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পরিবেধক 
আলফা পাবলিশিং কন্সান্ন 
৭২, মহাজ্মা গান্ধী রোড, 
কলিকা তা-৯ 


ও 
শীকান্ত প্রেস। কলিকাতা ৯। শ্রীরাধারমণ বসাক বর্তৃক মুদ্রিত ॥ 











জন্ম ; বরিশাল মৃত্যু £ কলিকাতা. 
২৭শে মে, ১৯০৩ ঃ ৬ই জানুয়ারী, ১৯৭২: 
৮1 তোমার লেখনী মুখে ইতিহাস কথা হয়ে ওঠে, ্‌ 
ই সে-কথার স্বপ্রখানি বাস্তবের ফুল হয়ে ফোটে 
চি ডি _-কালীপদ চক্রবর্তী . | 





নিবেদন 


যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের পরলোক গমনের (৬. ১. ৭২) অব্যবহিত 
পরে তাঁর সান্িধ্য ও সাহচর্ষধন্ত কিছু মানুষ ন্ববারাকপুরঙ্থ গোপালচন্দ্ 
মেমোরিয়াল বি. টি. কলেজে একটি শোকমভার অনুষ্ঠান করেন। প্রখ্যাত 
সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। এ সভাতেই 
একটি স্মতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয় । 

যেগেশচন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে নব বারাকপুর উদ্ধান্ত পল্লীর অধিবাসী 
ছিলেন। নব বারাকপুরে আসবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ 
হযে যান। তথাপি এই উপনগরীর শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের 
সঙ্গে যোগেশচন্দ্র বস্তত জীবনের শেষদিন পর্যস্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
তার অধ্যক্ষতায় এবং অনুপ্রেরণায় সাহিত্য অন্থরাগী ও সাহিতাসেবীদের 
সংস্থ। “সাহিত্যিকা” নববারাকপুরে গড়ে ওঠে (১৯৬২ )। 

স্বাভাবিকভাবে এই সব ক্ষেত্রের ক্মীগণ যোগেশচন্দ্রের স্বৃতি রক্ষার 
ব্যাপাবে উদ্যোগী হন। তারা অবশ্ত আশা করেছিলেন যে, কালক্রমে বৃহত্তর 
বঙ্গসমাজের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও সাহায্য পাওয়া যাবে। 
সে আশা এখনও পূর্ণ হয় নি। কিন্তু আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকিনি। 
এই নিবেদনে সে সব কথা সবিস্তার বলার অবকাশ নেই। তবুও প্রসঙ্গাস্তর 
হলেও একটি সাধু প্রচেষ্টার কথা এখানে বলতে চাই । 

নব বারাকপুরের একটি প্রথম শ্রেণীর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের নাম করা 
হয়েছে 'যোগেশচন্দ্র বাগল স্বতি বালিকা বিদ্যালয়” । নব বারাকপুর সমবান 
শহবের পত্তনের দিন ( ১৪ এপ্রিল, ১৯৫০ ) থেকেই সেখানকার সর্ববিধ গঠন 
কর্মের অগ্রনায়ক শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের তৎপরতায় বিদ্যালয়ের নামকরণটি 
নীরবে সম্পাদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নব বারাকপুরের জনসাধারণ 
সর্বাস্তংকরখে এই কাজটি অনুমোদন করেছেন। 

অতঃপর স্বতিরক্ষা কমিটি একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হন। 
যোগেশনন্দ্র দৃষ্টিশক্তি হারাবার পরও বিদ্যাচর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তখন 
অপরের সাহায্যে ষোগেশচজ্জকে লেখাপড়া কাজ করতে হতো । 





এ ক 
সি ৩ ৮ টি টি ২ 
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এই সময় আমর? উভয়েই তাকে বই পড়ে শুনিয়েছি, তথ্য সংগ্রহ করে 
দিয়েছি, বক্তব্য লিখে নিয়েছি এবং নানা স্থানে সঙ্গী হয়েছি। ম্থৃতিরক্ষা 
কমিটির সদশ্যবর্গের নিকট ব্যাপারটি সুপরিজ্ঞাত। তাই স্বভাবত যোগেশচন্দ্রকে 
সেবার পুরস্কার স্বরূপ গ্রস্থখানি সম্পাদনের ভার তারা! আমাদের উপর অর্পণ 
করেছেন, যদ্দিও এ কাজের জন্য যোগ্যতর লোকের অভাব ছিল না। 

শ্বৃতিরক্ষা কমিটি যে ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকুন না কেন, 
পুস্তকথানিকে সবীঙ্গন্থন্দর একখানি তথ্যগ্রন্থে পরিণত করতে আমরা চেষ্টার 
ত্রুটি করি নি। পরিকল্পনার একটি কাঠামে। তৈরি করে আমরা প্রতিনিধি- 
স্থানীয় স্থধীবর্গের অনেকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পেশ করি । প্রায় সকলের 
নিকট থেকেই কিছু-না-কিছু স্থপরামর্শ পেয়েছি । এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেখি 
সাহায্য করেছেন জাতীয় গ্রস্থাগারের প্রাক্তন ভেপুটি লাইব্রেরিষান শ্রীচিত্তরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাঙাল! সাহিত্য বিভাগের প্রধান 
ডক্টর দেবীপদ ভট্রাচার্য। 

বহুবিচিত্র বিষয় নিয়ে যোগেশচন্দ্র আলোচন! ও পর্যালোচনা করেছেন । 
কিন্তু মুখ্যত তিনি বাঙলার (উনিশ শতকের ) নব জাগরণের ইতিহাসকার | 
এই শ্বর্ণধুগের কাহিনী আজ হ্বপ্ের মতই অবিশ্বাস্য মনে হয়। সবক্ষেত্রে 
এখন বঙ্গ সন্তান যেন করুণার পান্র হয়ে উঠেছেন। জাতি হিসাবে আমাদের 
অস্তিত্ব থাকবে কি নাঁতা নিয়েও তো এক সময় সংশয দেখা দিয়েছিল । 
পূর্ব বাংলায় যদি বাঙালীর জাতীয়তাবাদী শক্তি জয়ী না হতো, স্বাধীন 
বাংল! দেশের অত্যুদয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতো তা৷ হলে বাঙালীর অবস্থা বহুলাংশে 
ইহুদীদের মতই হতে পারত। এক সময় তো ঠাট্টা বিদ্রেপের ভঙ্গীতে 
বলাই হতো_বাংল। দেশটাকে (পশ্চিম বাংল!) রেখে কোন লাভ নেই, 
ওটাকে বিহার, ওড়িশা ও আসামের মধ্যে বাটোয়ারা করে দিলেই ল্যাঠা 
চুকে যায়! 

দেড় ছু'শ বছর মাত্র পূর্বে বাঙ্গালী অসাধ্য সাধন করেছে । মহাম্মা 
রামমোহন থেকে সগ্য পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ পর্যস্ত শত শত 
বিন্ময়কর বাঙালী প্রতিভার দীর্ঘ মিছিল আমাদের চোখের সামনে দেখতে 
পাই যোগেশচন্দ্রের রচনার মুকুরে। শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার- 
আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ক্রীড়া-কৌতুক ইত্যাকার সহন্র ধারায় বাঙালীর 





শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের সঙ্গে যৌগেশচন্দ্র ৷ 
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শ্ীসরস্বতী প্রেসের সভায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





তোমাকে চেনেন! যারা আজ তারা চিন্থুক তোমারে, 








বে 


ট বুয় বাণীর ছু 


যেন ফুল হয়ে ফুটে 


ন্‌ 


বস্থৃতিথানি 


তি 


--কালীপদ চক্রবর্তী 
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র্মকৃতি সে-যুগে ভারত-হিতসাধনে ব্রতী হয়েছিল। সেই বৃহৎ ও ব্যাপক 
কর্ম প্রয়াসের পশ্চাতে যে অনন্যসাধারণ চিন্তা-বিপ্লব ছিল তাধার করা কোন 
'ইজম" নয়। সঙ্কীর্ণ গ্রাদেশিকতার কোন স্থান সেখানে ছিল না । এই জন্যই, 
বোধহয়, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংবেজের প্রভাব সবেও প্রতিভাধর বাঙ্গালী 
প্রধানেরা সকলেই খাঁটি স্বদেশী মানুষ ছিলেন; গান্ধীজি যাকে বলেছেন 
যোঁল আনা স্বদেশী ঠিক তাই । সেই কথাটাই আমাদের এই পুস্তকে বলবার 
চেষ্টা কর] হয়েছে। 

স্বাধীনতা সংগ্রামকূস সমুদ্র মন্থন থেকে যে হলাহল উঠেছিল তার প্রায় 
বটাই পডেছে বাঙালীর ভাগ্যে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার হিন্দু 
মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকলেব অনৃষ্টেই এটা ঘটেছে। বাংলার উভয় খণ্ডে 
এখনো সহশ্র সহন্্র মান্ুমু সর্বহ।বা, চাকরিসর্ন্দ । বঞ্চনাব ব্যথা থেকে 
পর্বথণ্ডে বাংল দেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। পশ্চিম খণ্ডে কর্মকে অস্বীকার করে 
শ্রমবিমুখীন সহুজিষ! সাধনার পাল চলছে বলেই মনে হয়। 

উনিশ শতকের বাঙালী অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে কঠোব ও কঠিন 
শ্রমেব দ্বারাই এ দেশে সোনা ফলিয়েছিলেন। সেই অনবদ্য ইতিহাস 
চারণের ন্যাষ যোগেশচন্দ্র আমাদের শুনিয়ে গেছেন। পরাজিত বিপর্যস্ত 
বাজপুতের। অতীতেব গৌবব গাথা ম্মবণ কবে একটি অন্ধকার যুগে নিজেদের 
'মন্তিত্ব বক্ষার জন্য জীবন পণ করে উঠে দাড়াতে সমর্থ হযেছিল। বাঁজপুত 
জীবনে এ যুগটাউ এখন জর্বাধিক গৌববের। ছুখোগেব অন্ধকার কোন 
জাতির পক্ষে কলঙ্ক তিলক না হয়ে গৌরবেব বাজটীকা হয়ে দেখা দিতে 
পারে, যদি দে জাতি ভাব অতীত গৌবব ফিবে পেতে যত্ত্ণীল হয়। তাই 
আমরা মনে কবি বাঙালী জীবানে আজ উনিশ শতকেব নব জাগরণের 
কাহিনীর মূল্যবোধ জাগ্রত হওয়া দরকার । যোগেশচন্দ্রবজেন্্রনাথ প্রমুখের 
রচনা পাঠ ও আলোঁচন। এবং পর্যালোচনা এই কাজেব সহায়ক হবে। 
সেই দ্দিকে লক্ষ্য রেখে এই পুস্তকের বিষষবস্ত বিশ্যাসে যন্ত্র নিয়েছি । 

মোটামুটি চারটি ভাগে রচনাগুলি ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু বিভাগগ্ুলি 
স্থনিনিষ্ট। প্রথম ভ।গে আছে যোগেশচন্দররেব জীবন-সাধনা অর্থাৎ তার রচনা 
সম্পর্কে আলোচনা । দ্বিতীয বিভাগে স্থান পেয়েছে যোগেশগন্দ্রের জীবন কথা, 
অর্থাৎ জীবনীমুলক রচনা এবং প্রসঙ্গ কথা বা স্তিচারণ। উনবিংশ শতাব্দীর 





















১৯৩৮-এ কুষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মেলনের পথে বাণাঘাট 2 
বাম দিক হইতে-_-অতুল গুপ্ত, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, অনাথনাথ বন্ধ, প্রিয়রঞন সেন... 


| ৬ ] 

বাংলার কথা হলো তৃতীয় বিভাগ । পণ্ডিতমমাঁজ উনিশ শতকের বাংলা ও 
বাঙালীকে বুঝাবার জন্ত তখনকার মুখ্য মুখ্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকা, সাধারণ শিক্ষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ছাড়া 
অন্যান্ত নানী বিষয়ে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। বিবিধ 
পুস্তকাবলী সহজেই পাওয়! যায় বলেই মুখ্যত পূর্বোক্ত বিষষগুলি ছেড়ে 
দেওয়। হয়েছে। আমব শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখকের মতামত পবিবেশন কবেছি। 
তাই কোন কোন রচনার মধ্যে মতভেদ ও অন্য কিছু কিছু পার্থকা সহজেই 
ধরা পডবে। এই স্বাধীন চিন্তাকে মর্ধাদা দেওয়াই সমীচীন । 

শেষ বিভাগটি যোগেশচন্দ্ের রূচনাপঞ্জী । পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত লেখার 
পঞ্তী রচনা খুবই আয়াসসাধ্য কাজ। এব্যাপারে প্রথম প্রয়াসেই সম্পূর্ণতা৷ 
দাবী করা সমীচীন নয তা আমরা জানি। তবু এই পুস্তকে পরিবেশিত 
পণ্মী ক্রটিমুক্ত এবং সম্পূর্ণ বলেই আমাদের ধারণা । যোগেশচন্দর্রের 
জীবনকালে শ্রীপুলিন সেনেব অন্থরোধে ষোগেশচন্দ্েব গব্ষেণ। প্রবন্ধাবলীর 
একটি পঞ্জী আমর প্রস্তুত করে দেই। জিজ্ঞাসা পরিবেশিত যোগেশচন্ছের 
"হিন্দুমেলার ইতিবুত্ত' পুস্তকের পরিশিষ্ট পুলিন বাবু এটি মুদ্রিত করেন। 
তাতেই কাজটি বহুলাংশে সহজসাধা হয়েছে । 

সব ব্যাপারেরই একটি অপরিাধ বৈষয়িক দিক থাকে । অতএব সে 
সম্পর্কে দু-একটি কথা ন। বললে আমাদের দোষ-ক্রটির পরিধি বেডে যাবে। 
তাই এবার কিছু বৈষয়িক বিষয়ের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি । 

বইয়ের ব্যাপারে লেখকের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। এই পুস্তকের লেখকবর্গ 
যোগেশচন্দ্রের প্রতি শ্রন্ধা-গ্রীতির বশেই যে লিখেছেন এ কথা বল। বাহুল্য মাস্র। 
তবুপ্রান্ প্রত্যেককে আমরা নানা ফরমায়েন দ্বারা যথেই বিরক্ত করেছি । 
ঘোগেশচন্্র প্রীতির সেতুবন্ধন থাকায় তারা আমাদের সহজেই প্রশ্রয় দিয়েছেন । 
চলতি ধারায় ভূমিকায় ছু'টি কৃতজ্ঞতার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে লিখে দিল 
সম্পাদকীয় কর্তব্য পালিত হয়। এ ক্ষেত্রে সে কাজ করলে আমাদের প্রত্যবায় 
ঘটবে । কেনন' দিনের পর দিন লেখার জন্য যাতায়াত এবং কি লেখা হবে 
তার আলোচনা করার ফলে সকলেই প্রায় আমাদের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে 
উঠেছেন। তাই কৃতজ্ঞতা বা খণ স্বীকার নয়, বয়স ও সন্বদ্ধ অন্থসারে 
্রন্কাঘুক্ত গ্রণাম ও শ্রীতি জ্ঞাপন করি প্রত্যেককে । 
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অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের সমস্ত হিসাব ভুল প্রমার্ণিত হয়েছে; 
কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ হয় নি। এই শোচনীয় অবস্থায় শ্রীনৃপেন্্রনাথ বন 
্স্থটি ছাপার একটা স্থঘোগ করে দেন। শ্রীকান্ত প্রেস শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে 
ছেপেছেন। তাদের সহযোগিতা অভ্ভুলনীয়। চিত্তের সঙ্গে বিদ্যার এবং 
বিনয়ের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে এই প্রেসের অন্যতম কর্ণধার শ্রীহারাধন বসাক ও 
শ্রীবাধারমণ বসাকের মধ্যে। এখন তে। চারিদিকে দুর্যোগ । বিজলি নেই, 
ছাপাখান। বন্ধ। কাগজের দাম তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে । চার হাজার 
টাকার বাজেট নিয়ে আমরা শুক করেছিলাম । কাগজ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি ও 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির জন্য ৬| হ[জার টাকারও বেশী ব্যয় পড়েছে। 

যোগেশচন্দ্র তার রচনাসমষ্টির মাধ্যমে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাবু 
স্বৃতি রক্ষার অন্ত প্রচেষ্টা তাই বহুলাংশে অর্থহীন। তবু আমাদের এই প্রচেষ্টা 
নববীজনের সহায়তা পেলে আমরা কতার্থ হব, আমাদের যোগেশচন্দ্র-লেবা! 
সার্থক হবে। 


নব বারাকপুব্র | ২৪ পরগণ! মোহনলাল গিত্ 
নববর্ষ, ১ল! বৈশাখ কানাইলাল দত্ত 
১৩১ বঙ্গাব্দ সম্পাদকঘয় 


সূচীপত্র 


জীবন সাধন! পৃষ্ঠা 

যোগেশচন্দ্র বাগলের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক অবদান 

ড. বুমেশচন্দ্র মজুমদার ই ৩ 

ংলার নব জাগরণ ও যোগেশচন্দ্র বাঁগল 

ড. হিরণ্য় বন্দ্যোপাধ্যায় ** ১২ 
যোগেশচন্দ্রের “হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, 

ড. প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত রি ২১ 
বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচন্দ্র বাগল 

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ২৭ 
নব জাগরণের এঁতিহাসিক : যোগেশচন্দ্র বাগল 

শ্রীদ্িজেন্দ্রলাল নাথ *** ৪৫ 
এতিহাসিক যোগেশচন্দ্র £ ড. গোপিকামোহন ভষ্টাচাধ :** ৭১ 
ব্যক্তিরিত্র-চিত্র রচনাষ যোগেশচন্দ্র ঃ ভ. ভবতোষ দত্ত "*" ৭৭ 
গ্রন্থাগার ও যোগেশচন্দ্র £ শ্রীচঞ্চলকুমাব সেন রঃ ৮৬ 
যোগেশচজ্রের শিশু সাহিত্য £ 

শীপ্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'ত- ৯২ 
বিংশ শতকের চোখে উনবিংশ শতক £ 

ড* শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ই ১০৩ 
ব্যক্তিপুকরুষ যোগেশচন্দ্র বাগল £ শ্রীকানাইলাল দত্ত "** ১০১ 

জীবনকথ। ও প্রসঙ্গ 

জীবন কথ! : কানাইল।ল দত্ত (বংশ-পরিচিতি সহ) "** ১২১ 


যোগেশচন্দ্রের গ্রস্থআলোচনায আচার প্রফুলচন্দ্র বায, 
আচার্ষ যুনাথ সরকার, বিজ্ঞান-সাধক মেঘনাদ সাহা, 


আচার্ধ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -** ১৩০ 
যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে ঃ ড. সত্যোন্দ্রনাথ মেন ** ১৩৬ 
নব বাবাকপুর ও যোগেশচন্দ্র £ শ্রীহবিপদ বিশ্বাস '* ১৩৭ 


সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র £ শ্রীগৌতম সেন *** ১৪৬ 
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রবিবাসরে যোগেশচন্দ্র £ শ্ীসস্তোষকুমার দে *** ১৫১ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যোগেশচন্দ্র বাগল £ 


শ্রীসনৎকুমার গুপ ** ১৫৫ 
সরকারী কলেজ অব. আর্টসের শতবাম্বিকী গ্রন্থের লেখক 
যোগেশচন্দ্র £ শ্রীইন্দু রক্ষিত ** ১৬২ 
আমার চোখে যোগেশচন্ত্র £ শ্রীকালিদান কাঞ্জিলাল "" ১৬৯ 
পিতৃদেবের সঙ্গে যাদের দেখেছি £ শ্রীপ্রশাস্তকুমার বাঁগল "১. ১৭৪ 
যোগেশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত “সাহিত্যিকা” ঃ রঃ ১৭৯ 

উনবিংশ শতকের বাংল।র কথ! 

রামমোহন রায়, ডিবোজিও ও ইযংবেঙ্গল : 

শ্রীদিলীপকুমাব বিশ্বাস রি ১৮৫ 
সমাজ সংস্কার ৫ শ্রীচিত্তরগ্জন বন্দ্যোপাধ্য।য় ২৩৩ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ঃ 

ড অমিতাভ মুখোপাধ্যায় রর ২৪৬ 
উনিশ শতকের নব শিক্ষানীতির পুনমূল্যায়ন £ 

শ্রীনিখিলরঞ্চন বায় '** ২৭৮ 
জাতীয় শিক্ষাচিন্ত। £ ড. জ্যোতির্ময় ঘেষ ও ২৮৬ 
বাঙ্গালীর ভারতীয়তাবোধ : ভ. শ্যামস্থন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০১ 
বাংলায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও বিকাশ £ 

শ্ীনলিনীকান্ত রায় *ম" ৩১৩ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক 

চিন্তাধারা £ শ্রস্বপন বস্থ ৩৩৩ 
ংলার নব জাগরণ : নাটক ও নাট্যশাল। £ 

ড. অরুণ সান্যাল রর ৩৫০ 
উনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা-অভিনেত্রী : 

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নি ৩৬৭ 


পারি লঙ. ও লঙ, সাহেবের ক্যাটালগ £ 
শ্রীপ্রমীলচন্দ্র ব্্‌ নব ৩৭৬ 


চিঠি এ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। ও বিদ্যাসাগর £ 


শ্রপূর্েন্রু বস্থ *** ৩৪৪ 
উনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন £ 

শ্রীগোলোকেন্দু ঘে।ষ রঃ ৪০৫ 
উনবিংশ শতকে বাংল গান £ ড. কল্যাণ সেনগুপ্ রি ৪১৫ 
দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানেব প্রসঙ্গ : শ্রীবিমূল সেন '** পে 
নারী প্রগতি £ ভ. উষা চক্রবর্তী ৫ পি 
জ্ঞানান্বেষণ £ ড. স্থুরেশচন্দ্র মৈত্র রর ৪9০ 
জাতীয় জাগরণে শরীর-চর্চ ও খেলাধূল। £ 

শ্রীহ্বোধনারায়ণ চৌধুরী রি ৪৫৪ 
বাংলার উনবিংশ শতক ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা £ 

ভ. দেবীপদ্দ ভট্টাচার রা ৪৬২ 
নারী জাগৃতি £ ড. মিনতি মিত্র **, ৪৭১ 
নব জাগরণের প্রম্মুটনে মভা-সমিতি £ 

ভ. মল্লার ঘোষ *** ৪৭৫ 


রচনাপজী 


' যোগেশচন্দ্র বাগলের বচনাপপ্জী £ শ্রীম্বনীল দাস রি ৪৯১ 


যোগেশচন্দ্বের জীবন-সাধনা 


যোগেশচন্্র বাগন্রের 
প্্ এতিহাগিক নবদান 


ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 


যৌগেশচন্দ্র বাগল বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচন! করিয়! বাংল! সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিযাছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৈনিক সংবাদ পত্রে ও মাসিক, সাপ্তাহিক, 
সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তার রচনাবলী সংখ্যায় এত অধিক ষে 
তার তালিকা প্রস্তত ও সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট কষ্ট- 
সাধ্য। সম্প্রতি “ইতিহাস” নামক সাময্ষিক পত্রে শ্রীগৌতম নিয্বোগী তাহার 
রচনাবলীর বিবরণ দিয়া বঙ্গবাঁপীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাহার 
তালিকার মধ্যেও হয়ত কিছু বাদ গিযাছে কিন্তু এই তালিকাটি পাঠ করিলেই 
যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যিক অবদানের যে ধারণা হয় তাহা বিম্ময়কর এবং 
একজন লোকের জীবনব্যাপী সাহিত্যিক সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। স্থতরাং 
ইহা! বলাই বাহুল্য যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যিক 
অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভবপর নহে। স্থতরাং আমি তাহার 
এতিহামিক রচনার সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিব। 

আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্য যুগের হিন্দুগণের 
খদাসীন্ত ছিল তাহা! সকলেই: জানেন। বিগত এক শত বৎসরে এদিকে 
আমাদের দৃষ্টি পড়িয়্াছে এবং ফলে অনেক ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিত 
ভারতের ইত্তিহাস বচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, 
ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের--অর্থাৎ আঠারো! শতকের শেষ পর্যস্ত-_ইতিহাস 
সম্বদ্ধে যে পরিমাণ পঠন-পাঠন ও গবেষণা হইয়াছে-_সে তুলনায় উনিশ শতকের 


৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বাংলাঁ_-তথা ভারতের__ ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা খুব কমই 
হইয়াছে। বঙ্গদেশে এইরূপ হওয়ার প্রধান কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের বিবরণ ছাড়া বঙ্গদেশের-_-তথা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের অন্য কোন প্রসঙ্গ প্রবেশিক!' হইতে এম্‌, এ পরীক্ষার কোনটিরই 
বিষয়বস্ত ছিল না। এসম্বন্ধে কেহ কোন গবেষণা করে নাই--গ্রন্থ বচন! 
তো! দূরের কথা । 

বিংশ শতকে আমাদের ইতিহাস-জ্ঞানের এই অভাব দূর কবিতে ধাহারা! 
অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে যে তিন জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য যোগেশচন্্র বাগল তাহাদের অন্ততম--আব ছুইজন ৬ব্রজেন্্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় ঘোষ। এই ছুইঙ্জন উনিশ শতকের সংবাদ পত্র 
হইতে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে য সমুদয় তথা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা৷ উনিশ 
শতকের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান উপাদান বলিষ। চিরদিন 
সমাদূত হইবে । এই সমুদয় উপাদান অবলম্বন করিযা! উহাবা দুইজনেই 
গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা দ্বারা উনিশ শতকে বঙ্গদেশেব ইতিহাসেব নানা বিভাগে 
আলোকপাত করিয়াছেন । 

যোগেশচন্দ্র বাগল শুধু উপাদান সংগ্রহ কার্ধে ব্রতী হন নাই, তিনি ষে 
সমুদয় মূল্যবান নৃতন উপাদানের সন্ধান পাইযাছেন তাহা অবলঙ্গন করিয়া 
এঁতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে নব জাগ- 
বণের নানা বিভাগে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই সমুদয় তথ্যগুপিব 
মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

প্রথমত, বঙ্গদেশেব যে সমুদয় মনম্বী এই নবজাগরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিষাছিলেন তাহাদের জীবন চবিত ও অবদান সম্বন্ধে আলেচনা। “উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংলা” (১৯৪১, ১৯৬৩) ও “ভারতের মুক্তি সন্ধানী” ( ১৯৪৭, 
১৯৫৮) এই দুইখানি গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র ২৫।২৬ জন" এই শ্রেণীর মনম্বীর 
সম্বন্ধে তথ্য পূর্ণ আলোচন! করিয়াছেন। সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় এগারো 
জন মনস্বীর জীবনী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, যে-সব 
প্রতিষ্ঠান এই নব জাগরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল “বাংলার নব্য সংস্কৃতি 
গ্রন্থে £5৯৫৮) প্রায় ২০টি এপ প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিবরণ 
দিয়াছেন ও আলোচনা করিয়াছেন । 


যোগেশচন্দ্র বাগলের শ্রেষ্ঠ এ্রত্িহাসিক অবদান ৫ 


“কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্্র” গ্রন্থে যে সমূদ্রয় শিক্ষা-কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান নান! 
বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথ প্রশন্ত করিষাছে তাহাদের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। 
ইহাদের অনেকগুলি_যেমন এশিযাটিক সোসাইটি, ইপ্ডিয়ান মিউজিষম, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত প্রভৃতি স্রপবিচিত হইলেএ ইহাদের ইতিবৃত্ত সন্ধে 
প্রকৃত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ছিল এবং এখনও আছে। 

তৃতীয়তঃ, যে “হিন্দুমেলা” ভাবতের নব জাতীয়তা গঠনের ইতিহাসে একটি 
বিশিষ্ট স্তান অধিকার করে, অথচ যাহাব কথা লোকে প্রায় ভূলিযা গিযাছে 
“জাতীয়তা নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলাব ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে তাহার বিবরণ। 

চতুর্থতঃ, বঙ্গদেশের নব জাগবণে নারীর অবদান এবং তাহাব মূল স্ববপ 
শ্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসাব সন্বন্ধে বেখুন সোসাইটি (১৯৬১) “বাংলার 
সত্ীশিক্ষা” (১৯৫০), “জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনাবী” (১৯৫৪ )-এই তিনখানি 
গ্রন্থে তথাপূর্ণ আলোচনা । 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল।ব তথা ভাবতে নব জাগরণের বিভিন্ন দিকেব 
এপ বিস্তৃত আলোচন। যোগেশচন্দ্রেব পূর্বে বা পরে আব কেহ কবেন 
নাই। 'এই সম্দয উপাদানের সাহায্যে তিনি তিনখানি গ্রন্থে এই নব জাগরণের 
একটি সামগ্রিক চিত্র অস্কিত করিষাছেন। ইহার প্রথম গ্রন্থ “মুক্তির সন্ধানে 
ভাবত” (১৯৪০১ ১৯৪৫১ ১৯৬০), দ্বিতীষ গ্রন্থ “উনবিংশ শতাব্দীব বাংলা” 
( ১৯৪১, ১৯৬৩ ), তৃতীয় গ্রন্থ “বাংলাব নব জাগরণের কথা” ( ১৯৬৩ )। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নব জাগরণ হইযাঁছিল তাহার সম্বন্ধে 
যোগেশচন্দ্রেরে মতামত ও উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও তাহার 
স্বাধীন চিন্তা ও সত্যনিষ্ঠার পবিচাষক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা পরিস্থুট 
হইবে। 

বর্তমান কালে অনেকেই মনে করেন যে, বাংলার বরেনের্সীস বা নবজাগৃতির 
জন্য যাহা কিছু রুতিত্ব তাহা রামমোহন রাষেরই প্রাপ্য। যোগেশচন্দ্র 
ইহার প্রভাব একেবারে এড়াইতে না পারিলেও স্বীকার করিয়াছেন যে 
এ বিষয়ে ভিরোজিওর কৃতিত্ও কম নহে। যাহারা ভিরোজিওর অবদান 
একেবারে অস্বীকার করেন না এবং তীহার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এ বিষয়ে 
যে যথেষ্ট অবদান আছে তাহা স্বীকার করেন--তীহাদের মধ্যেও কেহ কেহ 
বলেন যে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা রামমোহনের চিন্তাধাবা ও আদর্শ দ্বারাই 


৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । স্বীয় প্রবীন এঁতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার 
এই কথাটি খুব জোরের সহিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই 
প্রকার ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা আমি ডিরোজিওর জীবনী 
আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ যুক্তি-তর্ক ছারা দ্রেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি 
এবং রামমোহন রায় ও ডিরোজিও দ্বারা অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের ছাত্রের 
যে দুইটি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা! প্রতিপন্ন 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যোগেশচন্দ্র স্ন্ধে এই স্ত্বতিকথা লিখিতে গিয়া 
তাহার কয়েকথানি গ্রন্থ সম্প্রতি আবার পাঠ করিয়াছি । “বাংলার নব 
জাগরণের কথা” খানি পড়িয়া দেখিলাম তিনি আমার লেখার অনেক 
পূর্বেই এই কথা আরও জোরের সহিত বলিয়াছেন। ডিরোজিওর অন্থু- 
প্রেরণায় তাঁহার ছাত্রশিষ্বরা যাহা করিয়াছিল তাহাব “ধুগাস্তকাবী ফলা- 
ফলের” উল্লেখ করিয়া যোগেশচন্ত্র লিখিয়াছেন £ “রাজা রামমোহন রায়ের 
ধর্-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কথা আজ স্ুুবিদিতা হিন্দু কলেজের 
ছেলেরা প্রগতিশীল ভাবধারায় এতখানি আপ্লুত হইযাছিল যে, এতাদৃশ 
আন্দোলনসমূহের প্রবর্তক রামমোহন রায় তাহাদেব নিকট আধুনিক 
পরিভাষায় “মডারেট” বা ধীরপন্থী বলিয়। প্রতীত হইয়াছিলেন। এই 
কারণেই হয়ত পরবর্তী কালের লেখকগণ ডভিবোজিওর শিষ্কগণকে “বিপ্লবী” 
আখ্যা দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাদিগকে “উচ্ছঙ্খল” বলিতেও ক্ষান্ত হন 
নাই"""রাজ। রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের শিক্ষাকে নাস্তিক্য বুদ্ধির পরিপোষক 
বলিষা সমালোচনা করিয়াছেন ।” ( ২৫-২৬ পৃঃ) 

এই ছুয়ের প্রভেদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া যোগেশচন্ত্র লিখিয়াছেন £ 
“ভিরোজিওর শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল যুক্তি। যুক্তির মানদণ্ডে বিচার দ্বারা 
অলীক বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া সার বস্ত আকড়াইয়া ধরিতে ছাত্র- 
শিল্ষদ্ের উপদেশ দিতেন ।"-*ডিরোজিও-প্রদত্ত এবছিধ শিক্ষায় যুব-ছাত্রদল 
উৎসাহিত হইয়া এই যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা কার্ষে প্রতিফলিত করিতে অগ্রসর 
হইলেন তাহারা রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাতেই 
সস্ভষ্ট থাকিতে পারিলেন না। হিন্দু ধর্মের র্বাচীন রীতিনীতি এবং হিন্দু 
মাজের আচার-আচরণের মধ্যে এই ছাত্রদল জ্ঞানবুদ্ধি-বিরোধী অবাস্তর 
বিষয়েরই প্রাছুর্ভাব দেখিতে পাইলেন।.**আহার করিবেন কিন্তু কাহার নিকট 
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হইতে (কি) খাগ্ গ্রহণ করিবেন তাহ ভাবিবার যুক্তিযুক্ততা কি?" সাম্য যে 
শিক্ষার মূলে, তাহ! জাতি বা শ্রেণী বৈষম্য স্বীকার করিবে কেন ?”***( ২৭ পৃঃ) 

যোগেশচন্দ্রের এই বিশ্লেষণের যাথার্থ্য বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, রামমোহন জাতিভেদ মানিতেন-_ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের প্রস্তুত খাছ খাইতেন ন) 
_-বিলাত যাওয়ার সময় জাহাজে নিজের ভৃত্য পাচক ও খা ভ্ব্যাদি 
সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন_এবং বিলাতে মৃত্যুর দিন পর্যস্ত ত্রাম্মণের চিহ্ব- 
স্বরূপ গলায় উপবীত ধারণ কবিতেন_বিধবাঁবিবাহ সমর্থন করিতেন না 
ইত্যাদি। যুক্তির দ্বার। চালিত না হইয়! সামাজিক ব্যাপারে অধিকাংশের 
মত অবলম্বনপূর্বক চলাই তিনি কর্তব্য মনে করিতেন_ইহা। তিনি হ্বয়ং 
লিখিয়াছেন। সৃতরাং রামমোহনের সহিত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে 
গুরুতর মৌলিক প্রভেদ ছিল, তাহারা যে রামমোহনের অন্থবর্তা না হইয়া 
গুক ডিরোজিওর নির্দেশ মানিয়া চলিতেন এবং কেবল মাত্র যুক্তির মানদণ্ড 
দ্বারাই সামাজিক প্রথার বিচার করিতেন যোগেশচন্দ্রেরে এই মত যে 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গত এক বৎসর 
রামমোহনের সম্বন্ধে উচ্ছৃসিত ভাষায় যাহা বলা হইতেছে তাহার সারমর্ম 
এই যে, উনবিংশ শতাব্দীতে নব জাগরণের মূলে আছেন কেবল মাত্র 
রামমোহন রাষ-একমেবাদ্বিতীয়মেব নৃতন হ্ত্র। যোগেশচন্দ্রের চিন্তাধারা 
মে এই গতাম্ুগতিকতার প্রভাব হইতে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও মুক্ত ছিল ইহা! 
তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে । 


আর একটি প্রসঙেও যোগেশচন্দ্রের শ্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় । 
সেটি হিন্দুমুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ। আমাদের দেশের বড় 
বড় নেতাবা ইহাদের মধ্যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব লক্ষা করিয়] বলিয়াছেন যে, 
ডেন, জুট, স্তাকসন প্রভৃতি মিলিয়া যেমন ইংরেজ জাতি গঠিত হইয়াছে 
তেমনি হিন্দুমুসলমান মিলিয়া ভারতে এক নব-জাতির স্থষ্টি হইয়াছে__সুতরাঁং 
মুললমান রাজত্বের সময় হিন্দুরা! দ্বাধীনই ছিল-ইংরেজদের আমলেই 
তাহারা সর্পপ্রথমে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়াছে । এখনও এই ধারণ! 
একদল হিন্দুর--বিশেষতঃ রাজনীতিক নেতাদের মনে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। 
ইহাদের মতে স্বাধীন ভারতে হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেওয়া সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক (০0107101181) মনোভাবের পরিচায়ক_স্থতরাৎ আমর হিন্দ 
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নহি, ভারতীয় । মুসলমানের! কিন্তু পাকিস্তানকে ইসলামীয় রাজ্য বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছে । স্ৃতরাং বর্তমান যুগে এই মহাদেশের মানবগোষ্ঠী 
মুক্সিম ও ভারতীয়-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত । হিন্দুর এদেশে কোন স্থান নাই । 
যোগেশচন্দ্র তাহার “বাংলার নবজাগরণের কথা” নামক গ্রন্থে “বঙ্গের 
নবজাগৃতি ও মুসলমান” শীর্ষক অধ্যায়ে উনিশ শতকে হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের 
সম্বন্ধে যাহা লিখিযাছেন তাহাতে এই মতকে উপেক্ষা করিয়৷ প্রকৃত 
এঁতিহাসিক সত্যের সন্ধান কবিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। উনিশ 
শতকের গোড়ায় বাংলায় ওহাকীদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ; “হিন্দুর 
উপর অত্যাচার নিগীডন স্থানীয় ওহাবীদের দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে 
পরিগণিত হইল। তিতুমীর বা তিতু মিঞা একজন বিখ্যাত বীব ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামের শহীদ বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। কিন্তু মধ্য বাংলায় হিন্দু 
দলনের নেতা ছিলেন এই তিতুমীর বা তিতু মিঞ্া"*হিন্দুদলন ব্যতীত 
অন্ত কোন আদর্শ তাহাদের মধ্যে ছিল না। ক্রমে এই হিন্দু-দলন কার্য 
মধ্য বাংলা হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে ছড়াইয়! পডে। গত শতাব্দীর তৃতীয়, 
চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে পূর্ব বঙ্গে শরিযত্তুললা ও তংপুত্র দুছুমিঞ্জর পরিচালনাষ 
ব্যাপক হিন্দুনিপীড়ন-প্রয়াস চলিয়াছিল। তাহাদের একটি উদ সঙ্গীতেব 
শেষ দুইটি পংক্তিব ইংবেজী অনুবাদ হইতে তাহাদের উদ্দেশ্ত সমাক বুঝা 
যাইবে £ “17111 006 61611077956 6009 01 11012 ৮1101) ]5121)১) 5০ 118 
180 50101705 172% 00106210006 ১1191) 41191), (পৃঃ ১৮৪৫) 
যোগেশচন্দ্র যদি আর কয়েক মাস বাচিয়া থাকিতেন তবে জানিতে পারিতেন 
যে, দক্ষিণ ভারতে কেরল রাজ্যে এই শতকে (১৯২১! “কেরলের মোপলা" 
নামক মুসলমান জম্প্রদাষ হিন্দুদের উপর তিতুমীর অপেক্ষা শতগুণ বেশী 
অত্যাচার করিয়াছিল, _অথচ সম্প্রতি ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে 
ইংরেজদের বিরদ্ধে “মুক্তি সংগ্রামের” (1) সৈনিকদের যে তাঅপট্র ও মাসিক 
বৃত্তি দেওয়1 হইয়াছে বহু সংখ্যক মোপল! তাহ পাইয়াছে_কারণ তিতুমীর 
যেমন ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল মোপলাদের অত্যাচার দমনের জন্য 
যে স্রকারী সৈন্বাহিনী পাঠান হইয়াছিল মোপলারা আত্মরক্ষার্থে তাহাদের 
সঙ্গে লড়াই করিতে বাধ্য হইয়াছিল । ৬যোগেশ চন্দ্র দুঃখ করিয়াছেন যে, 
তিতৃমীর একজন বিখ্যাত বীর ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদ বলিয়া আখ্যাত 
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হইতেছেন। কিন্তু যখন স্বাধীন ভারতে মোপলারা কেবল শহীদ ও বীর 
বলিয়া আখ্যাত নহে, তাত্্প্ট ও মাসিক বৃত্তিঘহ স্বাধীনতা সমবের বীর 
বলিয়া! কংগ্রেস সরকার কর্তৃক পুজিত হইল--তখন ইহার বিরুদ্ধে ক্ষীণ 
প্রতিবাদও কেহ করিয়াছে-এবপ আমার জানা নাই । এক্ষেত্রেও যোগেশচন্দ্ 
শ্রতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন__কালোকে কালে! বলিয্াই 
বর্ণনা করিয়াছেন, শাদা বলিয়! গুণ গান করেন নাই। 

যোগেশচন্্র লিখিয়াছেন__গত শতাব্দীতে মুসলমানদের ভিতরে রেনের্সান 
বা নব জাগরণ আসিল না। তিনি ইহাব কারণ বিশ্লেষণ করিয়। হিন্দুর প্রতি 
মুসলমানদের বর্তমান মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন (২০০-২০১ পৃঃ) 
অগ্রীতিকব হইলেও তাহা সত্য। এ ক্ষেত্রেও এঁতিহাঁসিক সত্যে জলাঞ্ুলি 
দিয়া তিনি গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ঢালিয়া দেন নাই। অথচ তিনি যাহা 
লিখিযাছেন তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাব গভীর সহান্থভৃতির 
যথেষ্ট পরিচষ পাওয়া যায়। 

ভাবতের জাতীয কংগ্রেসের সম্বন্ধে অনেকেবই ধাঁবণ! যে, ইহাই প্রথম 
নিখিল ভাবতীম় বাজনীতিক সম্মেন। কিন্তু ইহীব পূর্বে ছুইবার যে 
কলিকাতাষ এই প্রকার নিখিল ভাবতীয় রাজনীতিক অধিবেশন হয, এবং 
কংগেসের ন্যাষ প্রস্তাব গৃহীত হয়-_এই তথ্যটি অনেক বাঙ্গালীই জানেন 
ন।, এবং অবাঙ্গালীবা মানেন না। এমন কি, জাতীয কংগ্রেসের নির্দেশে 
পট্টাভি সীতাবামাইযা ছুই বৃহৎ খণ্ডে কংগ্রেসের যে ইতিহাস বচনা করিয়াছেন 
তাহাতে ইহার উল্লেখ মাত্র নাই-অথচ জাতীষ কংগ্রেসেব উৎস কোথায় 
ইহা নিষা অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। যোগেশচন্দ্র কলিকাতায অনুষ্ঠিত 
'এই জাতীয় সম্মেলনের বিবরণ দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কলিকাতার জ্বিখ্যাত নেতৃবুন্দ--শিশির 
কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আনন্দমোহন 
বন্থ এবং পুবাতন ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনেব কোন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি কেন যোগদান করেন নাই--তাহার সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র আলোচন! 
করিয়াছেন। এই রহস্যের সমাধান তো দুরের কথা-_এই ব্যাপারটির সম্বন্ধে 
অনেকের জ্ঞান বা কোন ধারণাই নাই। 

বঙগদেশের বিপ্লববাদ সম্বন্ধে যোগশচন্দ্রের নিয়লিখিত উক্তি প্রণিধান 


১০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


যোগ্য £ “বাংলার রেনের্সাস বা নবজাগরণের কথ! বলিতে গেলে বঙ্গের 
বিপ্লববাদের উৎপত্তি বিষয়েও কিছু বল! দরকার । বর্তমান কালে কোনে 
কোনো! লেখক বিপ্লববাদকে “সন্্রীবার্' ব। “সন্াসনবাদ' বলিয়া হালকা ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা যে এক মহান আদর্শ রূপে আমাদের দেশে আবিভূতি 
হইয়াছিল সে বিষয়ে তাহার! তেমন তলাইয়! দেখেন না। এই আদর্শের 
বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়__আত্মশক্তির উদ্বোধন দ্বারা 
স্বদেশের মুক্তি সাধন।” (বাংলার নব জাগরণের কথা, ১২৯ পৃঃ )। 

বঙ্গদেশ তথ! ভারতবর্ষ যখন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদের মাহাত্ম্য বর্ণনে 
সোচ্চার এবং কেবলমাত্র ইহা! দ্বারাই আমাদের স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে_- 
ইহা তারত্বরে ঘোষণা করিতেছিলেন তখনকার দিনে বিপ্রববাদের উচ্চ 
আদর্শের এই আলোচনা নিরপেক্ষ যুক্তি ও এতিহাসিক জ্ঞানেব পরিচয় দেয় । 

যোগেশচন্দ্র বিগত দেড়শত বছরের বাংলার এতিহামিক দলিল-পত্র ও 
অন্যান্ত উপকরণ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে এমন 
অনেক সংবাদ দিয়াছেন যাহা সাধারণের অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে নিয়লিখিত উক্তিটি উদ্ধত করিতেছি । “তাহার 
তৎকালীন কোনো কোনে! কাজ, যেমন বুয়র যুদ্ধে বুয়রদেব বিরুদ্ধে ব্রিটিশকে 
সাহায্যদান, নব্ভাবোদ্দীপ্ত বাঙ্গালীর সমর্থন লাভ করে নাই, আর এই 
কারণেই হয়ত কলিকাতায় আসিলে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির পবিবর্ে 
ইংলিশম্যান? ও অন্যান্ট ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের দ্বারা তিনি সাদবে 
গৃহীত হইয়াছিলেন” (&ঁ, ১১৮ পুঃ)। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপ্রববাদের সমর্থক ছিলেন এপ কোন প্রমাণ নাই। 
যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন “পরবর্তী কালে কোনো কোনো! বিপ্লবীর মুখে 
শুনিয়াছি এবং কোনো কোনে। বিপ্লবী নেতা! লিখিয়াও গিয়াছেন ববীন্দ্রনাথের 
প্রাণমাতানো। কবিতা ও সঙ্গীত বিপ্লবী জীবনেব গতিপথের নির্দেশ দিয়াছিল" 
( এ, ১২ পৃঃ ) এবিষয়ে প্রতাক্ষ প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। একাধিক বিপ্লবী 
আমাকেও ঠিক এ কথাই বলিয়াছেন। 

উপরে যাহ! বল! হইল তাহা হইতেই বোঝা যায় উনিশ-বিশ শতকের 
বাংলার নব জাগরণের ইতিহাস সন্ধে যোগেশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ জ্ঞান 
ছিল এবং ষে কয়েকজন লেখক এ সম্বন্ধে চর্চা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 


যোগেশচন্দ্র বাগলের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক অবদান ১১ 


যোগেশচন্দ্রের স্থান যে খুবই উচ্চ-_এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ষে 
প্ররুত এ্তিহাসিকের ন্যায় যথাসম্ভব মূল উপকরণগুলির সাহায্যে ও যুক্তি 
সহকারে প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিতেন এবং ভাবাবেশে গতানুগতিক পথের 
অনুসরণ করিতেন না; ইহাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। বর্তমান যুগে এই প্রচেষ্টা 
ও মনোবৃত্তি খুবই ছুর্ভ। যোগেশচন্দ্রের ভূল-ভ্রান্তি হয় নাই এমন কথা 
বলি নাঁ_-এবপ ভুল-্রান্তি হয় নাই এমন কোন এ্রতিহানিকের সংবাদও 
জানি না। কিন্তু তিনি নানারূপ ছুঃখ-কষ্ট ও অস্থবিধা এবং প্রতিকূল পরিবেশের 
মধ্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও এঁকাস্তিক সাধনার দ্বারা বঙ্গদেশের ইতিহাস 
যে ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি চিবন্মব্রণীয় এবং দেশবাসীর 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন__এরপ আশা করা অসঙ্গত হইবে নাঁ। তিনি বহু দিন 


যাব আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ প্রীতি ও শ্রদ্ধাব সঙ্গে তাহাকে 
স্মরণ করি। 


বাধ্মার অবজাগরণ ও যোগেশ্চন্্র বাগ 


ডঃ হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙালী ছুবার জেেগেছিল; একবার ষোড়শ শতাব্দীতে, আর দ্বিতীপ্ববার 
উনবিংশ শতাব্দীতে । ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁব প্রাণকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ এবং 
প্রেরণার উৎস ছিলেন শ্রীচৈতন্য । উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের প্রাণকেন্দ্র 
ছিল কলিকাতা এবং তার ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশী। প্রথম জাগরণ মূলত 
ধর্মআন্দোলনকে ঘিরে । দ্বিতীষ জাগবণ সমাজের এবং জাতীয় জীবনের 
সকল দিক জুড়ে । সে জাগরণেব ফলশ্রুতি এখনও চলেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর জাগবণকে অনেকে ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
ফ্লোরেন্সকে কেন্দ্র করে যে বেনের্সাস সংঘঠিত হয়েছিল তার সহিত তুলন! 
করে থাকেন। এই ছুই জাগরণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তাদের প্রকৃতি 
ছিল ভিন্ন। ইউরোপেব আন্দোলন স্থুক হয় প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির 
পুনক্জ্জীবনের মধ্য দিয়ে। চাই তাকে বেনেসাস বল হয়। আমাদের 
দেশের আন্দোলনে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনকজ্জীবন ঘটে নি, যা ঘটেছিল তা 
হুল এক জরা গ্রস্ত প্রাচীন সংস্কৃতিব সহিত পশ্চিমের তরুণ বিজ্ঞানভিত্তিক 
সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে উভয়ের মধ্যে একটি আদান-প্রদান। পরিণতিতে 
যা গডে উঠেছিল তা ঠিক প্রাচীন সংক্ষতির পুনকজ্জীবনও নয, আবার পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতিব একাধিপত্যও নয় । 

আমাদের প্রতিপান্তেব সমর্থনে একটি উপমা প্রয়োগ্র কৰা যেতে পারে । 
আগুন দীর্ঘ সময় ধরে জললে তাব তেজ স্তিমিত হয়ে যায়। যে কাঠ তার 
ইন্ধন জোগায় তার ওপর ভত্মের আস্তরণ পড়ে তাকে আর ভাল করে জলতে 
দেয় না; ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখন তাকে আবার জালিয়ে তুলতে 
হলে গ্-গাঁজন হয় কাঠি দিয়ে দিয়ে আঘাত হানবার আর নৃতন ইন্ধন দেখার | 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার তথা ভারতের সংস্কৃতির সেই দশা 
ঘটেছিল | প্রাচীন ভারতের মনীষীদের সাধনায় যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা 
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ছিল প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মতই ভাম্বর। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় 
তা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার এবং নানা যুক্তিহীন 
বিধি-নিষেধের আন্তবণে তার যৌবনের দীন্তি ঢাকা পড়ে গিষেছিল। তখন 
সেই আচ্ছন্ন ভাব থেকে তাকে জাগ্রত করতে দরকার ছিল বাহির হতে 
আঘাতের এবং নৃতন ইন্ধষনের । ইতিহাসের অনির্চনীয় বিধানে সে আঘাত 
এসেছিল ইংবেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সম্বন্বের 
মধ্য দিয়ে । 

ইংরেজ শুধু মাত্র বিদেশী হযে আসে নি; আরও বড কথা, তার এক 
উদদীয়ম।ন বিজ্ঞানভিত্তিক রাজসিক সংস্কৃতির বাহন হয়ে এসেছিল। তার 
বাহিবেব বপ শুধু অভিনব নয়, দর্শন মাত্রেই তাঁ মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে। 
ইংবেজেব শুধু জীবন-ধাবণেব রীতি বিভিন্ন নয, ধর্ম বিভিন্ন নয়, সে প্রযুক্তি 
বিদ্যায় বলীয়ান। সেব্ম্পশক্তির সাহায্যে স্থতা উৎপাদন কবে, বন্ত্র বপন 
কবে, সমুন্দে জাহাজ চালায়। তা শুধু আঘাত হানতে উপযুক্ত নয, নৃতন ইন্ধন 
জোগাবাব্ ক্ষমত। বাখে। 

এই ছুই সংস্কৃতির সংঘাতেব ফলে বাঙালীর জীবনে যে আলোড়নের 
সষ্টি হয়েছিল ত| বিচিত্র ইতিহাস, এখানে ঠিক প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে 
তাঁব ব্যাপকতা কতখানি তা আমাদেব জানার প্রয়োজন আছে। সুতরাং 
এই ব্যাপকত। সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পবিচয দেওয়া দরকাব হয়ে পডে। 

জাতীয় জীবনে এই সংঘাতের ফলে নানাভাবে যে আলোড়ন্বে সৃষ্টি 
হয়েছিল তাকে ক্ষেত্র অন্থসারে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলে 
অবস্থাটা দাড়ায় এই রকম ঃ 

(১) ইংরাজি শিক্ষার আগ্রহ এবং তার ব্যবস্থা । এটিকে আমরা! 
আন্দোলনের প্রথম ধাপ বলতে পাবি । কারণ ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত না হলে 
পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব সহিত পরিচয় ঘটত না এবং সংঘাতও সৃষ্টি হত না। 

(২) সংঘাতের মৃল গ্রতিক্রিযা দেখা দিয়েছিল ধর্মের ক্ষেত্রে । পৌবাণিক 
রীতিতে বিগ্রহ-পৃজা নৃতন সংস্কৃতির চোখে পৌতভ্তলিকতার সমস্থানীয়। স্ৃতরাং 
সাকার ও নিরাকার উপাসনা নিয়ে এক তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । 

(৩) বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত পরিচিত হবার ফলে নানা যুক্তিহীন 
কুসংস্কার ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ও প্রতিকারের জন্য আন্দোলন স্থ্রু 
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হয়েছিল। এই আন্দোলন প্রধানত নারী জাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল; 
কারণ পুরুষ-শাসিত সমাজে তারা শুধু নিপীড়িত নয়, অবহেলিত ছিল। একে 
নারীকল্যাণমূলক আন্দোলন বলতে পারি । 

(৪) ইংরাজি সাহিত্যের সহিত সংস্পর্শে এসে বাংল! সাহিত্যেরও 
নব জাগরণ ঘটেছিল । এই সংঘাতের ফলেই বাংলা গছা সাহিত্য জন্মলাভ 
করে। 

(৫) সর্বশেষে এক স্বাধীন জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত জাতির সংস্পর্শে 
এসে বাঙালীর মনেও জাতীয়তা-বোৌধ জন্মগ্রহণ করেছিল। ফলে, স্বাধীনতার 
আকাঙ্ষা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় ক'রে পরবর্তা শতাব্দীর মুক্তি-আন্দোলনের পথ 
প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিল । 

এ হতে খানিকটা ধারণা হবে উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণ কতখানি 
ব্যাপক ছিল। এক কথায় বলা যায়, তা জাতির সমগ্র জীবনকে জুভে তাকে 
নানাভাবে প্রভাবাধিত ও পরিবত্তিত কবেছিল। একে জাতীয় জীবনের 
সামগ্রিক অভ্যুদয় বল! যায়। এত বিরাট ষে ব্যাপার তাব হোতা একজন 
হতে পারেন না, হোতা ছিলেন বন এবং যে হেতু এটা হয়ে দাডিযেছিল 
প্রাচীনের সঙ্গে নবীন ভাবধারার সংঘাত, আন্দোলনে ছুই পক্ষেরই প্রতিনিধি 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন। ফলে, যে পরিবর্তন সংঘঠিত হয়েছিল 
তাতে উভয় পক্ষেরই দান আছে। এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে তার সবিস্তাব 
পরিচঘ দেওয়া "সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কে কে প্রধান ভূমিক। গ্রহণ 
করেছিলেন তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই আমাদের সন্তষ্ট থাকতে হবে । 

ইংরাজি শিক্ষায় পথপ্রদর্শক ছিলেন রামমোহন। বোধহয় তিনিই প্রথম 
ভারতীয় যিনি নিজ চেষ্টায় ইংবাজি ভাষা ভাল রকম আয়ত্ত করেছিলেন। 
তা সত্বেও ১৮১৭ খুষ্টাব্ধে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তিনি বক্ষণ- 
প্থীদের প্রতিকূলতায় তাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে*পারেন নি। তার 
ধর্ম সম্বষ্ধে মতের জন্য তিনি তাদের বিরাঁগভাজন হয়েছিলেন। তবে তিনি 
নিজে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে যিনি সব থেকে 
উক্তেশবযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ডেভিড হেয়ার । শাসক গোঠীর 
একজন হয়েও তিনি ভারতের কল্যাণকে বেশী মূল্য দিয়েছিলেন। এমন 
মহাপ্রাণ ইংরেজ আরও অনেক এসেছিলেন ধার! তার দৃষ্টান্ত অন্থসরণ ক'রে 
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বিশ্বজনীন মানবিকতার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভ'সাগর মহাশয়েরও একটি ভূমিক। ছিল। তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ 
স্থাপন ক'রে ইংরাজি শিক্ষাকে দবিব্র ছাত্সদের নিকট সহজ লভ্য করেছিলেন । 

তারপর আসে ধর্মসম্পকিত আন্দোলন । ঠিক বলতে, উনবিংশ শতাব্দীর 
বিরাট অংশ জুড়ে এই আন্দোলনের ব্যান্তি। ১৮১৫ খুষ্টাব্ধে রামমোহন যখন 
আত্মীয় সভা স্থাপন করেন তখন তার সুত্রপাত। তারপর হিন্দু কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের পরিচালিত “ইয়ং বেঙ্গল” আন্দোলনের মধ্যে তার 
প্রতিক্রিয়াশীল রূপ। তারপর ত্রান্ষলমাজ ও ত্রাহ্মধর্মের ভিতর দিয়ে নিরাকার 
উপাসনাকে জাতীয় আদর্শে গড়ে তোলা এক নৃতন বপ। শেষে পাই 
শ্রীর/মকৃষ্ ও বিবেকানন্দের বাণীর মধ্য দিয়ে সাকাব ও নিরাকার উপাসন! 
নিয়ে বিতর্কের অবসান। ১৮৯৩ খুষ্টান্দে শিকাগোর আন্তর্জাতিক বাধিক 
ধর্ম মহাসম্মেলনে প্রদত্ত বিবেকানন্দের ভাষণে হিন্দু, ধর্মের প্রকৃতির ব্যাখ্যাই 
তার অবসান স্থচিত কবে। স্থুতর।ৎ” এই ধর্মসম্পকিত বিতর্ক ১৮১৫ হতে 
১৮৯৩ অবধি উনবিংশ শতাবীর প্রান সমগ্র অংশ জুডে জীবিত ছিল। 
এতে ধার! বিশিষ্ট ভূমিকা! গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে রক্ষণপন্থীদের নেতা রাজ 
রাঁধাকান্ত দেব অন্যতম । হিন্দু কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুস্দন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য । 
হেনবি ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের গুরু । ব্রাঙ্গ- 
সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা" গ্রহণ করেন রামমোহন, 
,মহথি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি । 

তারপব উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কার বিষষক আন্দোলন। একে আমর! 
নারীকল্যাণবিধায়ক আন্দোলন বলে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি; কারণ এ 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ট ছিল এমনভাবে সমাজ সংস্কার কর! যাতে নারীজাতির 
দুর্দশা মোচন হয়। এই প্রসঙ্গে সতীদাহ প্রথা নিরোধের আন্দোলনের কথা 
এসে পড়ে। রামমোহন এর সপক্ষে নানাভাবে আন্দোলন করেন। দ্বারকানাথ 
ঠাকুর তার সহায়তা করেন। ১৮২৭৯ খৃষ্টাব্দে তদানীস্তন গভর্ণর জেনারল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক এই বর্ধর প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ক'রে বিশেষ সৎ সাহসের 
পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর এ বিষয়ে যিনি সব থেকে বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্াসাগর । তিনি আন্দোলন ক'রে 


১৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


রক্ষণশীলদের প্রতিকূলতা সত্বেও বিধবা-বিবাহ-প্রবর্তক আইনের সপক্ষে 
জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং ফলে ১৮৫৬ খুষ্টাব্দে বিধবাবিবাহ 
আইন সিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। অনুপ ভাবে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার 
বিরুদ্ধেও তিনি জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন, কিন্তু বাজনৈতিক পরিস্থিতি 
প্রতিকূল হওয়ায় সরকার এ বিষয়ে আইন রচন! করতে পারেন নি। তারপর 
মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বিঙিন্ন জেলায় অনেক বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
নিষেছিলেন শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জন ডিঙ্কওয়াটার বীটুন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহযোগিতা তিনি কলিকাতা একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। সেটি এখন বেখুন বিদ্যালয় নামে খ্যাত । 

তারপর আসে বাংলা সাঠিত্যে নৃতন প্রাণ সঞ্চারের কথা। বাংলা গছ) 
সাহিত্য প্রাচীনকাল হতেই সমদ্ধ ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংল। 
গ্য সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতেই দুই সংস্কৃতির 
সংঘাতের ফলে তার জন্ম। ঠিক বলতে কি,'ইংবেজদেব পৃষ্ঠপোষকতায় 
গগ্য সাহিত্য স্থট্টির প্রথম চেষ্ট। হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের অধ্যক্ষ 
কেবি সাহেবের উৎসাহেই বামবাম বন্থ প্রথম বাংল! গদ্ঘগ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য 
চরিত্র রচনা কবেন। তারপর ইংরেন্স প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব শ্রধ্যাপক মৃত্যুপ্রয় বিদ্যালয় তাদের ব্যবহারেব জন্য 
ত্রিশ সিংহাসন নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর উল্লেখযোগ্য 
পদক্ষেপ সুচিত করে রামমোহন-রচিত “বেদান্ত গ্রন্থ । কিন্তু বাংলা গছ 
সাতিত্যর প্রকৃত জনক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তাব রচিত "শকুন্তলা 
উপাখ্যান” ও “সীতার বনবাস' গ্রন্থে একটি উৎকষ্ঠ গদ্যরীতি প্রবতিত হয়। 
ব্ধিমচন্্র সেই ভাষাই গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্য পদ্য সাহিত্যের সহিত 
পরিচয়ের কলে বাংল পদ্য সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটে। এ বিষয় পথিকৃৎ 
হলেন মাইকেল মধুস্ছদন দত্ত। তিনি পশ্চিম হতে সনেট এনে বাংল! সাহিত্যকে 
উপহার দেন। মিলটনের অন্থসরণে গুরুগন্তীর ভাষায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
“মেঘনাদ বধ” কাব্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। 


দেশাত্মবোধের প্রথম জন্ম পশ্চিমদেশে | ইংলগ্ডেই বোধহয় তার প্রথম 
জন্য হয় রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় । তার প্রেরণায় সংস্কৃতি ভাষ। ও 


বাংলার নবজাগরণ ও যোগেশচন্্র বাগল ১৭ 


গ্গাতির ভিত্তিতে ইংবাজ জাতির মধ্যে একটি সংহতিবোধ ফুটে উঠেছিল। 
দেশাতবোধ ইউরোপে ছড়িয়ে পডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । এক 
রকম বলা যায়, নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টাই অনিচ্ছারুতভাবে 
জাতীয়তাবোধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোঠী বলপূর্বক 
আরোপিত অধীনতা স্বীকার করতে চায় নি বলেই নেপোলিয়ানের পতন ঘটে । 
তাৰ ফলে ভৌগোলিক অঞ্চলকে ভিত্তি ক'রে ভাষ। ও সংস্কৃতির হ্থত্র ধবে 
জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত নানা জাতির জন্ম হয় । এই প্রেরণার প্রভাবেই 
জার্মাণ জাতি ও স্পেনীয় জাতি গড়ে ওঠে এবং ইটালি ও গ্রীস স্বাধীন হয় । 

ইংরাজি সাহিত্যেব মাধ্যমে এই নৃতন আদর্শ আমাদের মনকে স্পর্শ কৰে । 
তার প্রতিক্রিয়। গ্রথম লক্ষিত হয় সাহিত্যে । এই প্রসঙ্গে ১৮৫৮ খুষ্টান্বে রচিত 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাষেব পদ্দিনী উপাখ্যান এবং পরবর্তীকালে রচিত হেমন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীন্ত” ও নবীনচন্দ্র সেনেব পলাশীব যুদ্ধ' এবং 
সর্বেপরি বঙ্ষিমচন্দ্রেব আনন্দ মঠ উল্লেখযোগ্য । 

এই জাতীয়তাবোধ পরিষ্ফবণের চেষ্টায় নবগোপাল মিত্র ও জোভার্সাকোর 
ঠাকুরবাডীর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । এদের উদ্যোগে ১৮৬৭ খুষ্টান্দে হিন্দু 
মেলার প্রবর্তন হয়। তার উদ্দেন্ত ঘোষিত হয় “নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, 
এবং “ম্বদেশী শিল্প এবং স্বদেশী জনগণের হস্তসম্তৃত দ্রব্য প্রদর্শন | হিন্দু মেলার 


দ্বিতীয় পরিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুব বলেন_-“আমাদের এই মিলন-*--*-***** 
খ্বদেশেব জন্য, মাতৃভূণিব জন্য ॥ 


. জাতীয়তা-বোধেব পবিস্ফরণে সংবাদপত্রেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। 
১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্পাধ্যায় “দি বেঙ্গলী” নামে একটি ইংবাজী 
দৈনিকেব স্বত্ব ক্রয় ক'বে তাকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে রূপাস্তবিত 
করেন। বেশ কয়েক বছৰ আগে শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ তাদের 
গ্রামের নামে "অমৃতবাজার পত্রিকা” প্রবর্তন করেন । ত৷ ১৮৭৮ থুষ্টান্বে ইংবাজী 
ংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়। জ্াতীয়তা-বোধের পরিস্ষরণে এবং পরবতী 
কালে মুক্তিআন্দোলনে এই ছুটি পত্রিকার ভূমিকা চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
কিন্ত এ বিষয়ে যিনি সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন তিনি হলেন একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, নাম এলেন অকটেভিয়াস 


হিউম। তিনি মনে প্রাণে ভারতকে ভালবেসেছিলেন এবং শুধু জাতীয়তা-বোধ 
৮ 


১৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


নয়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি প্রতিষ্টান গডে তুলেছিলেন । 
তাই হল ভাবতীয় জাতীয় কংগ্রস। তিনি, চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা! স্পৃহা! তীত্র হাতে তীব্রতর হয়ে উঠক। 

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উনবিংশ শতাবীতে 
বাংলায় যে নব জাগরণের উন্মেষ হয়েছিল তার ইত্তিতাঁন যেমন বিচিত্র তেমন 
সম্তাবনাপূর্ণ। তারই ফলে বিংশ শতাব্বীতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
আন্দৌলন ক'রে ভাবত স্বাধীনত। অর্জন কবেছে এবং এমন এক জাতি গঠনের 
ব্রত নিয়েছে যা! আথিক সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উতৎকর্ষে সমান ভাবে .বিশিষ্টতা 
অর্জন করবে, য! জনগণের দারিদ্র-মোচন করবে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাক অক্ষুণ্ন 
রাখবে । স্থতরাং বর্তমান ভাবতকে বিশেষ করে বাগঙালীকে বুঝতে 
উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যদয়ের সহিত আমাদেব নিবিভ পরিচয়ের প্রয়োজন 
আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই নবজাগবণের পুণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হষ 
নি। তবে তার বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গেই যোগেশচন্দ্র বাগলের সাহিত্য-কীত্তির সার্থকতা । তার 
সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা ন। থাকলেও আমর পরম্পবের সহিত পরিচিত 
ছিলাম । তার যে গুণটি আমার সব থেকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে তা হল তার 
নিরলস সারন্বত সাধনার দৃষ্টান্ত । এক হিসাবে তাব সে দৃষ্টান্ত 'অনহ্যসাধারণ ; 
বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার দ্বিতীয্ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। 
তিনি আজীবন গবেষণা ক'রে এলেছেন। শেষ জীবনে যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি 
হারাঁন তখনও তাঁব গবেষণ! কার্য থেমে যায়নি । তিনি অন্যের সাহায্যে 
জীবনেব প্রায় শেষ দিন পর্যস্ত গবেষণা কার্য অব্যাহত রেখেছিলেন এবং 
অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও রচন! করে গেছেন। 

যৌগেশচন্রের গবেবণার মূল বিষয় ছিল বাংলার নব জাগরণের বিভিন্ন 
দিক। সেই জন্যই বলছিলাম তার গবেষণা আমাদের জাতীয় জীবনের 
সন্ধিক্ষণেই এই তাৎপর্ষপূর্ণ অধ্যায়ের সহিত পবিচিত হতে বিশেষ সহায়তা! 
করে। তিনি প্রভৃত শ্রম স্বীকার করে নান স্থত্র হতে এ বিষয়ে অনেক মূল্যবান 
ভখ্য' সংগ্রহ ক'রে তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থাপন করে গেছেন) সেগুলি 
এ বিষিয়ে যারা গবেষণা করবেন তাদের কাছে আকারগ্রস্থ হিসাবে কাজে 


লাগবে । 


বাংলার নবজাগরণ ও যোগেশচন্দ্র বাগল ১৯ 


এই প্রসঙ্গে বাংলার অভ্যুদ্য়ের সহিত সংযুক্ত তার যে শব গ্রন্থ আছে 
তদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া] যেতে পারে । এই গ্রস্থগুলিকে বিষয়বস্তুর 
দিক হতে বিবেচনা! করলে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 
(১) বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচন! হয়েছে 
এমন গ্রন্থ ; এবং 
নারশকল্যাণের জন্য আন্দোলন ও ব্যবস্থা সম্পকিত গ্রন্থ ; 
(২) ধারা উনবিংশ শতাব্দীর এই সর্বাঙ্গীণ অভ্যদ্য়ের ইতিহাস 
রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিছিলেন তাদের জীবনী সম্পকিত আলোচন। ১ 
(৩) জাতীয়তা-বোধ ও মুক্তিআন্দৌলন বিষয়ক গ্রন্থ ; 
(8) শিক্ষাসংস্কার সম্পকিত গ্রন্থ । 
প্রথম অণীতে পড়ে এই গ্রস্থগুলি £ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংল? (১৯৪১) 
এতে নবজাগরণে ধারা বিশি্ই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তীদের কীত্তি- 
কলাপের আলোচনা আছে। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হেনরী 
ভিভিযান ডিরোজিও» জন ড্রিঙ্কওয়াটার কীটুন এবং আনন্দমোহন বন্ধ 
অন্যতম । 
বাংলার নব্যসংস্কৃতি (১৯৫৮) 
বাংলার নবজাগরণে যে যে প্রতিষ্ঠান বিশেষ সহায়তা করেছিল এতে তাদের 
বিবরণ আছে। একাডেমিক এসোসিয়েশন, তব্বোধিনী সভা, বেখুন 
সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি এদের অন্যতম । 
কলিকাতাবর সংস্কৃতি-কেন্দ্র ৮ ১৯৫৯) 
এখানে অতিরিক্ত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া 
যায়। এসিয়াটিক সোসাইটি, হিন্দু কলেজ, আদি ব্রাঙ্গসমাজ, মেডিকাল 
কলেজ, ইণ্ডিযান মিউজিয়াম, ভারতবষায় ব্রাক্ষসমাজ, সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজ, 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ প্রভৃতির আলোচন! আছে। 
বাংলার নবজাগরণের কথা ( ১৯৬৩) 
এই গ্রন্থে সাধারণ ভাবে নবজাগরণের বিষয় আলোচনা আছে। 
নারী-কল্যাণ সম্বন্ধে তার একখানি গ্রস্থই পাওয়া যায় £ 
নারী-উন্নয়ন ( ১৯৬৯ ) 


২০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বিশিষ্ট নেতাদের জীবনী সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি গ্রস্থ লিখে গেছেন । 

তাদের তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ * 
(১) বিদ্যাসাগর পরিচয় (১৯৫৯) 

নববঙ্গ গঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ভূমিকার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়। মায় £ 


(২) রাধাকাস্ত দেব (১৯৪২) 

(৩) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৪) 

(৪) রাজনারায়ণ বস্ত্র (১৯৪৫) 

(৫) রামকমল সেন, কুষ্তমোহন বন্দোপাব্যাষ (১৯৪৮) 
(৬) কেশবচন্দ্র সেন (১৯৫৮) 


এই সব কটি গ্রন্থই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রবন্তিত সাহিত্য-সাধক 
চরিতমালার অন্তভূক্ত। 
জাতীয়তা-বোধ সম্পকিত গ্রন্থগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাও 
আলোচিত হয়েছে। তা দেখায় মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস যোগেশচন্দের 
বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। এই শ্রেণীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়ে ঃ 
মুক্তির সন্ধানে ভারত ( ১৯৪০ ) 
এটি একটি বড় গ্রন্থ এবং তাব রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্ভবত সর্বশেষ্ট। 
জাতীয়তার নব মন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত (১৯৪৫) 
জাতি বৈর বা আমাদের দেশাম্মবোধ ! ১৪৯৪৫ ) 
দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে আমাদেব দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদেশী 
সরকারের সহিত ষে সংঘর্ষ ঘটেছিল তার ইতিহাস । 
ভারতের মুক্তি সন্ধানী ( ১৯৪৭) 
শেষের শ্রেণীতে পড়ে শিক্ষার কীতির পরিবর্তনের ইতিহাঁস। এ সম্বন্ধে 
তার কিছু মূল্যবান গ্রন্থ আছে। তাদের তালিকী এই : 
(১) বাংলার উচ্চ শিক্ষা ( ১৯৫৪ ) 
১৭৫৭ খুষ্টাব্দের পূর্ব পর্যস্ত শিক্ষার ইতিহাস এখানে আলোচ্য বিষয় । 
(২) 7368110101169 ০1 100611) 70001101811) 8361759] 
(৩) বাংলার জন শিক্ষা (১৯৪৯) 
(৪) বাংলার স্বীশিক্ষা (১৯৫০) 
বেখুন কলেজ স্থাপনের ( ১৮৪৯) পূর্ব পর্যন্ত স্্রীশিক্ষার' ইতিহাস এই 
গ্রন্থে বণিত হয়েছে 


(যাগেশচন্ের হিন্দু যোর ইতিবৃত্ত 
ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল! দেশে যখন বাঁজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল 
তখন যার] চিন্তানায়ক ছিলেন তারা অনেকে ডিরোজিওর শিষ্য । ধার! 
সে যুগে দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছিলেন তাদের মধ্যে ডিবোজিওব নাম 
প্রথমে মনে হওয়া ম্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত একটি অনুবাদের 
কথা অনেকের মনে পড়বে-_ 
স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মগুলী ! 
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি 
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে 
দেবতা! সমান পৃজ্য ছিলে এই ভবে ! 
কোথায় সে বন্যপদ্দ। মহিমা কোথা ! 
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়। 
ডিরোজিওর উদ্দেশ্য ছিল দেশেব অতীত গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরিয়ে 
আন! ও যুবক-সম্প্রদায়ের মনকে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করা । তার 
শিশ্কুরা অনেকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত যে ভাবে পালন করবার চেষ্টা করেছিলেন, 
প্রথম উদ্দেন্ঠ সেভাবে করেন নি। নব্যবঙ্গের জীবনযাত্রা ও আচরণ 
সমালোচনার বিষয় হয়েছে । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল 
তর্কালংকার ভিবোজিওব শিক্ষপের পরিহাস করে এক শ্লোক রচনা 
করেছিলেন । তার শেষ ছুটি চবণ এই রকম-_ 
ফিরীঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ ডিরোজিও কুশেশয়ে | 
মধুপানরতাঃ সম্যগবিদিগ জ্ঞানবজিতাঃ ॥ 
ভিরোজিওর এক শি বসিককৃষ্জ মল্লিক আদালতে বলেছিলেন, “আমি 
গঙ্গীজলের পবিভ্রতায় বিশ্বাম করি না।” এ উক্তিতে স্বাধীন মনের পরিচয় 
আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের সংস্কৃতির প্রতি কিঞ্িৎ অবজ্ঞাও প্রকাশ 


২২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


পেয়েছে। অনেকের মনে দেশীয় সংস্কারের প্রতি যে প্রতিকূল মনোভাব 
ছিল, বিদেশী সংস্কারের প্রতি হয়তো সেরকম ছিল না। শ্রীযোগেশচন্তু 
বাগল পূর্বাভাসে এই কথাই বলেছেন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে 'যুগযুগান্তের 
মোহনিত্রা' দূর হয়েছিল, কিন্তু নতুন মোহাচ্ছন্ন অবস্থারও স্থষ্টি হয়েছিল। এই 


অবস্থা থেকে হিন্মূমেলা বাংল! দেশকে পরিত্রাণ করেছে । এ কথা মনে রাখলে 
হিন্দুমেলার সার্থকতা বোঝা যাবে। 


মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭) চৈত্র 
সংক্রান্তিতে। প্রথম তিন বৎসর একে চৈত্রমেলা বলা হত। “সংবাদ পূর্ণ- 
চন্দ্রোদয়: পত্রিকা লিখেছিলেন, চডকের সময় যে-সব কষ্টদায়ক শারীরিক 
প্রথা প্রচলিত ছিল, সরকারি হুকুমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর 
ফলে যুবকদের উৎসাহে চৈত্রমেলার প্রবর্তন হয়। এই উক্তিতে ভুল 


ধারণার অবকাশ আছে। গাজনের উৎসব ও চৈত্রমেলা এক জাতীয় 
অনুষ্ঠান নয়। 


রাজনারায়ণ বস্থ আত্মচরিতে লিখেছেন অন্য অনেকের মতো ইংরেজি 
শিক্ষার ফলে তার মনের আমূল পরিবর্তন হয় নি। “আমার ধাতু বরাবর 
গাঢ় বাঙজালীতর ; আমার কলেজের শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা 
জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র, কলমের ন্যায় উহা! আমার প্রকৃতির 
উপর গাঢ়রূপে বসে নাই।” তার আশঙ্কা হয়েছিল চিন্তাধারার বিপ্লব ও 
সমাজ-জীবনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ প্রাচীন এ্তিহ থেকে বিচ্যুত 
হচ্ছে। এই পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে হলে জাতীয় ভাবের প্রসার ছাড়া 
আর কোনো! উপায় নেই। প্রথম বাধিক অনুষ্ঠানের পর মেলার কর্তৃপক্ষ 
মেলার উদ্দেশ্ঠট আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথার পুনরুক্তি করেছিলেন-_ 

'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন করা” ও “স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই” 
মেলার উদ্দেশ্ত। সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর তীর “বাল্যকথা"য় হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠার 
কথা৷ উল্লেখ করেছেন_“আমি বোম্বাইয়ে কাধ্যারস্ত করার কিছু পরে 
কলিকাতায় এক স্বদেশী মেল! প্রবতিত হয়। বড়দাদা নবগোপাল মিত্রের 
সাহায্যে মেলার স্ত্রপাত করেন।-"*কলিকাতার প্ররান্তবর্তী কোন একটি 
গদ্ঠানে বংসরে বৎসরে তিন চারি দিন ধ'রে এই মেলা চলতো । সেখানে 
দেশী জিনিষের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বন্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের 


যোগেশচন্দ্রের “হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত ২৩ 


দেশাহুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা হত।” প্রথম দিকে হিন্দুমেলার সম্পাদক 
ছিলেন সত্েন্্রনাথের মেজদাদ| গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর । নবগোপাল মিত্র ৮৮ 
সম্পাদক ছিলেন । 

নবগোপাল মিত্রর "ন্যাশনাল পেপারে" ১৭ এপ্রিল, ১৮৬৭ তারিখে মেলার 
প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় । অধিবেশন হযেছিল চৈজ্ঞ- 
সংক্রাস্তির দিন চিৎপুরে রাজা নরসিংহ রায়ের বাগানবাড়িতে । দ্বিতীয় 
বৎসরের অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “আমাদেব পবস্পরের 
মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহ। যে আমাদের পক্ষে 
উপকারী তাহা বোধহয় কাহারও অগোচর নাই। আমাদেব এই মিলন 
সাধারণ ধয-কর্মের জন্য নহে, কোনও বিষয-স্বখেব জন্যও নহেঃ কোনও 
'আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে ইহ। স্বদেশেব জন্ত-_ইহ? ভারতভূমির জন্য ।” 
মেলার অনুষ্ঠাতাগণ একটি বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রেশেব “উত্তম 
বিষয়েব অগ্ঠানে” সর্বত্রই "রাজপুকষগণ এবং অপরাপব ইংবাজ মহাত্মারাই” 
প্রবর্তক। কিন্তু চৈত্রমেল! নিববচ্ছিন্ন স্বজাতীয অনুষ্ঠান এ ইহাতে 
ইয়োবোগীক়দিগেব নামগন্ধ নাই । মনোমোহন বস্থ একটি “বিশেষ মেলার" 
প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন, “যাহা নিব্বিবাদে ভারতবধস্থ সমস্ত শ্রেণীর 
লোকের গ্রীতিবন্ধন হইতে পারে ।” তীর দৃষ্টি ভাবীকালেও প্রসাবিত ছিল। 
তিনি আশ! করেছিলেন চৈত্রমেলায় যে বীজ রোপণ করা হয়েছে, তার 
ফলে ভবিষ্যতে “অতি শুভ্র সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত” হবে। “তার ফলের 
নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয়না। অপর দেশেব লোকেরা তাহাকে 
স্বাধীনতা! নাম দিয়া তাহার অমৃতফল ভোগ কবিয়া থাকে।” এর প্রায় 
কুটি বসর পরে জাতীষ কংগ্রেসেব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, প্রথম যুগের কংগ্রেসের 
আবেদনের স্থরের সঙ্গে হিন্দুমেলার পরিচালকদের দৃষ্বিভঙ্গীব প্রভেদ 
স্পষ্ট। সে যুগের কংগ্রেসের বিবিধ প্রস্তাবকে রবীন্দ্রনাথ “আবেদন 
ও নিবেদনের থালা” বলেছেন। হিন্দুমেলাকে এ কথা বলবার কোনো 
অবকাশ ছিল না। তার একটি কারণ সুস্পষ্ট । জীবনম্থৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর পরিবাবের "্বদেশাভিমানের” কথা উল্লেথ করেছেন-__“ম্বদেশের প্রতি 
পিতৃদেবের যে একটি আস্তবিক শ্রদ্ধা তাহার জীবনেব সবল প্রকার বিপ্লবের 
মধ্যে অক্ষু্ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি 


২৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রবল শ্বদেশপ্রেম সঞ্চার কবিয় রাখিয়াছিল।” কেবল ঠাকুর পরিবারের 
অর্থান্ুকুল্য নয়, ঠাকুর পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুমেলাকে স্বাততন্া দান 
করেছে। 

১৮৮০ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ অধিবেশনই সম্ভবতঃ হিন্দুমেলার শেষ 
অধিবেশন । নবম অধিবেশন (১৮৭৫ ) উপলক্ষ্যে সোমগ্রকাশ' লিখেছিলেন 
“ইহা ক্রমেই শ্রীসম্পন্ন হইতেছে । কিন্তু এই সময় থেকেই সংবাদপত্রে মেলার 
কিছু বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অষ্ঠম অধিবেশনের সময় 
'অমৃতবাজাব পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হিন্দুমেলা ক্রমে 
'মেমসাহেবদের ফ্যান্সি ফেয়াব””এ পবিণত ন! হয় । অমুতবাজারেব আশঙ্কার 
কারণ হয়তো! অনুমান করা যায়। মেলার সংগীতচর্চ, আতশবাজী, 
মহিলাদের শিল্পকর্মেব প্রদর্শনী অমুতবাজার পত্রিকার গ্রীতিকর হয় নি। 
পত্রিক-সম্পাদক মনে করেছিলেন মেলায় মধুর রসের আধিক্য হচ্ছে। 
পত্রিকা কয়েক বৎসর পূর্বেই লিখেছিলেন, “হিন্দুমেলার উদ্দেশ্তট যেরূপ মহৎ 
মেলাটি এখন পর্যন্ত তদনুরূপ বৃহন্তব হইল না ইহা অত্যন্ত দুঃখেব বিষয়।""" 
এখন আমাদের মধুব রস ছাডিয়া তিক্ত রসম্বাদ গ্রহণ করার প্রয়োজন 
হইয়াছে ।” ১৮৭৮ সাল থেকে মেলার অধিবেশনের সময় পরিবন্তিত হয়। 
প্রথম কয়েক বৎসর চেত্র সংক্রান্তিতে, পবে মাঘ সংক্রান্তিতে মেলাব অনুষ্ঠান 
হত। এখন থেকে তাব পরিবর্তে সবন্তী পূজাব সময় অনুষ্ঠান কবা ঠিক হয়। 
তখন হিন্দুমেলার উত্সাহ অনেক কমে এসেছে । ১৮৮০ সালে “সলভ 


সমাচার" হিন্দূমেলাব অবনতি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন -_“বাজালীব উৎসাহ 
খড়েব আগুন ।” 


হিন্দুমেলার অবনতির একটি কারণ অবশ্ত এই যে, সেই সময় একাধিক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হযেছিল এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় শ্বভাবতই 
সেদিকে আকুষ্ট হয়েছিলেন। ইন্ডিয়! লীগেব জন্ম হয়েছিল ১৮৭ সালে এবং 
১৮৭৬ সালে ইওিয়ান আসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব প্রতিষ্ঠানের 
রাজনৈতিক উদ্দীপনার যে নতুন স্বাদ শিক্ষিতসম্প্রদায় পেয়েছিলেন হিন্দু- 
মেলায় তাব অভাব ছিল। কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে না হিন্দুমেলার 
সঙ্গে দেশের মাটির যে মিল ছিল এই-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তা ছিল না । 
তাদের কাঠামো অনেক পরিমাণে বিদেশী। সে যুগের ধারা নেতা ছিলেন 


যৌগেশচন্দ্রের “হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" ২৫ 
তাদের অনেকের দৃষ্টি দূর সিদ্ধৃতীরে নিবদ্ধ ছিল এবং আচরণে ও 
মানসিকতায় তারা দেশবাপীর প্রতীক ছিলেন না। এঁদের লক্ষ্য করেই, 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন__“কোট পর কায় ঈপেছেন হায় শ্রধু স্বদেশের জন্য |? 
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বাগল হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান থেকে বাংলা দেশে 
জাতীয় সংগীতের উৎপত্তির কথ! বলেছেন । “ছন্দ ও স্থরে দেশমাতার বন্দনা], 
প্রশন্তি জাতীয় মেলা হইতেই আরব্ধ হয়।” সব দেশেই রাজনৈতিক চেতনার 
পরিচয় সাহিত্যে পাওয়। যায়। উনবিংশ শতাব্দীব বাংলা সাহিত্যও সে 
পরিচয় বহন করছে। কিন্তু সেযুগের অনেক জাতীয় সংগীতের সঙ্গে হিন্দু- 
মেল! উপলক্ষ্যে যে-সব গান রচিত কিংবা গীত হয়েছিল তার প্রভেদ চোখে 
পড়বে। তখনকার দেশাজ্মবোধক সংগীত সাধারণতঃ ভারতভিক্ষা বা ভারত" 
বিলাপে পরিণত হত। যে রচনাকে স্বাদেশিকতাব পরাকাষ্ঠা মনে করা হত 
তাতেও ইংরেজের স্্তির অন্ত ছিল না। একজন বিখ্যাত কবি ভারতীয়, 
জাতীয় কংগ্রেমের অধিবেশন উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তার 
এক অংশ এই রকম £ 
ধন্য রে বুটন ধন্য শিক্ষ। তোর, 
যুগযুগান্তেব অমানিশ! ঘোব 
তোরি গুণে আজ হল উন্মোচন, 
তোরি গুণে আজ ভারত ভূবন 
এ সখ্য বন্ধনে বাধিল। 
. হিন্দুমেলার একটি গান “লজ্জা ভাবতষশ গাইব কি কবে তখন বিখ্যাত 
হয়েছিল । এর শেষেব ছু” চবণ এই বকম-_ 
আমরা সকলে হেথা, হেল। কবি নিজ মাতাঁ, 
মায়ের কোলের ধন নিয়ে বাঁয় পবে। 
গানটিতে একটি নতুন স্থর ধ্বনিত হযেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে গান 
প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলার উদ্দে্টকে প্রকাশ কবেছে, সে হচ্ছে-- 
গাও ভারতের জয় 
কি ভয় কি ভয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিকে উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তিনি 
অতিশয়োক্তি করেন নি। 


২৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


এখন থেকে প্রায় চলিশ বৎসর পূর্বে প্রধানত “প্রবাসী” ও “মডার্ণ রিভিউ? 
পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ বাগল-লিখিত উনবিংশ শতাববীর সামাজিক ও 
রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী প্রকাশিত হতে শুরু হয়। এই দীর্ঘকাল ধরে 
তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক জীবন 
ও চিন্তানায়কদের তথ্যভিত্তিক বিবরণ সহজলভ্য হয়েছে, গত শতাব্দীর ছবি 
এই শতাব্দীর পাঠকের কছে স্পষ্ট হয়েছে । 

প্রায় পচিশ বছর আগে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তখন 
হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের 
কাহিনীর সঙ্গে অনেকেব ভালে! পরিচয় ছিল না। এ কথা হয়তো সত্য যে 
বাঙালী এঁতিহাসিকের1 অন্য প্রদেশের ইতিহাস চর্চায় যেরকম উৎসাহ 
দেখিয়েছেন বাংলা! দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস বচনায 
সে-রকম উৎসাহ দেখান নি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বাগল এবং অল্প কষেকজন 
গবেষকের চেষ্টায় সে ত্রুটি অনেকাংশে ঢাকা পডে গিয়েছে । বঙ্গিমচন্দ্রে 
জীবিতকালে যখন বাংলা দেশের একটি ক্ষীণাঙগ ইতিহাস প্রকাশিত হযেছিল 
তখন তার উৎসাহের অবধি ছিল না। তাকে তিনি “বর্ণের মুষ্টি" বলেছেন। 
হিন্দুমেলার ইতিহাস যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন এ কথা বলবার 
মতো! কেউ ছিলেন না। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অসংখ্য কৃতজ্ঞ দেশবালী তার 
দীর্ঘ সাধনা ও নিষ্ঠার কথ! শ্রন্ধাব সঙ্গে ম্মবণ কববেন। 


রিতা) 


বাংলার উনবিংশ শভাবঠী ও যোগেশচন্জ্র বাগন্ত 
নারায়ণ চৌধুরী . 


উনবিংশ শঙ্াবীর বঙ্গীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ গবেষক লোঁকান্তবিত 
যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । 
বাংলার সমাজ-সংস্কাতির গবেষণার ক্ষেত্রটিকে যে তিনি কতে। ভাবে সমৃদ্ধ 
কবে গেছেন তার আর ইয়ত্বা নেই। এই ক্ষেত্রে তাকে পথিকৃৎ বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। কেননা যোগেশচন্দরেব আগে বাংলার উনিশ শতকের 
সমাজ-ধর্ম-শিক্ষা-রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা বড়ো একটা 
হয়েছে বলে মনে হয়না । হলেও তার পৰিমাণ অতি সামান্য । বলতে 
গেলে যোগেশচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি, ধিনি একটি হ্ুনিদিষ্ট পবিকল্পনা! অবলম্বনে 
প্রণালীবদ্ধ ভাবে বাংলাব উনিশ শতকের ধর্ম-সংস্কার,। সমাজ-সংস্কার, 
শিক্ষা-সংস্কার, রাজনৈতিক চেতনার স্কুরণ ইত্যাদি বিবিধ আন্দোলনের 
মূলগত প্রেরণাগুলির সন্ধানে ব্যাপৃত হন এবং সে কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
অর্জন করেন। 

আমরা যাকে আজ “রেনেরশশাস ব! "নবজাগরণ' বলি সেটা উনবিংশতি 
.শতাব্ধীব বাংলাব নানামুখী কর্মতৎপরতার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে, 
আর এই বেনেশশীস বা নবজাগরণেব ম্বৰপলক্ষণ আর রীতি-পদ্ধতির নিরপণই 
যোগেশচন্দ্রেব আজীবনের সাধনা হয়ে দীড়িয়েছিল। তার পরে তার 
প্রদগিত পথে আরও অনেকে পরিক্রমা শুরু করেছেন। বস্ত্রত, বর্তমান বাংল। 
সাহিত্যে বঙ্গীয় উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণ| একটা প্রধান বিষয়ে 
পরিণত হয়েছে এবং একাধিক নৃতন প্রজন্মের গবেষক এই কাজে নিয়োজিত 
রয়েছেন। তাদের উদ্ধম আর অন্শীলনের পিছনে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্াস্ত একটা 
মুখ্য প্রেরণ! হিসাবে কাজ করছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। 

যোগেশচন্দ্র যখন সাহিত্য জীবনের স্যত্রপাত কবেন, সেটা এই শতকের 
তিরিশের দশকের গোড়াকার কোনো! একটা সময় হবে। কিংবা তারও 


২৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


কিছু আগে হতে পারে । ওই সময় থেকে চল্লিশের দশকের প্রারস্ত ভাগ পর্যন্ত 
কালে তিনি বহু বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করেছেন এবং মনে হয় সাংবাদিক 
বৃত্তির কৌতৃহল-বৈচিত্র আর বিচিত্র পথগামিতাটাই তৎকালে তাঁর বচনার 
বৈশিষ্ট্য ছিল। শিশুসাহিত্য থেকে আরম্ভ করে আক্তর্জাতিক রাজনীতি 
পর্যন্ত রকমারি বিষয়ের কোনোটাই সেই সময়ে যোগেশচন্দ্রেরে মনোযোগের 
বহিভূতি ছিল না। অন্তহীন বিষয়ে অক্লান্ত তিনি লিখেছেন এই সময়ে । 
কিন্তু পবে "তার রচনাব ধারার পরিবর্তন হয়। এতিহাসিক স্থুধী স্তাৰ 
যছুনাথ সরকারের প্রবর্তনায় এবং সহকর্মী স্থহ্বং স্বপবিচিত গবেষক ব্রজেন্দর 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ দৃষ্টাস্তে উদ্ধদ্ধ হয়ে তিনি বহু বিষয়চাবিতা 
ছেড়ে একমুখী রচনায় নিঝিষ্টচিত্ত হন। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীকে তিনি 
তার কেন্দ্রীভূত মনোযোগের বিষয় করে তোলেন। যোগেশচন্দরেব বচনার 
বিষয়ে এই পরিবর্তন এবং একাঙ্গী অভিনিবেশ বাংল! সাহিত্যের পক্ষে অশেষ 
কল্যাণের কারক হয়ে ওঠে । একে একে তিনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের 
সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ওই সব বিবর্তনের ধারক- 
বাহক পধায়ের প্রধান প্রধান পুরুষ সম্বন্ধে বু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
জীবনের শেষ দিন (১৯৭২ জান্্যারী ) পর্যন্ত তাঁর এই কাজের বিরাম ছিল 
না। জীবনের শেষ দশ বছর প্রথমে তিনি প্রায়ান্ধ এবং পরে সম্পূর্ণ অন্ধ 
অবস্থায় কাটিয়েছেন। সেই চুড়ান্ত ভাগ্যবিবর্যয়ের দিনগুলিতেও তার 
অধ্যবসায় অব্যাহত ছিল। অন্ুলিখনের সাহায্যে তিনি এই পর্বেও কয়েকটি 
মূল্যবান গ্রন্থ ও বনু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা কবে গেছেন । এ এক বিরলদৃষ্ 
সাবম্বত ব্রতসাধনার উদ্রাহন্নণ। জ্ঞানেব জগতে যোগেশচন্দের একনিষ্ট 
তপস্যার কথা মনে হলে তীব প্রতি শ্রদ্ধার মন আপ্লুত হয । 

উনিশ শতকের গবেষণার পর্বে যোগেশচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগা বই “মুক্তির 
সন্ধানে ভারত' (১৩৪৭ )। (সম্প্রতি এই বইখানিব একটি পরিমাজিত, 
পরিবধিত, রূপান্তরিত সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছে যাতে লেখক বাঙালীর তথ৷ 
ভারতবাসীর মুক্তিসাধনার ইতিবৃত্তকে কংগ্রেসের ঘুগে সীমিত ন! রেখে 
আরও অনেক আগে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রকৃত পক্ষে, এই বইয়ে তিনি 
মুক্তিসাধনার কালারস্ত করেছেন রামমোহনেব যুগ থেকে ।) এই বইয়ের প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকা! লিখে দেন আচার প্রফুল্পচন্দ্র রায় মহাঁশয়। বার বার একে একে 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচজ্জ বাগল ২৯ 


তার বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । যথা, 'জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ+, 
“হিন্দুমেলা'র ইতিবৃত্ত” “বিপ্রোহ ও বৈবিত”, 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য 
প্রসঙ্গ বাংলার জাগরণ”, “বঙ্গের নব্য সংস্কৃতি', “উনবিংশ শতব্দৌর বাংলা, 
কিলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র', বেথুন সোসাইটি”, 'বঙ্গসংস্কতির কথা” “বরনীয়”, 
[7196079 01 005 13116151) 1170121) 4১550019010175 [১69,527 1২6৬০100101) 
ঠা) 91891, ইত্যাদি। এ ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিতা পবিষৎ প্রকাশিত “সাহিত্য- 
সাধক চবিতমালা” পর্যায়ে বামমোহন বাধ, বাঁধাকান্ত দেব, বামকমল সেন, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, রাজনারায়ণ বনু, কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি 'জীবনীগুলির 
তিনি প্রণেতা । ইংরেজী-বাংলায় কম পক্ষে তিনি পঞ্চান্নষাট খানা বইযেব 
রচয়িতা । এ ভিন বহু প্রবন্ধাদি পত্র-পত্রিকার পৃষ্টায় ছড়িয়ে আছে। 

যোগেশচান্দ্রের গবেষণা কর্মেব প্রকৃতি এবার একটু আলোচনা করে দেখা 
যেতে পাবে । তার কাজের ধারার মধ্যেই তাব কাজের অনন্যতার প্রমাণ 
বয়েছে। 

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীকে আামরা অনেক দিন যাবং “নবজাগরণের 
কাল' বলে অভিহিত কবে আসছি। আমাদের মধ্যে ধাবা আবার তুলনা 
ভালবাসেন, বিশেষ বিদেশের সঙ্গে তুলনা দিতে পারলে তো কথাই নেই, 
তারা এই কালটাকে ইংলগ্ডের এলিজাবেছীয় যুগেব রেনের্শাসের সঙ্গে প্রাতি- 
তুলন! করে গর্বান্ভব করে আসছেন। কিন্তু কি এই বঙ্গীয় রেনেশশাসেব 
স্বরূপ, কিসে তার বৈশিষ্ট্য, কেমন তার ধারাধরণ--এ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বছর 
আগেও যে আমাদের মনে সৃষ্ট একটা ধারণা ছিল তা কিন্তু বলা যায় না। 
আসলে বাংলার উনিশ শতক সম্বন্ধে রেনেশ্শীস বা নবজাগরণ কথাটা আমরা! 
ব্যবহার করেছি কতকট! যেন ধরতাই বুলি হিসাবেই__বথাটার অন্তনিহিত 
তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেই। কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য যদি আমাদের 
উপলব্ধি হতে! তো আমরা! দেখতে পেতুম ইংলগ্ডের ষোড়শ শতকের নবজাগৃতির 
সঙ্গে আমাদের এই বঙ্গীয় নবজাগৃতির বিশেষ কোনো মিল নেই। 
একসঙ্গে বহু শক্তিমান মানুষের আবির্ভাব, প্রবল স্থজনী কর্মতৎপরতার 
প্রাচুর্য, আকাশে বাতাসে আশা ও আত্মবিশ্বাসের উন্মাদনা_এইগুলি দিয়ে 
যদি নবজাগব্ণের গোত্রলক্ষণ নির্ণয় করতে হয় তো! এলিজাবেধীয় রেনেশীসের 
সঙ্গে বাংলার উনিশ শতকীয় রেনেশ্শীসের অবশ্যই যথেষ্ট মিল আছে। 


৩০ উনবিংশ শতকেব বাংলার কথ! ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


কিন্ত এ নত হলে! বহিরঙ্গের মিল-_অন্তরঙ্গের মিল একে বলা! চলে না। 
অন্তরঙ্গ বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে ইংলপ্তীয় ও বঙ্গীয় 'বেনেশাসে আকাশ- 
পাতাল পার্থক্য । পার্থক্যটির উপর এক নজর চোখ বুলনে! যেতে পারে । 

প্রথমত, ইতলত্ীয় রেনেশীসের প্রতি মূলতঃ শিল্প ও সাহিত্যগত ; 
বঙ্গীয় রেনেশীসের ভিতর শিল্প-সাহিত্য একটা বিশিষ্ট জায়গ! জুড়ে থাকলেও 
সেটাই তাব কর্ম তৎপরতার সব নয় ব! প্রধান কথা নয়। প্রকৃত পক্ষে, বঙ্গীয় 
রেনের্শাসের মূল উপজীব্য বলতে যদি কোনো একটি প্রেরণ] ও তৎসংশ্লি্ 
কর্মতৎপরতাঁকে বোৌবঝীতে হয়, নিঃসন্দেহে তা হলো ধর্ম। উনিশ শতকের 
বাংলায় ধর্মকে আশ্রয় করে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ হযেছে, ইংলগ্ডের 
ক্ষেত্রে সেই জিনিসটি দেখা যাঁষ না। ইংলগ্ড ধর্ম নিয়ে বু আন্দৌলন- 
উপল্পব হয়েছে সত্য কথা, এমনকি ধর্মসংস্কারের প্রশ্নে সে দেশে বহু বক্তাবন্তি 
কাণ্ডও ঘটে গেছে, ইংলগডেব রাজবংশের উখাঁন-পতনেব সঙ্গে পর্মেব প্রশ্নটি 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু দেখা যায় যে 
ইংলগ্ডের রেনেশীমেব সঙ্গে কিন্তু ধর্মের বিশেষ সম্পর্ক, নেই। ইংলগডের 
যোডশ-শতকীয বেনেশীমের মপ্যমণি হলেন খেকস্পীয়র আব তাকে ঘিরে 
অন্তান্য নাট্যকার ও কবিবুন্দ। এব সঙ্গে ধর্মের নামগন্ধ নেই। 

কিন্তু উনবিংশ শতাবীর বাঁংলাঁব নবজাগবণের আলাদ।। 
শতকের শুকতে রাজ! রামমোহনে যে নবজাগরণের আরস্ত, এই শতকেব 
শেষ পাদে শ্ীরামকুষ্*-বিবেকানন্দের ভক্তি-আান্দোলনে সেই নব-জাগবণেব 
সমাপ্তি। চল্লিশ, পঞ্চাশ, যাট ও সত্তব দশকের ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম ও সমাজ- 
সংস্কারমূলক নান। চেষ্টা বঙ্গীয় নবজাগরণেব মধ্যবর্তী স্তবটিকে চিহ্নিত কবেছে। 
অর্থাৎ বাংলার নবজাগরণের শুরুতেও ধর্ম, মাঝেও ধর্ম, শেষেও ধর্ম। এমন কি, 
এই শতাব্দীর প্রান্তকালে যে নতুন মান্ষটির আবির্ভাব হলো, দেখা যায় 
জাতীয়তার কর্মোগ্ঘম দিয়ে জীবনারন্ভ করলেও তিনিও জীবন-পরিক্রমা শেষ 
করলেন ধর্মে-_শ্রীঅরবিন্দ। কাজেই আমরা যদি বলি বঙ্গীয় রেনেশীসের 
মূল প্রকৃতি হলো! ধর্ম এবং এইখানেই ইংলতীয় রেনেশীসের সঙ্গে তাব প্রধান 
পার্থক্য, তা হলে মোটেই সত্যের অপলাপ করা! হবে না। . 

এই ছুই রেনেশীমের আরেকটা যে প্রধান তফাৎ তা হলো ইংরেজী 
শিক্প-সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে ইংলগ্ডের মাস্্াজ্যবাদী সম্প্রসারণের কালে) 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচন্দ্র বাগল ৩১ 


মার বাংলার এই জাগরণ ঘটেছে এদেশেব উপনিবেশিক পর্বে--পরাধীন 
শবস্থায়, অর্থাৎ অপর এক পবাক্রান্ত দেশের সাআীজ্যবাদী শাসন ও শোষণের 
মামলে। ফলে, রাঁজনীতি অর্থনীতি_সব অবস্থাতেই মৌলিক পার্থক্য । 
সমালোচক স্তাব ওয়াণ্টার র্যালে তার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ইংলগ্ডের 
নৌ-শক্তির বহিথিশ্বে অভিযান আর সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সঙ্গে ষোড়শ 
শতকের ইংরেজী সাহিত্যের বিকাশ ও আবিষ্কারের কী নিগৃড সম্পর্ক। 
বস্তুত: সেকস্পীয়রের মতো৷ যৃগান্তকারী নাট্যপ্রতিভার অভ্যুদয়ই সম্ভব হতো 
না, যদি রাণী এলিজাবেথের শাসনকালীন অবস্থার এই বস্তগত বৈশিষ্ট্য না 
থাকতো । ভিক্টোরীয যুগের ইংরেজ বাজকবি লর্ড টেনিসনের কাব্যে আশ! ও 
বিশ্বীসেব অমিত উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এ কখনই সম্ভব হতো না, যদি না 
উনিশ শতক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা মুখ্য সম্প্রসারণের কাল হতো । 
সম্প্রপাবণেব কালে আশাবাদ আর আনন্দের মেজাজটাই থাকে প্রবল, হতাশা 
তখন ধাবে-কাছেও ঘে'সতে পারে না । 

এই মৌলিক পার্থকোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাংলাদেশের রেন্শোসের 
প্রকৃতি বিচার কবতে হবে । গবেষক হিসাবে যোগেশচন্দ্েব কাজের বৈশিষ্ট্য 
এইখানে যে, তিনি আমাদের নব জাগরণের অন্তব প্রকৃতির স্ববপ উপলঙ্ধি 
করে তার বিচাব-ত্রিয়াষ অগ্রসব হযেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন 
ধর্ব-সংস্কাবই হলো! বাংলা উনিশ শতকের সাধনার মূল প্রেরণা__তাকে দণ্ড 
স্ববপ অবলম্বন কবে সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কাবকেন্দিক কর্মতৎপরত্বা এবং 
শিল্প-সাহিত্যের স্থক্টবেগ স্ফ্তিলাভ কবেছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ 
বাজনারায়ণ বন্থু, কেশবচন্দ্র, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামরুষ্চ ও 
বিবেকানন্দ_উনিশ শতকের এই কয় জন দিকৃপাল বাঙালী মূলতঃ ধর্মমার্গের 
মানুষ । বক্ষিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র আলাদা! হলেও দেখা যায় ধর্ম 
তাদের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তরর করেছিল। অবশ্য এ দুয়ের ধর্মের প্ররুতি 
ছিল আলাদা । একজন নব-হিন্দুত্বের ধারক ও বাহক ছিলেন; অন্তজন 
রামমোহন-দেবেন্্রনাথের উপনিষদীয় সংস্কার আত্মস্থ করে তাকে আধুনিক 
মননের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। অবশ্ঠ ধর্মের ব্যতিক্রম আছে-_বিগ্াসাগরের 
কাজের মূলে আছে গভীর-গৃড় মানবহিতৈষণা ; ধর্মোপলব্ধি বা এই জাতীয় 
অনির্দেশ্ট প্রেরণা আদে। তীর ব্যক্তিত্বের চালিকাশক্তি নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর 


৩২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


একটি একক দৃষ্টান্ত, তার তুলনা তিনি ম্বয়ং। তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম না মেনেও 
বোধহয় গোটা উনিশ শতকের পবিধির মধ্যে বাঙালীকুলে সবচেয়ে ধামিক 
মান্য। প্রেম যদি মনুষ্তজীবনের সার্থকতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হয়, তা হলে 
বিদ্যাসাগরের তুল্য মান্য আর আমাদের মধ্যে কে হয়েছেন? 

যাই হোক, যোগেশচন্দের কাজের অসাধারণ এখানে যে, তিনি এক 
ছুনিবার ইতিহাস-চেতনাব দ্বারা চালিত হয়ে উনিশ শতকের বাংলার গোটা 
হুষ্টি কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন করেছেন। তীর মূল্যায়ন-ক্রিয়ার মধ্যে ধর্ম এসেছে, 
এসেছে সমাজ, এসেছে শিক্ষা, এসেছে সাহিত্য, এসেছে রাষ্ট্রনীতি, এসেছে 
সমাঁজতত্ব। রামমোহনে তার অনুসন্ধানের শুক, আর তার অন্রসদ্ষিৎসার 
বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে মোটামুটিভাবে ওই শতকের শেষাশেষি এসে । বামরুষ্চ আর 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি আলাদ ভাবে কোনো অনুশীলন করেন নি সত্য কথ, 
কিন্ত তাদের আশে পাশে উনিশ শতকের গোটা আশী বছর কাল জুড়ে যতো 
অশেষ শক্তিধর দেশ ও জাতির সেবায় উৎসগর্ণকৃতপ্রাণ অক্রান্তকর্মী 
বাঙালীর আবির্ভাব হযেছে_যথা বামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, 
রাঁধাকান্ত দেব, রামকমল সন, বাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধানাথ শিকদার, 
প্যারীঠাদ মিভ্র, কেশবচন্দ্র, বিজযকৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্রেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আনন্দমোহন বস্তু, বঙ্ষিমচন্তরস্দীনবন্ধু, হরিশচন্ত্র, রুষ্ণ দাস পাল, রমেশচন্দ্র দত্ত 
প্রভৃতি--সকলেই তাঁব একান্তিক চর্চার বলয়ভুক্ত হয়েছেন, কেউ তার 
মনোযোগের বহির্ভাগে থাকেননি । 

এ কথ! ঠিক যে, তিনি মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির 
পর্যালোচনা করে শ্বতন্থ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি কিন্তু ভূললে চলবেনা যে, 
যোগেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মূল ধাত ছিল এঁতিহাসিকের-_গবেষকের ; 
সমালোচকের নয়। মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের কাব্য- প্রতিভার বিচার ও 
সন্দ্শনমূলক বহু বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে বাংল! ভাষায়, এখনও হচ্ছে; 
যোগেশচন্দ্র তার স্বকীয় বিচারণার ক্ষেত্র ছেড়ে এই ক্ষেত্রে গিয়ে আর 
অযথা ভিড় বাড়াননি। তাঁর লেখনী তথ্যাশ্রয়ী, মনন যুক্তিবাদী, 
বাত্যর অংবেদনশীলতার সরণীতে বিচরণের অভ্যাসরে পুষ্ট করার 
অবসর তার জীবনে বড়ো একট! হয়নি। কেমন করেই বা হবে? ' ইতিহাস 
আর সমাজ গবেষণায় যিনি সমপিতপ্রাণ এবং এ কাজে ধার সমগ্র সময় 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচন্দ্র বাগল / ৩৩ 


উদ্ভম আর অভিনিবেষ নিয়োজিত, তার ক্ষেত্রান্তরে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত 
হওয়ার কি উপায় আছে? না, বিক্ষিপ্ত হলে চলে? কিন্তু নিজ সাধনার 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্তপরতন্ত্র। এমন তন্ময়তা নিষে বাংলার উনিশ 
শতকের ধর্ম সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আর কেউ করেছেন 
বলে আমরা জানি না। এমন কি, সহকর্মী স্ুহাৎ অগ্রজপ্রতিম যে ব্রজেন্দ্র 
নাথের দৃষ্টান্তকে পুরঃসর করে তিনি ইতিহাস গবেষণায় অৰতীর্ণ হয়েছিলেন 
তাকেও তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে । ব্রজেন্দ্রনাথের “সংবাদ পত্রে 
সেকালের কথা” তিন খণ্ড উনিশ শতকের খুবই মূল্যবান সামাজিক দলিল 
এবং তীর প্রবতিত “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা” পর্যায়ে তার নিজের লেখা 
বইগুলি যথেষ্ট দামী হলেও ছুইয়ের কাজের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা 
যায়, ব্যক্তিতেদে দৃষ্টিভঙ্গীরও ভেদ হযেছে। ব্রজেন্দ্রনাথের ক্ষেত্র সংকীর্ণ 
কিন্তু অনুসন্ধান নিবিড়; অন্য পক্ষে যোগেশচন্দ্রের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অনেক 
বেশী ছড়ানো এবং লক্ষ্য অনেক বেশী উচ্চাকাজ্জী ; অর্থাৎ গোটা! উনিশ 
শতকটাকেই তিনি তার মনোযোগেব সীমার অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন 
এবং সে সম্বন্ধে একট! বিশেষ প্রতিপাদ্ উপস্থীপিত করতে চেয়েছিলেন। এই 
প্রতিপাগ্ কী একটু পরেই সে বিষয়ে আলোচনা করছি। তবে ছুয়ের মধ্যে 
এক ব্যাপারে প্রচণ্ড মিল দেখতে পাওয়। যায়। €সটা তাদের গবেষণার পদ্ধতি 
সম্পকিত। কথাটা একটু বিস্তর কবে বোঝানো আবশ্যক | 

আমাদের দেশে সত্যিকার উচ্চকোটির পাণ্ডিত্যেব ক্ষেত্র বাদ দিলে 
অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সচর[চর গবেষণার নামে যা চলে, 
তা হলে। এক হাত থেকে অন্ত হাতে, অন্ত হাত থেকে তৃতীয় হাতে, তৃতীয় 
হা থেকে চতুর্থ হাতে পবম্পরাক্রমে বাহিত তথ্যের কারবার । লোকশ্রুতিকে, 
আপ্তবাক্য ৰলে চালানোর অভ্যাসও বডে। কম নয়। বাংলা সাহিন্ত্যেব 
সমাজ-সংস্কৃতির গবেষণা বলতে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর “সেকেগুহ্যাণ্ড 
থার্ড-হাণ্ড 'ফোর্থহ্াঁগ সংবাদেবই বেসাতি বোঝায় । অর্থাৎ ফাকির, 
কারবার । কিন্তু পাছে লোকে ফাকি ও মেকিট! ধরে ফেলে এই আশঙ্কায় 
ওই তথাকথিত গবেষণা-কর্মকে সাধ্যমতে| প্রতীতিযোগ্য করে তোলবাবর চেষ্টা 
করা হয়। কী ভাবে? না, গবেষণার ফাকে ফাকে মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া 
উদ্ধৃতির বহর সংযোজনা৷ করে, পাদটীকায় চোখে-সর্ষেফুল-দেখিয়ে-ছোড়া গুঁ'ড়ি- 


০] 


৩৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগ্েশচজু বাগল 


গুঁডি অক্ষরের মালা গেঁথে, এবং সর্বোপরি (অর্থাৎ কিনা সর্বশেষে ) পর্বত" 
প্রমাণ গ্রস্থতালিকা জুড়ে দিয়ে । ভাবখানা এই যে. কোটেশনে, ফুটনোটে 
আর বিবলিওগ্রাধীতে এত এত পাগ্ডিত্যের প্রমাণ ধখন এনে হাজির করেছি, 
তখন কি আর আমার পাগ্ডিত্যে কোনে রূপ সংশয় প্রকাশ করা চলে? কিন্তু 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এইসব পাণ্ডিত্য-_প্রদর্শনবাদী পাণ্ডিত্য, প্রায়শ:ঃ 
লোককে ভাওতা! দেবার একটা কৌশল । যথার্থ পণ্ডিতেরা এজাতীয় কৌশলকে 
মনে প্রাণে ঘুণা করেন। 

ব্রজেন্্নাথ আর ষোগেশচন্দ্র ছিলেন যথার্থ পর্ডিত গবেষক । তাই তীব। 
এজাতীয় কৌশলকে বরাবর দ্বণা কবে এসেছেন । লোক-দেখানে৷ পাণ্ডিত্যের 
জারিজুরি সযত্বে বর্জন কবে তার! সর্ব ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্যাশ্রয়িতার পথ গ্রহণ 
করেছিলেন। এছুজন যখনই কোনে। তথ্য প্রচার কবেছেন সর্বাগ্রে সেই 
তথ্যের মূলাহ্ুসন্ধজান করেছেন, যৃলাহ্্সন্ধান করে সেই তথ্যের সতাতা৷ সম্বন্ধে 
নিঃসন্দি্থ হয়ে তবে তাবা তথ্য জনসমক্ষে উপস্থিত করার ঝুঁকি গ্রহণ 
করেছেন। বলা বাহুল্য, এজাতীয সত্যনিষ্ঠার চর্চা গ্রন্থপঞ্জীব গন্ধমাদন 
পর্বত বয়ে আনার পরিশ্রম স্বীকাব কবার দরকাব করে না, ফুটনোটের দরকার 
করে না, এমনকি উদ্ধৃতি না দ্িজেও চলে ; শুধু নিজের প্রতি খাঁটা থাকাটাই 
ষথেষ্ট । নিজেকে নিজে চোখ না ঠেনে, প্রবঞ্চত না কবে, যিনি সত্য পথেব 
অনুসরণ করেন, তিনিই যথার্থ সত্যনিষ্ঠ লোক। এই মানদণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ 
আর ষোগেশচন্দ্র উভয়েই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ গবেষক । সত্যের প্রতিষ্ঠায় প্রতি 
ক্ষেত্রে মূলের উপব নির্ভরতা এবং আকরিক তথ্য যাচাই না করে তথ্য প্রচার 
থেকে ৰিরত থাঁকাব সংযম উভয়ের গবেষণী-কর্মকে এমন একটা শক্তি আর 
বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে যা আমাদের দেশের গবেষণা-সাহিত্যে বিবলনিদর্শন 
বললেও চলে । 

ঘোগেশচন্দ্রেব বইগুলি নাভাচাড়া করলে দেখা যাষ তাতে ফুটনেটি বা 
্থপঞ্রীর ঝামেলা! কম। উদ্ধৃতি আছে, তবে তার সবই বক্তব্যের সঙ্গে 
একান্তরূপে সম্পক্ত ও বক্তব্যের সমর্থনমূলক উদ্ধৃতির জন্যই উদ্ধীতি উদ্ধারের 
দৃ্াহ্থ একটিও নেই। অথচ বইগুলির পাঠ্যবস্ত অনুধাবন করলে দেখা যায় 
তার অতি সাঁদামাঠা আপাতগুরুত্বহীন বিবৃতির পিছনেও অনুসন্ধানের একটা 
ভূমিকা আছে। বাহৃতঃ শ্বচ্ছন্দগতি পাঠের তলায় তলায় রয়েছে পদে পদে 


বাংলার উনবিংশ শতাব্দী ও যোগেশচন্্র বাগল ৩৫ 


প্রদত্ত তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের গুরুত্রম। পূর্বেই বলেছি, মূল অস্থসন্ধান 
নাকরে যোগেশচন্ত্র কখনও তথ্য ফিরি করতেন না| এই কথাটাকে উপম। 
প্রয়োগে বলবার চেষ্টা করলে এই বকম দাঁড়ায় £ নদী যখন সমতলে নেমে 
এসেছে, তখন তার উৎসের কথা খুব কম লোকেহ চিন্তা করে । যোগেশচন্দ্রকে 
এজন্য কী সাংঘাতিক মূল্যই ন! দিতে হয়েছিল! 

মূলানুসন্ধানের তাগিদে ক্রমাগত লাইব্রেরী আর মহাফ্জখানার কীটদষ্ট 
ধূলিসমাকীর্ণ ফাইল ঘে'টে ঘে'টে এবং অতিরিক্ত অধ্যম্মনের ধকল সয়ে তিনি 
শেষাবধি তার চক্ষুরত্ব ছুটি হারিয়েছিলেন। তাঁর চোখ-হারানো তাঁর 
একনিবিষ্ট বাণী সেবারই মর্ান্তিক পুরস্কার । কোঁনোরপ গৌঁজামিলের 
পথে না গিষে, অতন্দ্র নিষ্ঠায় অব্যভিচাবী চিত্তে বাগদেবীর ভজন! করতে গিয়ে 
তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ধ্য দেবীকে ঈঁপে দিয়েছিলেন : তিনি তার 
নযনোৎপল ছুটি তাব শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন । হায়, এমন ভাবেই কি 
বাণীসেবা করতে আছে? মূলাহ্থসন্ধানের প্রবৃত্তিকে আর একটু নীচু থরে 
বাধলে কী ক্ষতি হতো? জ্ঞানার্জনের একটি প্রধান নির্ভর অথরিটি । 
পূর্ব যুগের সঞ্চিত জ্ঞানভাগ্ডারের একটা মোটা পরিমান অংশকেই অপ্রতিবাদে 
মেনে নিয়ে আমাদেব জ্ঞানের জগতে অগ্রসর হতে হষয। অপরের প্রদত্ত 
তথ্য ও বিবৃত্তিকে কথায় কথায় যাচাই করবার চেষ্টা করলে সংসারে এক পা 
এগনে! যায় ন+, জ্ঞান সঞ্চযের প্রক্রিয়াও স্তব্ধ হয়ে যায়। মনে হয, যোগেশচন্দ্ 
সেই অসাধ্য সাধনেরই চেষ্টা করেছিলেন তার সত্য নিবপণের প্রক্িযায় | 
পূর্বহ্ুরীদের পরিবেশিত তথ্য ও সংবাদে সত্যাসত্য নিবপণের আগ্রহে পদে 
পদে উৎসে ফিরে যাঁবাব চেষ্টাকরে তিনি নিজের উপর অত্যধিক পরিশ্রমের 
গুরুভার চাপিযেছিলেন। এবং ফলে স্বাস্থ্য খুইয়েছিলেন । একেই বলে সততার 
বিডন্বনা। মানুষ ছিলেন তিনি আপাদমস্তক সৎ। ত্বীয় সাহিত্য সাধনার 
ক্ষেত্রে যোল-আনা সত্যনিষ্ঠ হতে গিয়ে চরম মাশুল তাকে গুনে দিতে হয়েছিল । 
সান্তনা এই যে, দৃষ্টিহীনতার কারণে শেষ বয়সে তাকে বিচিত্র অন্থবিধার 
মধ্যে পড়তে হলেও জোড়াতাড়ার সত্যের কারবার তিনি কখনও করেননি, 
জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত তিনি তার সত্য ও তথ্যনিষ্। অব্যাহত রেখেছিলেন । 

যে কাজের পরিনামে যোগেশচন্দ্রের জীবনে ভীষণ দৃর্টৈব নেমে এসেছিল, 
সেই কাজটাই অমিত ফলের কারক হয়ে দেখা দিয়েছে ভবিষ্যদবংশীয় 


৩৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


গবেষকদের কাছে। বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রজন্মে যে সব গবেষক উনবিংশ 
শতাব্দী নিয়ে কাজ করতে চান বা চাইবেন, তাদের পথ বহুগুণে সরল কবে 
দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র। যোগেশচন্দ্রের পরিবেশিত তথ্যরাজিকে অগ্রতিবাদে 
মেনে নিয়ে বর্তমান বাঁ ভবিষ্যদ বংশীয় গবেষক স্বছন্দে এগিয়ে যেতে পারেন 
উনবিংশ শতাবীর উপর নতুনতর আলোকপাতের আশায় । যোগেশচন্্র 
যেখানে অস্থসন্ধান থামিয়েছেন, সেইখান থেকে নৃতন পথ পবিক্রমায় বহির্গত 
হওয়া যেতে পারে। যৌগেশচন্দ্রের অন্থমরণে তার উজান ঠেলে উৎসে 
ফিরে যাওয়ার আদৌ আবশ্যকতা নেই। কেন না সেই কাজটি যোগেশচন্দ্ 
নিজেই এমন নিখুত ভাবে সমাধা করে গেছেন যে, ওই দিকে আর কোনো 
অসম্পূর্ণতার ফাক রাখেন নি। তাঁকে অক্েশে যাত্রাবিন্দু পে জ্ঞান করে 
এবাবে নতুন নতুন পথে অভিযানের পালা; নতুন নতুন দিগন্তে উন্মোচনের 
সাধনা । বল! যেতে পারে পরবত্তা গবেষকদেব কাজের সৌকর্ষের জন্য নিজে 

প্রাণঘাতী পবিশ্রম করে বাংলার উনিশ-শতকের বিশাল তথ্যভাগ্ডারের দ্বার 
উন্মুক্ত করে তার চাঁবিকাঠিটি তাদের হাতেই দিয়ে গেছেন। 

এইবারে বিবেচন! করা যেতে পারে উনিশ-শতকের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে 
তার বিশেষ বক্তব্যটি কী ছিল? আমি যোগেশচন্দ্রের রচনার ধারা অনুধাবন 
করে এই বুঝেছি যে, তিনি তত্কালীন বাঙালী চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কদের 
সমাজহিতৈষী প্রগতিশীল ভূমিকাটাঁকেই বারে বারে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন 
তার অনুশীলনের মধ্য দরিয়ে। আধুনিক সমাজতাত্বিকদের মতে, ধর্ম বস্তটার 
প্রগতিশীল ভূমিকা অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাটাই মানব ইতিহাসে বেশী 
প্রকট | ধর্ম মান্নষের মনে নানাবিধ যুক্তিহীন সংস্কারের জন্ম দেয় এবং তার 
পশ্চাৎমুখীনতাকে বাচিয়ে রাখে । ইউরোপে পুনরুজ্জীবনের আগে পর্যস্ত 
ধর্মের এই মানবচিত্ত-বন্ধনকারী অন্ধতার ভূমিকাটাই* প্রধান ছিল। গোটা 
মধ্যযুগ ধরে থুষ্টীয় যাজকতন্ত্রেরে আধিপত্য, আর গীর্জাবাহিত শিক্ষ। জ্ঞানের 
পায়ে শিকলি পরিয়ে রেখেছিল। আমাদের দেশে মধ্যযুগের ইতিহাসও কিছু 
ভিন্ন নয়। এখানেও ধর্মের নামে ক্রুর অদৃষ্টের স্তবস্ততি আর প্রত্তিহি তহিংসীপবীয়ণ 
দেবদ্নৌর মৃঢ় মহিমার কীর্তনটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল ভীতচকিত লোবগ্ননে। 
ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না, পক্ষান্তরে 'কুসংস্কারটাই 
ঘেন ছিল তার গোত্রলক্ষণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ম্মভ্যতার খাত-বেয়ে-আসা 
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যুক্তিবাদের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটার আগে পর্যন্ত বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসের এই 
চেহারাটাই পরিচিত চেহার! ছিল। বাঙালীর শাক্রতন্ত্র কুসংস্কীরে ভরা, 
আব বৈষ্ণবদের রীতিপদ্ধতিও তার ব্যতিক্রম নয়। চৈতন্যদেব ততপ্রবতিত 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজেব একাধিক বুগোঁচিত পরিবর্তন সাধন 
করেছিলেন সত্য কথা, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার বিলোপ এইক্ষেত্রে তাৰ 
সবচেয়ে বড়ো অবদান কিন্তু কৃষ্ণে ভগবানত্বেব আবোপ আর রাধা কৃষ্ণের 
দৈবলীলায় আধ্যাত্মিকতাঁব তথা অলৌকিকতাব সমাঁবেশ শান্ত বর্ষের মতো 
তার ধর্মকেও একান্ত যুক্তি-অসহ করে বেখেছিল। শান্ত ও বৈষ্ণবদের এই 
যুক্তিবিরোধী এঁতিহ্থ অন্যাবধি পূর্ণমাত্রায বিদ্যমান । 

বামমোহন-দেবেন্্রনা্২-কেশবচন্দ্রশিবনাখ শান্ী__এদেব ধর্মীন্দোলনের প্রধান 
তাৎপর্য এখানে যে, তাবা তাদের প্রগতিশীল ব্যক্তিতের ও যুক্তিবাদী মানসিক- 
তাব প্রভাবে ধর্মকে তাৰ এতদিনেব অভ্যস্ত অতিপ্রাকতের কুহক থেকে 
উদ্ধার করে তাকে যুক্তির সবণীতে এনে স্থাপন কবলেন। ধর্ম তাদেব হাতে 
এতিক্রিয়াব যন্ত্র না হযে অগ্রগতির সহাষ হযে উঠল। বাঙালীর মনকে ' 
তারা অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে চালনা করলেন। এই মানদণ্ডে বিচার 
করলে উনিশ-শতকেব ধর্মান্দোলনকে পুবাঁতন পরিচিত ধর্ষের পুনরুজ্জীবনবাদী 
( রিভাইভ্যালিষ্ট ) আন্দোলন মোটেই বলা উচিত হবে না, বল! উচিত তা 
যুগোপযোগী ধর্ম-সংস্কার 'ান্দোলন এবং সমাজের সর্ববিধ উন্নতি-মানসে এই 
সংস্কার চেষ্টার প্রবর্তন কৰা হযেছিল। আর সত্যি, উন্নতি হযেছিলও 
অভূতপূর্ব ও বহুমুখী । সমাঙ্গ সংস্কারে, শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে, লোক- 
শিক্ষার প্রচারে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, জ্ঞানচর্চায়, বাজনৈতিক চেতনার স্ক,বণে, 
শাসককুলের ও তাদের শ্বজাতীয়দেব দ্বাবা অনুষ্ঠিত নানা 'অন্যায়-অত্যাচারের 
প্রতিবাদে গোট। উনিশ শতক জুড়ে বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার প্রাণপ্রবাহের 
যেন ঢল নেমেছিল। সন্দেহ মাত্র নেই যে, এই বাধভাঙ্গা বন্তাব মূল কারণ 
ছিল সমাজে নৃতন ধর্মচিন্তার প্লাবন আর এই প্লাবনেরই পলিমাটিতে ফলেছিল 
ষটপ্রাচুর্যেব অযুত ফসল । বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর অন্ুযঙ্গে ধর্মের ভূমিকা! 
ছিল নিঃসংশয়িতরূপে প্রগতিশীল, আর সেই প্রগতিশীলতার ভিত্তিমূলে ছিল 
যুক্তিবাদের দৃঢ় গাঁথুনি। 

যোগেশচন্দ্রের কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজ- 
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সংস্কৃতির এই শক্তিবাদী বুনিয়াদটির দিকে সকলের সম্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ 
করে বাঙ্গালীকে নতুন করে যুক্তিবাদে অন্থপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। 
আজ আমরা বিশ শতকের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এলেও আমাদের 
মন যে প্রগতিশীল চিন্তার পথ ধরে চলেছে এমন কথা৷ বলা চলে না* বরং 
একাধিক ক্ষেত্রে আমাদের মন পশ্চাদ্‌গামিতার লক্ষণে ভাবাক্রান্ত এরূপ ৰললেই 
ঠিক বল! হয়। নাঁন! ভ্রান্ত বিশ্বাস, অলৌকিকতার মোহ, অতি-প্রাকৃতের 
মায়া জাতীয়তাব ছন্মাবরণে পুনরায় আমাদের যনে জাকিয়ে বসতে চাইছে। 
স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে কোথায় আমাদের মন আরও সংস্কারমুক্ত হবে, তা 
নয়, সংকীর্ণ জাত্যভিমানের রন্ষপথ ধরে নানা মেকী আদর্শ, ততোধিক 
মেকী দেবতা আমাদের বিমুদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত মনের উপর অন্তায় আধিপত্য 
বিস্তারে সচেষ্ট । এই এক সময়, যখন উনিশ শতকেব সংক্কারমুক্ত মননের দ্বার! 
চালিত হলে আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকার হতো; অথচ সেই স্সমৃদ্ধ 
ধ্রতিহকেই আমরা ভূলে যেতে বসেছি । যোগেশচন্দ্রের রচনাবলীর গুকত্ব ও 
সার্থকতা এই যে, তিসি তার জীবনব্যাগী গবেষণার মাধ্যমে বাঙালী মনের 
সেই বৈশিষ্ট্যকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন, যা যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, 
মানবতামুধী, এহিক "ও সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ব্যক্তি- 
জীবনে তিনি গভীর ভগবদ্বিশ্বীসী ছিলেন বলেই জানি* কিন্তু সেটা এক কথা, 
আর পরকালীন মৃল্যবোধে আস্থা স্থাপন আরেক কথা। গপারলৌকিক মূল্য 
বোধগুলির প্রতি তার যে বিশেষ সন্ত্রমবোধ ছিল, তার লেখায় অন্ততঃ তার 
কোনো প্রমাণ নেই। ধর্মের বিমূর্ত রূপেরও তিনি উপাসক ছিলেন না। 
ধর্মের সমাজহিতকর জাতীয়-উ্নয়নমূলক রূপেরই তিনি উপাসক ছিলেন। 
এই ক্ষেত্রে বঙ্ছিমচন্দ্রের হিতবাদী চিন্তা তার মনের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিল । ধর্মের 'আ্যাবস্থাক্ট' বা বিশুদ্ধ রূপ নয়, ধর্মের 'প্র্যাগম্যাটিক 
বা উপযোগবাদী বূপই তার সমধিক মনোহরণ করেছিল । তা যদি না হতো 
তো তিনি ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসই লিখতেন, যুক্তিবাদী ধর্মসাধনার 
বিচ্ছুরণরূপে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ন্মৃত্তিকায় যে সব যুগন্ধর মানুষের 
এবং “ধ সকল বিছজ্জন সমাজ আর প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়েছিল সে সবের 
ইতিবৃত্ত প্রণয়নে এমন প্রকাগুরূপে তাঁর সময়, উগ্ঘম আর মনোযোগ ব্যয় 
করতেন না। উনিশ শতকের দিকপাল ব্যক্কি-পুরুষদের আলোচনা তো৷ তিনি 
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করেছেনই, তৎকালীন বিদ্বজ্জন সভাগুলিব সবিস্তার কাহিনী এবং জ্ঞান ও 
শিল্পকলাচর্চার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসও তিনিই প্রথম ধরে দিয়েছেন 
বাঙালী পাঠকের কাছে (তার “বেখুন সোসাইটি', বেখুন কলেজের ইতিহাস, 
প্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিহাস, হিগ্রি অব দি ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন” হিন্দু 
মেলা” “কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র, “বঙ্গ সংস্কৃতির কথা” প্রভৃতি সন্দর্ত ও 
গ্রন্থ ভষ্টব্য |) এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনিই পথিকৎ। পরে অবশ্য 
বিনয ঘোষ এবং আরও কতিপঘ তকণতব সমাজ-গবেষক এই পথে অগ্রসর 
হয়েছেন, তবে তার দৃষ্টান্তই যে এই ক্ষেত্রে অন্ুপ্রাণনাব কাজ করেছে সেটা 
সহজেই অনুমান কবা যায । 

আর একটা জিনিস যেটা লক্ষ্য করা যায তা হলে! প্রগতি-প্রতিক্রিযার 
দ্বন্বেব বিববণ দিতে গিষে কখনও-কখনও তিনি প্রতিক্রিয়াব শিবিরের 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদেব উপরেও তব মনোযোগ হ্যস্ত করেছেন। যেমন, 
রাজা রাধাকান্ত দেব, দেওয়ান রামকমল সেন প্রমুখের জীবনচরিত তিনি 
রচনা করেছেন। সকলেই জানেন যে রামমোহনেব সতীদাহ প্রথা নিষেধ 
আন্দোলনের বিবোধীদের মধ্যে বাজ রাধাকান্ত দ্েবেব ভূমিকা ছিল 
সর্বাগ্রগণ্য, তত্কালীন রক্ষণশীল সমাজের নেতৃপ্রধান বপে। দেওয়ান বামকমল 
সেন ডিরোজিও আর ততং্চালিত ইযং বেঙ্গলের উপর ছিলেন খঙ্ঞাহস্ত এবং 
হিন্দু কলেজ থেকে শিক্ষক ডিরোজিওকে উৎখাত করবার উদ্ভমে তার চেষ্টাও 
ছিল সর্বাপেক্ষা বিসদৃশরূপে প্রকট । রাজা রাধাকান্তকে এই ব্যাপারে তিনি 
একজন প্রান সহাষকৰপে পেষেছিলেন, বলাই বাহুল্য । এদেব এই ধরণের 
স্থবিদিত রক্ষণশীল কর্মতৎপরত! থেকে মনে হতে পারে যোগেশচন্জ্র বুঁঝ এদের 
এইসব প্রতিক্রিযাপন্থী কর্মকাণ্ডের সমর্থন জানিয়েছেন। মোটেই তা নয়। 
বাধাকান্ত কিংবা রামকমল তৎকালীন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর নেতৃপ্রধান হলেও 
শক্তিশালী ব্যক্তিত্বেব অধিকারী মানুষ ছিলেন তদ্দিষয়ে কোনো! সন্দেহ নেই। 
বিত্তকৌলীন্য তাদের শক্তিক্ষমতার একট প্রধান স্তস্ত ছিল কিন্তু কেবলমাত্র 
সেইটেই তাদের শক্তির নির্ভর ছিল না। যেমন তাঁবা একাধিক ক্ষেত্রে 
রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি একাধিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মনোবুত্তির 
দ্বারাও চালিত হযেছেন এবং উনিশ শতকের সেই প্রথমার্ধের বৎসরগুলিতে 
বাঙালী সমাজের উন্নয়নে অগ্রচারীর ভূমিকাও পালন কবে গেছেন। 


৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে, বিশেষ হিন্দু কল্জে প্রতিষ্ঠায়, 
এতছুভয়েরই ভূমিকা ছিল মূল্যবান। তাছাড়া শান্ত্-গ্রস্থের প্রচারে 
বাধাকান্তের ভূমিকা বিশেষ গণনীয়। পঙ্ডিতদের সহায়তায় ততৎসংকলিত 
'শব্বকল্পত্রম' সংস্কৃত কোষগ্রস্থ প্রণয়লের ক্ষেত্রে এক বিশাল প্রয়াস। 
যোগেশচন্্র এদের এইসব প্রগতিশীল ভূমিকাব উপবেই জোর দিয়েছেন, 
তাদের প্রতিক্রিয়াশলতাৰ সমর্থন করেন নি1 তা তিনি করতে পারেনও না। 
বাংলার উনিশ শতকের ধর্ম সমাজ ও শিক্ষাঁসংস্কৃতির উপর মনোযোগ 
ক্ষেপণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সঞ্চালিকা প্রেরণা ছিল মুক্তিকষিত ধর্ম- 
সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের আদর্শ। তৎকালের যে-কোনো চেষ্টা সমাজকে 
এগিয়ে নিযে যেতে সাহাষ্য করেছে, তাকেই তিনি অক্রত্রিম সমর্থন 
জানিয়েছেন। যোগেশচন্দ্রে মৃত্যু-পববর্তী আলোচনা কারও কারও 
মূল্যায়নে লক্ষ্য করেছি তাকে মূলতঃ রক্ষণশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে! 
একথা মোটেই ঠিক নয়। তা ষদ্রি হতো তো যেউনবিংশ শতাব্দী 
বাঙালীর সমাজ-প্রগতির এক প্রধান স্বর্ণ যুগ, তাব স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় ও 
বিশ্লেষণে তিনি এমন একাগ্র নিষ্ঠা আত্ম-নিয়ৌোজিত হতে পাবতেন না। 
এ কথা এখানে বিবৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে যে, ব্যক্তিজীবনেব ধর্মীচবণে 
তিনি নৈষ্টিক হিন্দু হলেও বত্রাঙ্ষ-ধর্জেন প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁব মনের উপব 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। উনিশ এতকের 'অনেক উচ্চ শিক্ষিত 
নাগবিক বাঙালী যেমন বাইরে হিন্দু ধর্মের প্রথাসিদ্ধ আচার-আচবণ মেনে 
চললেও ভিতরে-ভিতরে ছিলেন ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন তেমনি যোগেশচন্দ্র একালীন 
পরিবেশে জন্মেও বিগতকালীন ব্রাঙ্মধর্সের সমাজ-উন্নয়নের আদর্শকে অন্তরে 
অন্তরে শ্রদ্ধা কবতেন। লক্ষ্য কব যায়-উনিশ শতকের উপর 
আলোকপাত কবতে গিয়ে ব্যক্তিওয়ারী যতো আলোচনা তিনি করেছেন 
তার একটা মোটা অংশই জুড়ে আছেন ত্রাহ্গ-নায়ক ও ত্রাঙ্ম কর্মী 
বামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ।শবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, স্থরেন্্রনাথ, আনন্দ- 
মোহন, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী, মহেশ আতর্থী প্রম্থ। এই 
ক্ষেত্রে ব্যক্তি-জীবনে আচার্ধ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সে সংস্পর্শ এবং প্রবাসী 
পত্রিকার সহিত সংযোগের প্রভাব তার উপর সবিশেষ কার্ধকর হয়েছিল 
লে মনে হয়। তবে এটা অনুমান মাত্র। এই সংযোগ-নিরপেক্ষ ভাবেও 
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তিনি অনুরূপ ভাবনা-ধারণায় উপনীত হতে পারতেন। তার অন্থসন্ধানের 
প্রকৃতি আর সত্যের আবেগই তাকে উনিশ-শতকীয ব্রাহ্মধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্থিত 
করে তুলেছিল, এইরূপ ভাবাই যুক্তিমুক্ত। 

অন্তদিকে, হয়ং বেঙ্গলের নেতাদেব উপবেও তার গবেষণার পরিমাণ 
কম নয়। এক্ষেত্রেও ব্যক্কি-ওযারী আলোচনার প্রাবল্য। ডিরোজিও, 
তারাাদ চক্রবর্তাঁ, প্যারীাদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাঘ, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ 
দেব, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ তাবৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ডিবোজীয়দের কর্ম- 
কৃতির বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ কবে গেছেন অনন্য যত্রে। ডিরোজীয়-শিষ্যব| 
ছিলেন মনে প্রাণে ব্যাডিকাল--বিদ্রোহের বাণীবাহক | তাঁদের আদর্শের 
প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলে তিনি কখনই তাঁদের উপর এতদব মনোযোগ আবোপ 
করতে পারতেন না। তাদের প্রাথমিক উচ্ছঙ্খলতার অবশ্ঠই তিনি সমর্থক 
ছিলেন না, কিন্তু তাদের উত্তরকালীন দেশপ্রেমী সমাজব্রতী সত্তাব নিশ্যয়ই 
তিনি সর্বেব অন্গরাগী ছিলেন। তাদের ইতিহাস তিনি শুধু এ্রতিহাসিকেব 
কলমেই গ্রথিত করেন নি, শ্রদ্ধাবান্‌ লেখকেব কলমেও গ্রথ্থিত কবেছেন। 

এই তথ্য কি তাঁর বক্ষণশীল প্রকৃতির নির্ণারক? 

তবে এ কথা ঠিক ধে, তিনি উন্বিংশ শতাব্দা-সংক্রান্ত তাবৎ জ্ঞাতব্য 
তথ্য অবিকৃত আকাবে পরিবেশন কবতে গিঘে তথ্যাশ্রধিতাৰ উপরেই 
বেশী জোর দিষেছেন, বিশ্লেষনের দিকে আশান্গৰপ মনোযোগ দিতে 
পারেন নি। এই কাবণে তাব বচনা যতোটা সংবাদধর্মী হয়ে উঠেছে, 
ততোটা সমাজবিষ্লেষণাত্মক হতে পারেনি । যোগেশচন্দ্র যদি এরিক ফ্রোম, 
ম্যানহাইম সোয়েকিন প্রমুখ আধুনিক অমাঁজ-বিজ্ঞানীদের ধরনে তথ্য-চয়নে 
ও তথ্যের বিশুদ্ধি সম্পাদনে অতিরিক্ত মাত্রীয় স্থিতপ্রযত্র না হযে সমাঁজ- 
প্রবাহের গতির দিকে অধিকতর নিবদ্ধদৃ্টি হতেন এবং তদানীস্তন সমাজের 
ঝোক ও প্রবণতার বপরেখাঁকে সমনোযোগে নির্দেশ কববার চেষ্টা কৰতেন 
তা হলে সমাজতাত্বিক চর্চ। হিসাবে তার আলোচনা যে আরও বেশী সারবান 
হয়ে উঠত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এ ক্ষেত্রে 
তিনি ছিলেন পথিকৃৎ, দুই বা তিন গবেষকের অন্যতম । তার উপর পুপ্বীভূত 
তথ্যন্তপ থেকে আগাছা বাছাই করে কেবল মাত্র নির্ভরযোগ্য তথাগুলিকে 


৪২ উনবিংশ শতকেৰ বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


খুঁজে বার করতেও তাকে বড়ো কম সময় দিতে হয়নি। এই অত্যাবশ্তক 
প্রারস্তিক কাজেই যদি তার মূল্যবান সময়ের একট! মোট। ভাগ চলে যায় 
তাহলে তিনি সমাজ বিশ্লেষণের জন্য কতোটা সময পেতে পারেন? 
তথ্যের ঝাড়াই-বাছাইয়েই যদ্দি উদ্যম নিঃশেষ হয়ে গেল তো৷ সেই তথ্যকে 
অবলম্বন করে তত্ব দ্রাড় করাবেন তিনি কোন্‌ অবসরে ; কাজেই তাত্বিক 
দিক দিয়ে তার রচনার অপূর্ণতা না থেকেই পারেনা । তবে এটা ঠিক যে, 
ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য তিনি অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তার বচনাবলীর 
ভিতর । তথ্যের প্রতি আত্যস্তিক মনোযোগী হওয়ার দরুণ এবং সময়া- 
ভাবে ও ভগ়ন্বাস্থ্যের কারণে নিজে তিনি যে কাজ করে যেতে পাবেন নি, 
সেই কাজের বরাত চাপিয়ে দিয়ে গেছেন নৃতন প্রজন্মে ও ভবিষ্যতের গবেষক- 
লেখকদের উপর । 

তার রচনার অতিবিক্ত ব্যক্তি-ওযারী বঝৌঁকও কোনো কোনো মহলে 
সমালোচনার কারণ হয়েছে। এটাকেও আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানোচিত 
বিলেষণ-ক্রিয়ার বিপরীত ধাবাঁ বলে মনে করা হচ্ছে । কিন্তু এই সমালোচনার 
উত্তরে যোগেশচন্দ্রের সমর্থনে এই বলা যায় যে, এই ক্ষেত্রে তিনি “মহান্‌ 
সঙ্গে রয়েছেন। এফযুগের একজন শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক আর্ও টয়েনবী 
ইতিহাসের গতিপথে ব্যক্তির ভূমিকাকে আজ খুব মুল্যবান মনে করেন 
এবং তাঁর ইতিহাসচর্চাঘ ব্যক্তিকে তিনি সবিশেষ প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন 
বরাবর। ব্যক্তির উপর এই প্রাধান্ত আরোপ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনাপদ্ধতি নয় নিশ্চয়, কিন্তু এটাও যে ইতিহাসচর্চব একটা বিশিষ্ট 
পদ্ধতি তা অন্বীকার করা যাবে কোন্‌ উপায়ে? তাছাড়া, যোগেশচন্দ্র আমাদের 
দেশেও এ ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ পথিক নন। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 
প্রপিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থ “দি পোলিটিকাল থট অব দি নাইনাটিনথ সেপ্ুরিঃ ফ্রম 
রামমোহন টু দয়ানন্দ' আগাগোড়াই ব্যক্তিভিত্তিক আলোচন।-সম্বলিত একটি 
ইতিহাস-গ্রন্থ । এই বইটির অনুকরণে বাংল! ভাষায় ছু-একখানি গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে। সেগুলিতেও নির্ভেজাল ব্যক্তি-ওয়ারী আলোচনারই প্রাধান্ত। 
কখনও কখনও আলোচনার স্ৃবিধার জন্য এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর করার জন্য 
এই পদ্ধতির শরণ নেওয়া হয়ে থাকে ইচ্ছাপূর্বক। কাজেই ' অভ্যাসটা 
অবৈজ্ঞানিকোচিত নাও হতে পারে । 
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পরিশেষে একটি কথা । যোগেশচন্দ্র বঙ্গীয় নবজাগরণে মধ্যবিত্তের 
ভূমিকাকে সমগ্র সমাজের সঙ্গে একীভূত করে দেখেছেন। এটাও বৈজ্ঞানিক 
দৃর্টিভঙ্গী কিনা সন্দেহ। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শেণীর 
কিংবা মাক্সায় পরিভাষা অনুসারে, “বুর্জোয়াজি'র ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল সন্দেহ 'নেই এবং শতমুখে প্রশংসা করেও তাদের প্রশংসা শেষ করা যায় 
না সে কথাও ঠিক; কিন্তু তার থেকে এমন কথ! নিশ্চয় বল। চলে না যে, 
“তাদের যাবতীয় কল্যাণকর্ষ সাধাবণ মানুষের জন্যই উদ্দিষ্ট হয়েছিল ।***নেতৃবর্গ 
জাতীয় এঁক্যবোধে উদ্বদ্ধ হুয়ে সে যুগে যে-সব কল্যাণকর্ম শুরু করে দেন তা 
তার! কখনও কোন শ্রেণী বিশেষেব জন্ত করেন নি, সাধাবণ মানুষের জন্যই 
করেছিলেন।” (ঘমুক্তিব সন্ধানে ভারতঃ কংগ্রেস পূর্ব যুগ” পৃ-৮৩)। মাক্সীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা না কবলেও এই জাগরণের কতকগুলি অপূর্ণতা 
ধবা পড়ে । যথা, এই জাগরণ ছিল মূলতঃ হিন্দু জাগরণ, এই জাগরণের 
পরিধির মধ্যে মুসলমান সমাজেব স্থান হয় নি, অথবা তৎকালের মুসলমানেরা 
ক্ষোভে হোক অভিমানে হোক অথবা বিচার ভ্রান্তিবশতঃ হোক, ওই 
জাগবণের প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, 
শ্রমিক রুষকের জাগরণ ওটা নয়, ওই জাগবণ একান্তভাবেই শহরের চতুঃসীমায় 
আবদ্ধ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ছিল। বাংলাদেশে শ্রমিক-কুষকের 
জাগরণ অনেক পরের কথা এবং যদি মে ঘটনার কাল নিরূপণ করতে হয় তো 
বলতেই হয় সেটা ঘটেছে বিশ শতকেব প্রথম যুদ্ধোত্তব পর্বে। উনিশ শতকে 
ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতবাদের প্রাধান্য, ব্যক্তিবিশুদ্ধি তথা আত্মোপলব্ধির 
ধারণাটাই ছিল তখন সমধিক বলবৎ । সামূহিক মতবাদের তখনও নিতান্ত 
শৈশব দশা । তার পৰিপুষ্টি ঘটে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ; প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের আঁঘাতে-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ উত্তাল আলোড়নেব দিনগুলিতে এসে । 
তখন থেকে ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য কমে গিয়ে সমষ্টিবাদের প্রসার ক্রমশঃ বেড়েই 
চলেছে। বাংলায় শ্রমিক-ক্ষকের জাগরণ ওই বৃদ্ধির শ্োতমুখেই সংঘটিত 
হয়েছে, উনিশ শতকের বাংলায শ্রমিককৃষকের জাগরণের অন্করও দেখ! 
দেয় নি। ব্যতিক্রম শুধু নীলকরদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্বব্লস্থায়ী অধ্যায়টি। 
কাজেই মধ্যবিত্তের জাগরণকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জাগরণের সঙ্গে 
সমীরুত করে দেখাটা ঠিক দেখা! বলে মনে হয় না। | 


8৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


যাই হোক, এট একট! দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন, এর দ্বারা যোগেশচন্দ্রের গবেষণী- 
কর্মের বিশাল গুরুত্বের হেরফের হয় না। একটি বিশেষ মতভিন্নতার অজুহাতে 
তার কাজের অশেষ মৃল্যবত্তীকে খাট করবার বা চাপা দেবার কোনো! উপায়ই 
নেই : তাঁর কাজ ম্বমহিমায় ভাম্বর। এই অক্লান্ত সত্যনিষ্ঠ বাণীসাধকের 
স্বৃতিতে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করছি। 


4 


নবজাগরণের এতিহাগিক £ ঘোগেশচন্তর বাগন্প 
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


বাংলা দেশ তথা ভারতবধের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটনে ধারা" 
মৌলিক গবেষণার পরিচয দিয়েছেন মনীষী যোগেশচন্দ্র বাগল তাদের অন্যতম | 
যোগেশচন্দ্র বলেছেন খ্যাতনামা গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের গদ্থা 
অনুসরণ করে তিনি এ আয়াসপাধ্য ইতিহাস বচনার দুর্গম পথে অগ্রসর 
হয়েছিলেন । কোন যশ মোহ ব পুরস্কারের লোভে তিনি এ দুঃসাধ্য ব্রত 
গ্রহণ করেন নি। শুধু মাত্র স্বদেশ-চেতনায় উদ্ধদ্ধ হয়ে ইতিহাসের সত্য 
অনুসন্ধানে সমস্ত জীবনব্যাপী তার এই অক্লান্ত পথধাত্র! । 

বাংল! দেশ তথা ভাবতবর্ষেব নবজাগবণ সুদূর ইতিহাসের সামগ্রী না 
হলেও তার সত্যিকাবেব পরিচয় ছিল বহুকাল যাবৎ আলো-আধাবিতে আচ্ছন্ন । 
ত্রজেন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক গবেষণার সাহায্যে স্বদেশে সেই গৌরবময় 
ইতিহাসের অনেক উল্লেখযোগ্য অংশ দিনের আলে।কে উত্তীর্ণ করে দেন। 
যৌগেশচন্দ্রও ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রদখিত গবেষণার ছুবূহ পথে অগ্রসর হয়ে নবজাগবণের 
ইতিহাস রচনাকে আঁরো বহুদূর এগিয়ে নিয়েছেন। গবেষণার নতুন ধারার 
গ্ররিচয় দিতে গিয়ে যোগেশচন্্র তার “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থের 
নিবেদন-এ বলেছেন £ “সরকারী নথিপত্র, দলিল-দন্তাবেজ, বিভিন্ন বিভাগীয় 
সরকারী রিপোর্ট, সরকারী আন্ুকৃল্যে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, সমসাময়িক 
সংবাদপত্র ও সামগিকপত্র, বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত ও অমুত্রিত 
কার্মবিবরণ, মনীষীদের লেখ! চিঠিপত্র, দিনলিপি, আত্মজীবনী প্রভৃতি আকর 
হইতে তথ্যাদি অনুসন্ধানপূর্বক বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিকে নতুন আলোক- 
পাত করার স্থবিধা হইয়াছে। এই কাজটি ছুইভাবে কর! যাইতে পারে-_প্রথম £ 
মনীষীদের জীবনকেক্তিক ; দ্বিতীয় £ শিক্ষা-মংস্কৃতি-সভ্যতাকেন্ট্রিক” | 

মনীষী যোগেশচন্দ্র তার কয়েকথানি গ্রন্থে উপরে বণিত ছুই পথে বাংলা 
দেশ ও ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসকে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
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তার মধ্যে দুখানি গ্রন্থ বর্তমান আলোচনার 'লক্ষ্য। সে গ্রন্থ ছুখানির, নাম £ 
"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” এবং মুক্তির সন্ধানে ভারত'। এছ্খানি 
গবেষণাজ্মক গ্রন্থে বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাস কী 
পরিমাণে রূপ পেয়েছে বর্তমান আলোচনায় ত1 দেখাবার চেষ্টা কবা। হবে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘর্ষে বাংল! দেশেই সর্বপ্রথম 
নবজাগরণের হ্ুত্রপাত হয়। এই নবজাগরণকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপ 
দিতে শুক কবেন শতাব্দীর প্রারস্ত থেকে শেষ পর্যস্ত কয়েকজন চিন্তাশীল মণীষী 
এবং কর্মবীর । এদেব মধ্যে সকলেই যে বাঙালী ছিলেন তা নয়। কেউ 
ছিলেন অবাঙালী- ভারতীয়, কেউ কেউ ইঙ্গবঙ্গ, আবার অভারতীয় কোন 
কোন ইংরেজও উদার মানবহিতৈষণার প্রেরণায় বাংল! দেশ তথা ভাবতবর্ষের 
নবরূপায়নকার্ধে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন । শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে 
দুজন অক্রান্তকর্মী প্রতিভাধর পুরুষের নিঃস্বার্থ সেবাষ ও যত্বে এ নববপায়ণ 
কাধ শুরু হয় তারা হলেন রামমোহন বায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । শতাব্দী 
শেষে যে কর্মবীর এ নবরপায়ণ কার্ষকে বহুদূর এগিয়ে নেন তিনি হলেন 
যুগমানব বিবেকানন্দ । “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” পডতে গিয়ে এ তিনজন 
যুগ্রষ্টার কর্মকাণ্ডের অন্থলেখ দেখে পাঠক প্রথমে একটু বিভ্রান্ত বোধ করে। 
তবে এ প্রসঙ্গে একট কথ। প্রথমেই মনে বাখা দরকার । উনবিংশ শতাব্দীব 
বাংলা” হস্তান্তরিত (55০০170-1%7) উপকরণ-নির্ভর নবজাগরণের আলোচন। 
গ্রন্থ নয়। যে নানামুখী ব্যক্তিত্ব, উপাদান এবং উপকরণ বাঙালী-জীবনের 
মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে বিনষ্ট করে আধুনিক যুগের তোরণপ্রান্তে উত্তীর্ণ করে 
দিতে সহায়ত। করেছিল উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে তার স্ববপ উদ্ঘটিন কবাঁই 
আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। গ্রন্থের নিবেদন অংশে লেখক বলেছেন £ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নথিপত্র ঘাটিয়া পাজা রামমোহন রায় 
এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য আমাদিগকে পরিবেশন 
করেন। ইহার ফলে যে সব বিষয় ছিল আমাদের কাছে স্বপ্পজ্ঞাত বা অস্পষ্ট 
তাহা যাচাই করিয়া লইবার দরুণ ম্পষ্টীরুত হইয়া উঠিয়াছে। নঘতর কোন 
তথ্যের অভাবে যোগেশচন্্র এ ছুজন রেনের্ীসের শর্টার জীবধন-কাহিনীকে তার 
গ্রন্থের অন্তভূক্তি করতে উৎসাহ বোধ করেন নি। একই কারণে ধিবেকানন্দের 
জীবন এবং কর্মকাগুকেও তিনি গ্রন্থতৃক্ত করেন নি-_এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। 
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এ ছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে লেখক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংল! দেশের 
শিক্ষা-সংস্কতির পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। এ কারণে শতাব্দীর শেষার্ধের 
বিবেকানন্দ-জীবন বাদ যাওযা অন্বাভাবিক নয়। গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণের 
পবিচিতিতে সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্ট এবং পরিকল্পনা ব্যক্ত 
কবলেন এ ভাবে £ 'শ্রীঘুক্ত ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম অতি পুরাতন 
প্রাপ্য সংবাদপত্র ও সরকারী দপ্তবখানায় বক্ষিত তৎকালীন কাগজপত্রের 
সাহাযে! এই যুগের একটা যথার্থ রূপ ধরিয়া দিবার চেষ্টা কবিস্বাছেন। শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র বাগল তাহারই আদর্শ ও শিক্ষায় অন্থপ্রাণিত হইয়া উনবিংশ 
শতান্দীব প্রথমার্ধের বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস লইয়া 
দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাহার সেই বহু আয়াস সাধ্য 
গবেষণাব ফল। ব্রজেন বাবু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের যে 
দিকটা বাদ দিয়া গিযাছিলেন, যোগেশ বাবুর যত্বে সেই দিকটি ক্রমশ উন্ঘাটিত 
হইতেছে; এই কাবণে তিনি বাঙালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র ।, 

“উনবিংশ শতান্দীব বাংলা” গ্রন্থে লেখক যে সমস্ত ব্যক্তির জীব্নবৃত্াস্ত 
এবং কর্মের বিস্তৃত পবিচয দিযেছেন তারা সকলেই যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন 
এমন ন্য। আলোকিত বঙ্গমঞ্চে জনসাধারণের প্রশংসাধস্ত না হলেও 
নেতৃত্বগৌরবহীন এ সমস্ত ব্যক্তি নীরবে নিভৃতে নিজেদের অনলস কর্মের 
দবার। স্থযুপপ জাতির নবজাগরণেব পথকে স্থগম করে দিয়েছিলেন। উনবিংশ 
শন্াব্বীর বাংলা” গ্রন্থে ধাদের জীবন ও কর্মের সবিস্তাব পরিচয় দেওয়া হয়েছে 
ভাঁর। হলেন £ দ্বাবকানাঁথ ঠাকুর ; রামমোহন ঘোষ ; রুস্তমজী কাঁওয়াসজী ; 
ডেভিভ হেয়ার ; প্রসন্নকুমার ঠাকুর ; হেন্রি লুই ডিভিয়ান ভিরোজিও ; 
তারাটাদ চক্রবর্তী ; রূসিকরৃষ্ণ মল্লিক; বাধানাথ শিকদার ; ডেভিড লেষ্টার 
ব্িচার্ডসন ; স্র্ষকুমার গুডিভ চক্রবর্তাঁ; জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বেখুন; 
ভগবানচন্দ্র বন্থ ; জেমস লঙ্‌। গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক বাঙালীর নবজাগরণে 
ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার এবং আনন্দমোহন বন্থুর দানের পরিমান নির্ণয় 
করেছেন। এ ছাড়। নব্যবঙ্গের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান “সাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা 
সভার অনুষ্ঠান-পত্রের প্রতিলিপি উদ্ধার করে দিয়েছেন। আলোচ্য ব্যক্তিদের 
মধ্যে রুস্তমজী কাওয়ানজী পার্স সম্প্রদায়তুক্ত বোম্বাইয়ের অধিবাসী, 
ডিরোজিও খ্যাংলো৷ ইণ্ডিয়ান, সূর্ধকুমার গুডিত চক্রবর্তী ধর্মান্তরিত গ্র্টান, 
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ডেভিড হেয়ার, রিচার্ডসন, বেখুন, জেমস লঙ্‌ ইংরেজ, বাকী সকলে বাঙালী । 
উক্ত অবাঙালী বা অভাবতীয় ব্যক্তিরাও নিজেদের অবিচ্ছিন্ন কর্মকৃতির দ্বারা 
বাঙালীর নবজাগরণের সহায়ক হয়েছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে রামলোচন 
ঘোষ কিংব! ভগবানচন্দ্র বসুর মত ব্যক্তি লোৌকলোচনের অন্তরালে থেকে 
নিজেদের নীরব নিভৃত ও অক্লান্ত কর্মপ্রয়াসের সাহায্যে বাঙালীর নবজাগবণকে 
বহুবিস্তুত কবতে সাহাযা করেছিলেন। লোকস্থতি থেকে আজ তীদের নাম 
মুছে গেলেও, লেখকের মতে, নবজাগরণের ইতিহাসে তাদের দান-ও কম নয়। 
যোগেশচন্দ্র সত্যসন্ধানী এতিহাসিক। বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস 
রচনায় তিনি ক্ষুদ্র তুচ্ছ উপাদাঁনকেও বাদ দিতে চাননি । রেনে'সের সুখপাঠ্য 
কাহিনী রূচন। তার অভিপ্রেত ছিল না। আয়াসসাধ্য উপকরণ সংগ্রহের 
সাহায্যে ইতিহাসের সত্যবপকে তুলে ধবতে চেষেছিলেন তিনি পাঠকের 
সামনে। 
্রন্থবণিত বাঙালী, 'অবাঙালী এবং অভাবতীয় বিদেশীর আত্তবিক প্রয়াসে 
বিগত শতাব্দীতে বাঙালীব_ইতিহাসের নববপায়ণ কার্য কি পরিমানে অগ্রসব 
হয়েছিল যোগেশচন্দের অন্থসরণে এখানে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা বোধ 
হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে ন। | 
' বেনেসীসের নায়কদের মধ্যে লেখক প্রথমে উদ্ঘাটিত করেছেন বামমোহন- 
সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরেব জীবন ও কর্মবৃত্তান্ত। লেখকের মতে, এহিকতা 
রেনের্সীসের একটি মূল প্রেরণা । একান্তিক ভাববাদ এবং দারিদ্র্যের অভি- 
শাপকে অতিক্রম করে জীবনে প্রাচুর্য এবং অমৃদ্ধিলাভের প্রষাস রামমোহনের 
মত দ্বারকানাথের সমস্ত কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করেছিল । উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে নব্যশিক্ষিত বাঙালী যখন রাজান্ু গ্রহ এবং চাকরীর স্বপ্ন দেখছে, প্রবল 
ব্যক্তিত্বশালী বাঙালী দ্বারকানাথ তথন স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে 
বিজয়ী ইংবেজের সমকক্ষতাঁ লাভের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন_বাঙালীর এ 
আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত কর্মেষন। নবজাগরণের ইতিহাঁমে একটি উল্লেখ মাইলস্টোন। 
জনৈক লেখকের মত যৌগেশচন্্ও মনে করেন, “১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিঅম 
বেটিক্কের ইংরেজী শিক্ষা প্রচারমূলক ঘোষণা! অপেক্ষা ১৮৩৪ শ্রীপ্টাবে 
ঘবারকানাথ ঠাকুরের “কার ঠাকুর কোম্পানী” প্রতিষ্ঠা কম “গুরুত্বপূর্ণ নহে । 
কথাটির তাৎপর্য হলো নীতি হিসেবে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ জাতির মানসসম্পদ 
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বৃদ্ধির যেমন সহায়ক হয়েছে, তেমনি দ্বাবকানাথের স্বাধীন কর্মোগ্চমেব দ্বার! 
অন্প্রণিত হঘে তার নিক্িয় স্বদেশবাসী অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উজ্জীবনের 
্বগ দেখেছে । এক কথাব, পুরুষসিংহ দ্বারকানাথ বগৃকাল-লালিত বাঙালীর 
বল ভাববাদী স্রীবনদৃষ্টিকে আধুনিক জগতের বাস্তবতার প্রতি আকর্ষণে যথেষ্ট 
সগাষতা কনেন। জন ও জীবনের প্রত্তি এট নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালী-মনের 
»াশমন্যতা দূবীকবণেঞ্ সহাযক হযেছিল। সংবাদপান্রেণ স্বারীনতা বক্ষা 
এবং সংবাদপত্রে সাহায্যে বাঙাপী-মনকে আপুনিক জণখ ও জীবনের সঙ্গে 
গখিত কধবাব প্রযাস& রেনেস্টীসেব উত্তিগাসে দ্বাবকানাথেব বিশিষ্ট দান । 
কিন্তু বেনের্সাসেব প্রথম মুগে দ্বাধকাশাখেব বিশিষ্ঠতম দান বোধহয স্বদেশ- 
ব|সীব মনে আন্তর্জতিক মনোভাবেব (প্রথম উদ্বোধন। শুধু মাত্র পাশ্চাত্যকে 
জানবার আগ্রভে দ্বাবকানাথ সেই কুপমণ্ডকতাব যুগেও এত আধযাপসাধ্য 
দীর্ঘপথ অকিক্রম কবেছিলেন এবং প্রাচ্েব সঙ্গে পাশ্চাত্যের মানসিক 
বাখীবন্ধন কাষে নিজেকে নিয়োজিত বেখেছিলেন | মনীম্বী ম্যাকসমূলাব 
দাবকানাথেব এই উদাব ৪ বহুগুখীন!নসিকতাব উচ্্রসিত প্রশংস। কবেছিলেন । 
এ দেশেব শিল্পবিপ্রবে9 প্রথম সক্রিষঘ ভূমিকা গ্রহণ কবেন দ্বাবকানাথ। 
চার্পনিক তিকিৎস| বিদ্াকে জাতীঘ জীবনে মঙ্গীভত কববাব প্রয়াসে 
দ্বাবক!নাথেব আপ্রাণ প্রয়াস এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । বাঙালীব 
বাজনৈতিক চেতনাব উদ্বোধনে দ্বাবকান।থের দান অসামান্য । দ্বাবকাঁনাথই 
সে যুগের বিখ্যাত বাদী এবং উদ্াবনৈতিক মানবতাবাদী জর্জ টমসনকে 
নফাবঙ্গের সঙ্গে পরিচষ করিষে দেন_খ|ব অক্লান্ত উৎসাহে নব্যবঙ্গ গড়ে 
তে।লেন এ দেশেব সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ব্রিটিশ উপ্তিষা 
সোসাউটি, | ছ্বাবকানাথ সম্পর্কে পববর্তীকাঁলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কৃত 
হলেও নবজাগবরেব পথিকৃৎ এউ' উল্লেখ্য বাঙালী সম্পর্কে যারা অবগ্রথথমে পাঠকেষ 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন যোগেশচন্দ্র তদের মধ্যে অন্যতম | 

উনবিংশ শ্তান্ধীর প্রথমর্দে নবজ।গবণের বর্মকেন্্র কলকাতা হলেও 
ককাতার বাইরে শিক্ষাবিদ্তার ক।ধকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে নবজাগরণকে 
প্রপাবিত কবতে যাবা সহ[যত। করেছিলেন তাদ্ধের মধে; অন্ততঃ ছুই জনের 
কথা উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র আলোচ্য গ্রন্থে । একজন লালমে [হন ও 
মনোমোহন ঘোষের পিতা! রামলেচন ঘোষ, আব একজন আচার্য জগদীশ 
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চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বনস্থু। ঢাঁকায় সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠায় বামলোচন 
ঘোষের কর্মোগ্যম উচ্চ প্রশংসাব দাবী রাখে । কৃষ্ণনগবে কলেজী শিক্ষা এবং 
সত্রীশিক্ষা বিস্তাবেও তার কৃতিত্ব অপরিসীম । ভগবানচন্দ্র বন্থুর কর্মজীবনে 
কুমিল্লায়, ময়মনসিংহে এবং বর্ধঘানে থাকাকালীন তাব শিক্ষা-বিস্তারও 
স্মবণীযষ। কৃষি-শিল্প, শিক্ষা-সংস্কতির পুনরুজ্জীবন এবং প্রসাবেব উদ্দেস্ে তিনি 
হিন্দু মেলার অনুসরণে ফরিদপুর একটি জাতীয় মেলার উদ্যোগ করেন । এ 
ভীষে স্থদূব মফঃম্বল অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যমে বাঙালী- 
বেনেসীস শক্তি ও সামথ্য অঙ্গন করে। মফঃব্ষলে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস 
অন্ুল্লেখিত থাকলে বাঙালী বেনেসাসের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকতো-_এ সত্য 
এতিহাসিক যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়াষনি। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বহিধিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্কাপন কবে বাঙালী 
মাৰঘেব দিগন্ত বিস্তাবে সহ্ভযতা কবেন কন্তমজী কাওযাসজী। কলকাতা 
স্থায়ীভাবে বসবাসেব পর তিনি খিদিবপুরে এক বিবাট জাহাঙ্জের কাবখানা 
গডে তোলেন। তার জাহাজগুলি স্থদৃব প্রাচ্য, এমনকি পাশ্চাত্যেবও কোন 
কোন স্থানে যাতায়াত করতো । ব্যবসাক্ষেত্রে তাব ধিপুল প্রয়াস দেশবাসীর 
আত্মুগ্লাঘা এবং আম্মপ্রত্যয় বাডাতে যথেষ্ট সহাষক হযেছিল। জীবনবীম' 
এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকেও তিনি দেশবাসীকে আকধণ কবেন। এ ভাবে 
কাশ্ধক্সাসজী জাত্তিকে বাস্তব এবং সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী হতে 
অক্রগ্রাণিত করেন; স্ত্রী-্বাপীনতার স্বীকৃতি দানে, দেশবাসীর মন থেকে 
অঞ্ঞানের অন্ধকার দূব করবার অভিপ্রায়ে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্লে 
বিপুল দানে, নাগরিক জীবনের উন্নয়নে রুস্তমজী কাওয়াসজীর আন্তরিক 
প্রয়াস স্মর্ণধন্য । বাঙালীর নবজাগরণে ধণিক-বণিকের অরুপণ দানও যে 
বহুজ্গ পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল-_এ সত্যের স্বীকীতি দিতেও কুষ্ঠিত হননি 
ধত্তিহাসিক যোগেশচন্দর | 

যোগেশচন্দ্র লিখেছেন_কোন কোন এতিহাসিকের মতে বাংলা দেশে 
রেনেকীম ব। নব্জাগরণের আবির্তাব কাল হলে। ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ গ্রীস্টাব্ের 
মধ্যে+ এ কালবুতের মধ্যে যে সমস্ত বিদেশয় ব্যক্তি বাঁডালীর ন্বজাগরণে 
সহান্থততা কবেছিলেন তার মধ্যে মহাজ্মা ডেভিড হেয়ার অন্যতম । হেয়ারের 
গুণহুগ্ধ প্যাবীঠাদ মিত্র এই মহাত্মার একটি চমৎকার জীবনী রচনা করলেও 
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যোগেশচন্দ্র সমকালীন সংবাদপত্র, সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতির সাহায্যে সে 
জীবনবৃত্তান্তকে সম্পূর্ণতা দান করেছেন । যে-কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নবজাগরণের 
যুগে বাঙালী মনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মধ্যে হিন্দু 
কলেজ এবং স্কুল সোসাইটার সঙ্গে হেয়ার সাহেব ছিলেন ওতঃপ্রোত ভাবে 
জড়িত । একাডেমিক এলোশিয়েশনের তিনি ছিলেন পরিদর্শক এবং সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভার পৃষ্ঠপোষক | গভীর অন্তৃষ্টির সাহায্যে এ বিদেশী 
মানুষটি বুঝতে পেরেছিলেন আচারে-আচরণে প্রচলিত সংস্কারেব বিকদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে গিয়ে কিছু ভূল করলেও নতুন শিক্ষায় আলোকদীপ্ত নব্যবঙ্ 
জাতিকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনেব 
তোরণপ্রান্তে উত্তীর্ণ করে দিতে সমর্থ। এই কারণে বিদ্রোহী নব্যব্গ 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বসিককৃষ্ মলিক রক্ষণশীল সমাজের হাতে 
লাঞ্কিত হলে এ মাহায্মা পরম ওদাধেব সঙ্গে তাদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং 
সাহায্য কবেছেন। হিন্দু কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ পবিচালনায় সব্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারেও তিনি অসামান্ত কর্মদক্ষতা স্বাক্ষর 
বেখেছেন। সেই ব্যাপক ইংরেজী-চর্চার যুগে বিদ্রেশী ইংবেজ হয়েও বাংলা 
শিক্ষা প্রচলনের জন্য তার প্রয়াস বিস্ময়ের বস্তু । মেডিকেল কলেজের প্রথম 
অধাক্ষ ডঃ ব্রামলি, জেনারেল কমিটির সেক্রেটারী জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড 
ফ্রে্ড অব ইণ্ডিয়া”_ রিপোর্টে ও মন্তব্যে শিক্ষা-বিস্তারে হেয়ার সাহেবের তন্ময় 
সাধনাব কথ! উচ্ছৃসিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্ততপক্ষে, উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমার্ধে শিক্ষাবিস্তারে তদগত্তপ্রাণ এ মণীষীর আবির্ভাব না ঘটলে বাঙালীব 
নেনেঞ্সাস যে আবে! বিলশ্বিত হতে। তা বলাই বাহুল্য । 
যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন__প্রথম নবজাগরণের যুগে নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে 
ধাদেব অন্ুপ্রেবণা বাঙালী চিত্তের গভীবমূলে প্রভাব বিস্তাব করেছিল ডেভিভ 
লেস্টার বিচার্ডসন তাদের অন্যতম । আবৃত্তি সহকারে তার সেক্সপীয়র 
এবং পোপের অধ্যাপনার উচ্চ মান সে যুগে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল । 
তুলনীয় অধ্যাপনার সাহায্যে তিনি এ দেশীয় ছাত্রদের মনকে ইংবেজী 
সাহিতোর মর্মলৌকে পৌছিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তীর নিকট 
শাহিত্য শিক্ষা লাভ করে মধুস্দনের মত প্রতিভাবান কৰি বাংলা কাব্যে 
যুগান্তরের সষ্টি করেন। হিন্দু কলেজে তার ছাত্রদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার, 
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আনন্দকষ্জ বস্থ, ভোলানাথ চন্দ্র রাজনারায়ণ বন্থ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 
মধুন্ছদন দত্ত, গৌবদাস বসাক, টি বায় জাতীয় জীবনেব নব রূপায়নে 
বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে খ্যাতিমান হন। মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যক্ষ 
থাকাকালীন তার ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তাকালে বাঙালী-বেনেস্সাসে ধারা! 
বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কবেন তারা হলেন-_-কেশবচন্্র সেন, কষ্*দাস পাল, ষছুনাথ 
ঘোষ, শস্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি । 

বাঙালীর নবজাগবণের ইতিহাসে হেন্বি লুই ভিভিয়ান ডিবোজিওর 
দান বুল আলোচিত হলেও যোগেশচন্দ্র এ মণীষীব জীবন এবং কর্মরুতিকে 
রন্থভূক্ত করেছেন__যেনেতু ভাবচেতনাব ক্ষেত্রে এই তেজোপপ্ত মান্ধটিব বিশিষ্ট 
দানেব উল্লেখ ছান্ডা বাঙালীব নবজাগরণেব উত্তিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
যোৌগেশচন্দ্র দেখিযেছেন শিক্ষিত বাঙালীন মনে আবেগমষ স্বদেশপ্রেমের 
উদ্দীপ্ত চেতনা সঞ্চাৰ এবং যুক্তিবাঁদের ভিত্তি বচনা ডিনোজিওব অন্যতম 
অবদান । আকাডেমিক এসোসিষেশন প্রতিষ্টা কবে তিনিই র্বপ্রথম 
নব্যশিক্ষিত বাগাপীর স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের মধোগ কবে দেন। ভাবশিষাদেব 
মধ্যে সত্যাকথনেব সৎ্সাহস হট করে তিনি নতুন সমাজের ছিদ্ভি স্থাপন 
কবেন। টিনোছিএর প্রতাক্ষ ভাবশ্াদ্ণে মা তাবাটাদ চক্রবর্তী, 
বানগোপাল খোষ, বাপানাথ শিকদার, গোবিন্দ চু বস্ক, বামত্জ লাঠিন, 
শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিনাবধন মুখে!পাধায়ত প্াাবাচীদ মিত্র বাগালী-জীবনের 
নবকপাষনে বিচিন্ন ক্ষেত্রে সংশ গ্রহণ কবে প্রপার স্বপ্ন সফল করেছেন। 
তার যুক্তিবাদা শিক্ষান্ধ আন্থপ্রানিত ককনোহন বান্দাপাপ্যাধ়, বমিককিফও 
মল্লিক, ভবুচন্ছ ছেোষ প্রভৃতি ভাবপিছ্রোশীলা প্রাপীন সংস্ক। বলগ্ন 
বাঙালী জীবনকে আপনিকভাব পাবগীঠের এপকু প্রতিচা কববাব উদ্দেশ্যে 
আজীবন সংগ্রাম কনেছেন | ডিবোপগ্সিগব আকাডেমিক এসো মিয়েশন 
১৮৩৯ সন পাস্ত সন্ত থেকে জীননচঞ্চল নবশিক্গার্থীন মনে স্বাধীন 
চিন্তা ও যুক্তিনাদের বীজ ছডিষে নাঙালীব নব জাগরণকে সার্ক করে 
তুলেছিল । বস্মতপক্ষে। শতাব্দীর 'প্রথম]র্পে একপ মুক্ষবুদ্ধির চর্চং না হলে 
বন্থধুগের সং ক্কারান্ধ বাঙালী ঠাদের সংকীর্ণ ানসপরিধি অতিক্রম কবে 
বহুমুখী জীবন-সংগ্রানে জযী হতে পারতো! না।  যোগেশচন্দ্র আরো 
দেবিয়েছেন, বরামমোহনের সংঙ্গারকার্দ সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে 
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সীমাবদ্ধ থাকায় বুহত্তর জনজীবনকে স্পর্শ কবতে পারেনি । ডিরোজিওর 
শিশ্যসম্প্রদায় মুখ্যত সাধারণ সম্প্রদায়ডূক্ত বলে তারা সমাজের বৃহত্তর অংশকে 
জাগিষে তোলে । বঙ্গের রেনের্সাসেন ইতিহাসে ডিবে।জিওর কৃতিত্ব এখানে । 

যোগেশচন্দ্ের মতে, জন এলিট ডিঞ্কওযাটাব বেখুনও বাঙাঁলীব নব- 
জাগরণের ইতিহাসে আর একটি ম্মবণীষ নাম। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তার 
কর্মেষণ! বিশেষভাবে উল্লেখ্য । বেখুন স্কুল প্রতিাব উদ্দেশ্তে তিনি প্রায় 
চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয করেই ক্ষান্ত গন নি, ১৮৫১ সনে মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
প্রায় ত্রিশ হাজাব টাকা মূল্যের অগ্কাবব সম্পত্তি উইল করে বিদ্যালয়কে দান 
করে যান। শিক্ষাসমাজেব সভাপতি বূপে কলকাতাব হিন্দু কলেজ এবং 
সবকারী বিগ্ভালযসমূহেব, হুগলী কলেজের, কৃষ্ণনগর কলেজেব এবং ঢাকা 
কলেছেব পুরস্কাব বিতবণী সভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়ে তিনি স্্রী-শিক্ষার 
আবশ্যকতা বিষয়ে মুল্যবান উপদেশ দিয়ে ব্যাপক ্ত্ী-শিক্ষা গ্রচাবে সহায়ত। 
কবেন। বাংল। ভাষা ও সাহিত্যেব মাধ্যমে ঘুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধাব। 
প্রবাহিত হলে এ দেশের উন্নতি সুনিশ্চিত হবে বলেই ছিল তাব ধারণা । 
কবিবব মধুস্থদনকে বাংলায় কাব্য বচনা কবতে তিনিই অন্ধপ্রাণিত করেন । 
“বঙ্গভাষাম্থবাদক সমাজ” গঠনে ভীব প্রঘাস ছিল অক্লান্ত । কলকাতা। পাবলিক 
লাইব্রেবীর অধাক্ষ হিসেবে লোকশিক্ষা প্রসারেও তার দান অপবিসীম। 
যোগেশচন্দ্র দেখিযেছেন শিক্ষা বিস্থারে বেখুনের ক্লান্তিহীন প্রয়ম বাঙালীর 
নবজাগরণকে ত্বরান্বিত কবেছিল। 

, পাত্রী ন্দেমস্‌ লঙকে বাঙলীব নবজাগ্রণেব একজন নিবেদিতপ্রাণ 
স্হৃৎ হিসেবে দেখিয়েছেন যোগেশচন্র। নীলদর্পণেব ইংবেজী অনুবাদের 
প্রকাশক এবং নীলচাষীদের দবদী বন্ধু হিসেবেই লোকে লঙকে জানে। কিন্তু 
জান-বিস্তাবে এবং ভাষাব প্রসাবকল্পে বাংল। দেশেব বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগাব 
প্রতি তিনি ঘে অক্লান্ত উ্লমেব পরিচয় দিয়েছিলেন তা নবজাগবণেব ইতিহাসে 
তাকে অমর করবে । ভালে। ভালো ইংরেজী গ্রন্থের বাংলায় অন্থবাদ কার্ষে 
তিনি ছিলেন পবম উৎসাহী, “অন্গধাদক সমাজে'ব সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অতি 
ঘাঁণঠ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার “সংবাদ-সাব* অসামান্য পবিএবের ফল। 
এ [ডা ১৮৫৫ হনে প্রকাশিত তাৰ ছইখনি গ্রন্থ ৪৮০০০ 06 4১007015200 
11270510075 ৮ ৬০০01800181 1169186816 এবং 012558760. ৪819806 
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০ 1400 761782]1 7309015 2100 1৪০0 বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের 
উপকরণ হিসেবে অপরিহার্য । নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং করি রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় লঙ সাহেব ছয় হাজার প্রবাদ সংগ্রহ” 
ংকলন ও অন্থবাদ করে তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের 
পরও তিনি বাংল! প্রবাদের ওপর ইংরেজীতে একখানি গ্রন্থ লেখেন। 
লঙএর সারস্বত সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে 
স্থানীয় ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ, বিদেশের শিক্ষিত সমাজ এবং এ দেশের 
শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটানো । বাংল সাহিত্য-বিষযক সভা ( অন্থবাদক 
সমাজ ) ছাড়াও বহু শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্টানের সঙ্গে জড়িত থেকে 
উদারহদয় লঙ বাঙালীর মনোজগৎ সম্প্রসবণে অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় 
দেন। বাংলা ভাষা সংস্কতানুগ পদ্ধতি ছেড়ে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে 
দেখে তিনি উল্লসিত হন। বঙ্গীয় সম[জ-বিজ্ঞান সভা"র উদ্যোক্তাদের 
মধ্যে অন্যত প্রধান ছিলেন জেমস্‌ লঙ়। বাঙালীর নবজাগবণেব আর 
একটি দিক লের জীবনের সঙ্গে জডিযে আছে। নীলদর্পনের ইংরেজী 
অনুবাদের প্রকাশক রূপে তার বিচারেব সময় বিচাবপতি শ্তিব মডাণ্ট' 
ওয়েলস বাঙালী জাতিকে যে কটংক্তি করেছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
করতে গ্ষে বাঙালীর জাতীযভাবোর্ধ সোচ্চাব অভিব্যক্তি লাভ করে 
লঙেব মাধ্যমে । বিদেশী হয়েও পাদ্রী জেমস্‌ লঙ বাঙালীব মনকে স্বদেশীয় 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিমুখী কবতে জীবনব্যাপী সাধনা করেছেন। সে 
সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সে যুগের বাঙালী ক্রমশই বিদেশী অন্থকরণের মোহমুক্ত 
হযে আন্মচেতনা ফিরে পেয়েছিল_যার অবশ্টন্তাবী পরিণতি হিসেবে 
আন্মবিশ্মত বাঙালী নবজীবনের তোরণ প্রান্তে উপনীত হতে পেরেছিল । 
ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান নূর্যকূমাব 'গুভিভ চক্রবতা নৰজাগরণেব অষ্টাদের মধ্যে 
নেতৃস্থানী না হলেও যোগেশচন্দ্র একটি কাবণে তার জীবনীকে গ্রন্থভুক্ত 
করেছেন । সেই কৃপমগুকতার সুগে ইংলগ্ডে গিষে শুধু মাত্র নিজের প্রতিভাবলে 
এই উল্লেখ্য বাঙালী চিকিৎসা-বিগ্ায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে এদেশে 
এসে চিকিৎসা বিভাগের উচ্চতম মর্যাদাপূর্ণ পদে (আই. এম. এস.) অধিষ্ঠিত 
হন। তার কৃতিত্বসমুজ্জল জীবন বাঙালীর হীনমন্ত। দূর করতে নিঃসন্দেহে 
সহায়ক হয়েছিল । 


নবজাগরণের এতিহাসিক ও যোগেশচন্দ্র বাগল ৫৫ 


বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাসের পটভূমি আলোচনায় প্রসন্নকুমার 
ঠাকুবের দানের কথাও সবিস্তারে আলোচনা! করেছেন যোগেশচন্দ্র। 
রামমোহনের বহু প্রগতিশীল কাজের সহযোগী হলেও সে যুগের এই উল্লেখ্য 
বাঙালী নিজে সর্বাংশে প্রগতিশীল ছিলেন না। তার ব্যক্তিত্ব ছিল বক্ষণ- 
শীলতার সঙ্গে প্রগতিশীলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ । বস্তৃত পক্ষে, নবজাগরণের 
স্থাধী ভিত্তিও রচিত হয়েছিল প্রাচীন এঁতিহ্থগৌরবের সঙ্গে নতুন যুগেব 
নবীন ভাবধাবাকে গ্রহণ করাব মধো। স্তযুপ্ট জাতিব জীবনে নতুন চেতনা 
সঞ্চাবেব উদ্দেশ্টে প্রসন্নকুমার বন্থমুখী কর্মপ্রবণতাব পরিচষ দেন? 
“গৌডীয সমাজে" কর্মসুচী প্রণয়নে উদ্যোগী হযে তিনি মৌলিক বাংলা 
গন্ধ বচনা এবং অন্যান্য ভাষা থেকে জ্ঞানগর্ভ বিষষনিতব অনুবাদ গ্রন্থ 
বচশাব ওপব জোর দেন। ন্বযুগেব প্রথম দিককার 'ঝড তৃফানের যুগ 
শেষ হযে দেশে যখন গঠনমূলক কাজ শুক হলো! প্রসন্নকুমাব ছিলেন সে 
যুপেন অন্যতম নাষক। সাংবাদিকতাব মাধ্যমে দেশের বহুমুখী উন্নয়ন কার্ধে 
তিনি যে অক্লান্ত প্রযাসেব পবিচষ দেন তা তাকে ন্মবণীয করেছে। 
বামমোহনেব সহযোগী হিসেবে তিনি “বেঙ্গল হেরন্ড' এবং “বঙ্গদৃত' 
পবিলনায সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন, নিজেব সম্পাদিত “বিফর্মার 
(1২০00119791) পত্রিকায় তিনি অনেক প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত কবেন £ 
যেন, ফাবসীব বদলে আদালতের ভাষা হিসেবে বাংলা গ্রহণ, জাতীষ 
উন্হি-সম্মত ক্ত্রী-শিক্ষা বিস্তাবেব প্রয়োজনীযতা, জাতির পক্ষে অস্ত্রবিছ্য। 
শিক্ষাৰ আবশ্যকতা প্রভ্তি। দেশবাসীর অস্ত্রবিদ্। শিক্ষাৰ আবশ্যকতা 
সম্পর্বে তার সুচিন্তিত অভিমত কোন কোন সবকাব-সমথিত সম্পাদক 
কড়ক বাজদ্রোহজনক বলে অভিহিত হয়েছিল । সতীদাহ-বিবোধী আন্দোলনে 
তিনি ছিলেন বাঘমোহনেব যোগ্য সমর্থক, ইউবোপীযদেব এ দেশে বসবাসের 
স্বপক্ষে (0০101719861077) যে আন্দোলন উপস্থিত হয বামমোহন এবং 
দাবকানাঁগের সঙ্গে তিনি ছিলেন সে আন্দোলনের পুবোভাগে। ইউরোগীয 
নাগাশালাব আদর্শে “হিন্দু থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা প্রসন্নকুমাঁবেব সংস্কৃতি- 
গ্ীতিন পরিচায়ক, হিন্দু কলেজের গভর্ণৰ রূপে এ দেশে উচ্চ শিক্ষা 
নিছ্াবে তিনি অসাধারণ কর্মক্ষমতাঁর পরিচয় দেন। ব্যাপক ইংরেজী- 
চাব ঘুগে বাংলা-চর্চার ওপর গুরুত্ব অর্পণ তার অসামান্য দূরদশিতার 


৫৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যেগেশচন্দ্র বাঁগল 


পরিচায়ক। হিন্দু আইন সংকলন"এবং সমালোচনায় তার ভূমিক উল্লেখষোগ্য। 
গৌড়ীয় দাযাঁবলীর তিনি সমালোচনা করেন। তার রচিত “বিবাদ 
চিন্তামণি' “ব্যবস্থাপত্র” এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষাঘ লিখিত আরো 
অনেক আইনগ্রন্থ ডক্টব বাঁজেশ্রলাল মিত্রের মত বনুদশশী পণ্ডিত কতৃক 
উচ্চ প্রশংসিত হয়। বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগরন্থও তিনি পণ্ডিতদেব সহায়তায় 
প্রকাশ কবেন। নবজাগবণেব প্রেবণায় প্রসন্নকুমাব সেই অন্ধ অন্থকরণের 
যুগে আমাদেব এঁতিহ্বগৌববছে অদেশবাসীর সামনে তুলে ধবেন-এট। 
কম মনঘ্িতার পবিচাষক নয । ভম্যধিকাবী সভা 9 ভাবতবধাঁয় সভাব সঙ্গে 
দীর্ঘ দিন ঘনিস্টভাবে জড়িত থেকে তিনি জাতিব স্থার্থবক্ষায় যত্রবান হন। 
বিশ্ববি্ালয়ে খাইন-চর্চাৰ তন্থ তব বিপুল দানও স্মবণযোগ্য | 

যোগেশচন্দ্রের তথ্যভিত্তিক বিববণে দেখা যায যে, প্রসন্নকুমাবেব জীবন এবং 
কর্মধাবাব মধ্য দিযে নবজাগরণেব প্রথম থুদেব উদশ্রান্তি এবং উচ্হচ্খলতা 
ক্রমশ: ক্িমিত হযে মাসে। জাতী জীবনে নব বপাষণেন 
অভিপ্রায়ে নেতবুন্দের মননশীল চিন্ত। নিযোঙগ্গিত হয়েছে গঠনমূলক ঝর্মপন্থা 
উদ্ভাবনে, এঁতিহ্েব অন্থসন্ধানে, বিদেশী ইংবেজের গপব নিউনহীন স্বাধিকাব 
লাভের আকাজ্্ায় এবং জাতীয় মধাদার প্রতিষ্ঠা । আমব। দেখেছি নব- 
জাগরণের এ বৈশ্ষ্ট্যগুলি শতান্দীব শেষাপে বিভিন্ন কী এবং মনীষীব প্রচেষ্টায় 
প্রবল প্রত্যয়ে আম্ম প্রকাশ করে ! 

যোগেশচন্দ্র কষেকজন টিবোজিগ্রশিবা শবাবঙ্গেব হেজোঘৃপ্ত জীবণ- 
কাহিনী বর্ণনা কবেছেন যাদের স্বাবীন চিন্তা এবং বিচিত্র কর্ বাঙালীর 
নবঙ্তাগরণের ইতিহাসে নুন যুগের স্ষ্টি করেছে । এদেব মধ্যে তাবাচাদ 
চক্রবর্তী একটি বিশ্মযকর নম । খথ্যতঃ এরই প্রেরণায নব্যবঙ্গের মধ্যে 
রাজ্গনীতিচেতনার প্রথম সঞ্চার হয়_যে চেতনা পদ্বব ত্াঁকালে শক্তি সংগ্রহ 
করে বাঙালীন নবজাগবছণ পধম সহায়ক হযেন্ছল। এই আশ্চধ্য মানুষটির 
জীবনী নবজাগরণেন এতিভাসিকদের রচনায় অস্পষ্ট ছিল। যোগেশচন্দ্ 
লিখেছেন_ শিবন।থ শাস্ীর “বামন লাহিডী 9 তৎকালীন বজসমাক্ছে এর 
জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্থানে স্থা"ন ত্রম গ্রমীদপূর্ণ । বিমানখিহারী মুমদার 
115097% 01 79110199170090176 ি০]া। [২2100101000 192/2710170 


গ্রন্থে তারাটাদেব রাজনৈতিক মতামত এবং কর্ধাবলীর জন্য একান্তভাবে 


নবজাগরণের এতিহাসিক £ যোগেশচন্দ্র বাগল ৫৭ 
নিভর করেছেন দ্বিভাষিক [19 35059] 91১০০2601 নামক পত্রিকার ওপর | 
এ ভাবে তাবাটাদেব জীবন-কথ। ব্যক্তিগত ধাবণ। বা কিংবদন্তীর আশয়ে 
গডে উঠেছে । প্যাবীচাদ মিত্র ছিলেন তারাটাদের অন্থজপ্রতিম সহযোগী 
এবং গুণমুগ্ধ। তিনি তার “ডেভিড ঠ্য়োর' নামক ইংরেজী গ্রন্থে বলেছেন, 
তার লিখিত তারাদের জীবন-বৃত্তান্ত কয়েক সংখ্যা [0018 [২০৬1০ পত্রে 
প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্্র সে বৃত্তান্তকে সব চাইতে প্রামাণ্য মনে কনে 
তারাটাদের জীবনীকে অস্প্টতার জগৎ থেকে উদ্ধার কবেছেন। 

বামমোহনেব ভাবশিষ্য এবং স্পেভধন্য তারাটাদ চক্রবর্তাব আন্মম্যাদাজ্ঞান 
এবং স্বাধীনতাস্পৃহ। ছিল নব্যধঙ্গের অন্ুকরণের বপ্ত। বহু কর্ণসংস্থায ভালে! 
কাধ পেয়েও স্বাধীনতা স্পৃার জন্য কোথাও তিনি স্কাধী হতে পাবেন নি। 
তাবাটাদ গভীব পাগ্ডিত্যের অর্ধিকাবী ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় তার 
পারদখিতা ছিল, 'আইন-জ্ঞান ছিল গন্তীব। কলকাতাব শিক্ষিত সম্প্রদাষের 
তিনি ছিলেন পবম শ্রদ্ধেয়। “সাঁধাবণ জ্ঞানোপার্িকা সভা'র স্থায়ী সভাপতি 
এবং বামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মলমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি । টীকা- 
টিগ্পনী সহ পাঁচখণ্ডে “মন্ুসংহিতা'র প্রকাশ তার ক্ষয় কীতি। 'জ্ঞানানেষণ। 
এনৎ “বেঙ্গল স্পেকটেটরে”র তিনি ছিলেন নিষমিত লেখক । এ সমন্ত 
পত্রিকাষ হাব প্রগতিশল মতামত প্রকাশিত হতো এবং নব্যবঙ্গ তার মত 
মেনে নিতেন। বাংলা দেশেৰ প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্টান “বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইন্ডিা সোসাইটি'র উদ্দেশ্ত-পত্র রচনাষ তাবাটাদ সক্রিয় অংশ গ্রহণ কবেন। 
এই, উদ্দেশ্য-পত্রে য। ব্যক্ত হয়েছে তার প্রভাব, যে(গেশচন্দ্রের মতে, কংগ্রেসের 
প্রথম যুশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয। ১৮৪৩ সনে “সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। সভা"য় 
পিাসনের প্রতি তার তীব্র ঝাজালো মন্তব্য সে যুগে চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে। 
সবনাব সমথিত ৫ অফ ইত্ডিয়া' পত্রিকা তারাটাদের বাঞজনৈতিক 

মঙাহুবর্তাদেৰ “চক্রবর্তী ফ্যাকসন? বা 'ক্রবতী চক্র বলে ব্যঙ্গ কবতো। 
বন্ততপক্ষে, সে যুগের শিক্ষিত সমাজে রাজনীতি-চেতনার সঞ্চাৰ হয় এই 
তেজোদৃপ্ত মাম্ষটির নেতৃত্বে। “বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ বন্ধ হযে গেলে 
দি কুইন” ন।মক পতিকা প্রকাশ কবে তারাচাদ্ নব্যবজের রাজনীতি-চর্চা 
অব্যাংত রাখেন। দেবেজ্্রনাধ-প্রতিটিত হিন্দু হিতার্থা বিদ্যালয়ের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার।&দ চক্রবর্তী । যোগেশচন্দ্রের মতে, উনবিংশ শতাব্দীর 


৫৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রথমার্ধে রাজনীতিচেতনার জাগরণে, স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে, ছুর্নাতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাষে, জাতীয় মধাদা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য রক্ষায় তাবাঠাদের দান 
অসামান্ত । | 


যোগেশচন্দ্র ইংরেজীতে স্থুপপ্তিত, স্ুবক্তা, স্থলেখক ও ডিরোজিও-শিল্কয 
রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনী বিস্ৃতভাৰে আলোচনা করেছেন। জাতীয় 
জীবনের উন্নয়নের উপায় হিসেবে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা চার ওপর গুকত্ব 
অর্পণ, বাংলাকে আদালতের ভাষা হিসেবে হ্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্বে আন্দোলনে 
তার পোষকতা নব্যবঙ্গের মধ্যে বসিকরুষ্চকে স্বাতন্্রসিহিত করেছিল । 
'পার্থেনন' এবং 'জ্ঞানোন্েষণ' সম্প'দনার মাধ্যমে তিনি সে-যুগের শিক্ষিত 
বাঙালীর সত্যাঙ্থরাগ ও মানসদিগন্ত প্রসারের চেষ্টা কবেন। জুরি হিসেবে 
কাজ করবার সময় প্রচলিত সংগ্কার অতিক্রম কবে গঙ্গকলেব পবিভ্রতা বিষয়ে 
শপথবাক্য উচ্চারণ কবতে অস্বীকার করে তিনি যে মন্তব্য করেন তা কিংবাদন্তীতে 
পরিণত হয়েছে। সত্যের প্রি তার গভীব অন্থরাগ সে যুগের নব্যশিক্ষিতের 
মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাব যুক্তিবাদী শিক্ষা শিক্ষিত ছাত্র 
মধুস্ছদন গুপ্ত এবং উমাচরণ শেঠ পরবতীকালে মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ 
কবে বাঙালীব সংস্কারমুক্তিব ইন্রিহাসে নতুন অধ্যায়ের স্ছচনা! করেন। 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন-সংস্কার আন্দোলন, সাধাবণ পাঠাগার 
প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রসিকরুম্েবে সক্রিষ কর্মোগ্যম সে যুগের বাঙালীর নবজ্াগরণে 
বেগ সঞ্চার করেছিল। কোন কোন বিষয়ে ( যেন অভক্ষ্য ভক্ষণ ) বাড়া- 
বাড়ির পরিচয় দিলেও রসিকরুষ্ণ ছিলেন নবযুগের সন্ঠানেষীদের প্রতীক। 

যোগেশচন্দ্র দেখিষেছেন টিবোজিওর শিষ্য রাধানাথ শিকদাবেব সত্যান্থরাগ, 
চধিত্রের দৃঢ়তা, অন্যায়েব বিকদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, মনস্থিত» সাহিত্যচর্চায় 
প্রগতিশীলতা, সে যুগেব নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে আত্মমর্ধাদা এবং আত্ম- 
প্রত্যয়েব গভীরতা স্থষ্টিতে ঘথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এভারেস্ট, গিবিশ্জের 
উচ্চতা নির্ণযে তার মনম্ষিতা দেশী-বিদেশী সকলের সঙ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন 
করেছিল। সুযোগ পেলে বাঙালী-প্রতিভাও যে ইউরোপীযদের মত মহৎ 
বিকাশ লাভে সমর্থ বাধানাথের সাফল্য হা প্রমাণকবল। উৎরেজ মেজিস্ট্রেটেব 
বেগার খাটানোর বিকদ্ধে তার দৃপ্ু প্রতিবাদ সে যুগে শিক্ষিত সত্যান্বেষী 
বাঙালীর সাহসিকতার উজ্জ্লতম দৃষ্টান্ত । তাঁর এই সাহসিক কাজ সে যুগের 
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শিক্ষিত বাঙালীর ভীরু মানসিকতা অপসারণে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। 
মৌলিক প্রতিভার সাহায্যে বাংল গগ্য-সাহিত্যকে তিনি নতুন খাতে প্রবাহিত 
করতে সাহাযা করলেন। “মাসিক পত্রে” দেশ-বিদেশের পৌকষ-বীর্ধশালী 
চরিত্রের সহজ সর্জনবোধগম্য আলোচনার দ্বারা তিনি জাতির চিত্ত থেকে 
বহুকাল সঞ্চিত ভীরুত। অপসরণেব জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন । স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তন, 
হিণ বিববার পুনবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে 
যে প্রগতিবাদী ভাবতরঙগ সে ঘুগের বাঙালীসমাজকে আলোডিত করছিল, 
প্রবল ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে বাধানাথ মে আন্দোলনকে আশ্রা বেগবান করে 
তুলেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাঁধানাথের বিস্তৃত জীবন আলোচনার সাহায্যে 
একটি সত্যের দিকে আলোকপাত করেছেন_-সেটি হলো, এধরণের প্রবল 
বাক্তিতবম্পর্ণেই বাংলাদেশের নবজাগরণ নতুন শক্তি ও সাম্য অর্জন 
করে। 

পরিশিষ্টে যোগেশচন্দ্র দুইজন মনীনী বাঙালীব জীবন-সাধনার উল্লেখ 
কবো,ছন-_যা বাঙালীর নবঙাগবণে নতুন শক্তি হ্ত্ি কবেছিল। 

বিজ্ঞান-চেন্তন! নবধযুগেব বাঙালীব মানস-পবিধি বিস্তাবরেব একটি প্রধান 
লক্ষণ। ডকটব মহেন্দ্রলাল সবকাবই সেই প্রাতঃম্মব্ণীয ব্যক্তি যিনি 
১৮৭৬ সনে ভাবতব্ষীয় বিজ্ঞান সভা'র প্রতিষ্ঠা কৰে দেশবাসীব মনে বিজ্ঞান- 
টেতরন। সঞ্চাবেব প্রযাস পান। এই বৈজ্ঞানিক সংস্থা সে যুগের শিক্ষিত 
বাঙাশীব মনকে বিজ্ঞানমুখী এবং সংস্কাবমুক্ত কবতে যথেষ্ট সহাযতা করেছিল । 
মহ্খলাল বিশ্ববিদ্তালষের বিশ্ভিন্ন ফ্যাকাণ্টির উল্লেখযোগ্য সদশ্যরূপে বিজ্ঞান- 
শিক্ষার প্রযোজনীযতার উপব যেমন জোর দিযেছিলেন, তেমনি সংস্কৃত-শিক্ষার 
প্র! জনীযতাকেও স্বীকাব কবে নিষেছিলেন। বন্তুতপক্ষে, প্রাচা ও পাশ্চাত্যের 
এই সমস্বিত জ্ঞান-চর্চাই পবব্তীকালে বাণ্ঠালীর নবজাগরণকে একটি সদ 
ঙিন্তিব ওপব প্রতিষ্ঠিত কবেছিল। মহেন্দ্লাল শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, 
সম|্-ভাবনায়ও তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী । সেই বক্ষণশীলতাব যুগে নাবীব 
পিব।হের বয়স নৃানপক্ষে যোল হত্ডয়া উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ বেন, 
জন্পপিক্ষা প্রসারেব জন্য কলকাতা পাঁবলিক লাইব্রেরীর পবিচালন!ষ সক্রিষ 
অংশ গহণ কবেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিকে ভিনি চা-বাগানেব 
অমিকদেব (“কুলী” বলার তিনি ছিলেন তীত্র বিরোধী ) ছর্দশা মোচনেৰ জন্য 


১৬৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দু বাগল 


বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। এক কথাষ, ডকটর মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন 
উনবিংশ শতাব্দীর একজন পূর্ণাঙ্গ বাক্তিত্ব ধার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বাঙালী 
নবজাগরণের পথে বহুদূর অগ্রমব হতে সক্ষম হয়েছিল । 


পরিশিষ্টে উল্লেখিত দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আনন্দমোহন বস্থ । বিলাতে অঙ্কশাস্্রে 
প্রগ্নাট পাণ্ডিত্য অর্জন করেও ব্যবহাবজীবীব জ'বন গ্রহণ কবেন তিনি। 
কিন্তু তার অমূল্য জীবনের সমস্ত প্রয়াস নিযোজিত হযেছিল শ্বদেশ-সেবায 
এবং দেশেব যুধমনে স্বাদেশিক চেতনা সঞ্চাবে | দেশে প্রত্যাবর্তনেব পব 
চৈত্র মেলায় তাঁর প্রথম আধিভাব। প্রথম আবিভাবেই তিনি ছাত্র এবং 
যুবক সমাজের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত তন। ত'বই উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজে 
্ুডেন্টস এসোসিয়েশন? বা ছাত্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হয। তাঁবই অন্বোধে উক্ত 
সভায় স্তবেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষে উদ্দীপ্ত বক্তা দিয়ে ছাত্রসমাজেব মনে জলন্ 
স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্টান হ্শ্ডিষান লীগ' 
প্রতিষ্ঠায়ও আনন্দমোহনের দাঁন অসামান্য । আবেগময় স্বদেশ-চেতনাব স্পনে 
আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গেব যুব সম্প্রদায়কে গভীবভাবে আকধণ কবেন। বস্বত 
পক্ষে, কংগ্রেস প্রতিষ্টাব পূর্বেই এই তীক্্ মনীষী এবং শ্বদেশপ্রেমিক যুবক" 
সম্প্রদাযের মনে দেশাত্মবোধেব প্রেরণা স্ষ্টি করে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বন্ধন 
মুক্তির পথ স্থগম করে দেন। এই হিসেবে, যোগেশচন্্ের মতে, আনন্দমোহন? 
নবজাঁগরণেব পথিরুৎ ভিসেবে গন্থা হবাব যোগা পুকষ | 


কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে রক্ষনশীলতার পরিচঘ দিলেও বাঙালীব নবজাগরণেন 
ইতিহাসে রাধাকান্ত দেবের দানও অবিশ্মবণীয়। যোগেশচন্দ্র বলেছেন এ 
মনীষীব জীবনী পৃথক গ্রন্থভুক্ত ক্বায় ালোচ্য গ্রন্থে তিনি স্থান দেন নি। 
১৮১০ সনে রামমোহনেব বিলাত গমনের পর দীর্ঘকালব্যাপী এই জ্ঞানী, 
কর্মবীর বন্ুমুখী প্রগতিশীল কর্মধারার সঙ্গে জডিত থেকে নবজাগরণের পথকে 
ন্থগম করেছিলেন । রামমোহন ৭ বিদ্কাসাগরেব মতে। রাধাকান্তের অন্পস্থিতি 
“উনবিংশ এতান্দীর বাংলা” গ্রন্থকে অসম্পূর্ণ করেছে মনে কর অস্বাভাবিক 
নয় । তবে এ প্রসঙ্গে এট। মনে বাখ। দরকার যোগেশচন্দ্র আলোটিত বিষয়ের 
পুনরুত্তি না! করে নবঙ্গাগরণের ইতিহাস আলোচনায় স্পষ্ট বা অজ্ঞাত 
উপকরণকে এ গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন । 


নবজাগরণের এঁতিহামিক ও যোগেশচন্ত্র বাগল ৬১ 


॥ ২ ॥ 

আলোচ্য দ্বিতীষ গ্রন্থ “মুস্কির সন্গানে ছাবত' বা "ভারতের নবজাগরণের 
ইতিবুত্ত' রাষ্্রচেতনাব ক্ষেতে বামমোহনের আবির্ভাব কাল থেকে শুরু করে 
১৯৪৭ শ্রীস্টাব্দ পর্সন্ত ভাবতবর্ষেব বাষ্রীয মুক্তিসাধনাব বিচিত্র কাহিনী। 
শাঞ্রুয় মুক্তিসাধনাব ইতিহাস হলে লেখক এ মুগবুত্তের ঘমাজ, ধর্ম, শিল্প, 
স[ঠিত্য, বিজ্ঞানসব কিছুব প্রগতিব কাহিনী এই আলোচনাব অন্ঙুক্কি 
কবেছেন। গ্রন্থেব ভূমিকায় মাচার্ধ প্রফুলচন্্র বাধ বলেছেন--জা জীব জীবনেৰ 
মঙ্গীর্ড়ত এই বহুমুখী আলোচনা ভারতেব বাষ্টাব ইতিহাসকে সম্পূণ্তা 
দিযেছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি বলেছেন, ঘভাবতেব মুছি সাধনার 
পূণাঙ্গ ইতিহাস ইহা নহে । ইহ। ভারতী নবজাগরণেব বৈচিত্রযবন্থল 
ঈত্তিহামেব পথ-নিদেশক মাত্র ।? আললোচা গ্রন্থকে নবজাগবণেব খণ্ডিত 
উত্বিভান বলা ভাতপধ বিশ্লেবণ প্রসঙ্গে আচাধ বায় বকেছেন, "এই নবঙজগাপবণেব 
ঘুদ এখনপ আন্তীত হইয়া যাঁয নাই, এখনও ভারতবর্ের বিভিন্ন প্রদেশের 
বিডিন্নতর সমাজে এই নবঙ্গাগরণেণ বিকাশ দেখা যায নাই ।” লেখক নিলেও 
শব এ গন্থকে ভাবতের নবজাগবণেব সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে দাবী করেন 
শি। কবলে তিনি শুক্তিব সন্ধানে ভাবত-একপ নামকৰণ অনশ্াই কবাতেন 
ন।। নবজাগবণ 'একটি বছুমুখী প্র্িঘী। একটা বিপুল ভাবপ্রেবণায সাহিতা, 
দশা, পর, বাষ্টর জাতীয় জীবনেব সব খিছুব নবকপাঘনেব মধা দিষে 
নবদ|গরূণ বা বেনেসাস সম্পূর্ণতা লাভ করে । যোগেশবাবু মুখাত বাট্রক্ষেত্রে 





বাঠালী তথা ভাবত্বামীব মুক্তি-সংগ্রামকে এ গ্রন্থে অন্তড়ক্ত কৰেছেন। 
এছনাৎ নবজাগবণের বন্থমুখী ইতিহাস না হলেও একটি দিকের পূর্ণাঙ্গ 
ঠাতৎপের সপবেখা অঙ্গনের গ্রধাস করেছেন লেখক আলোচা গ্রন্থে । ন্ভুমিকাঁয় 
নাচাষ রাষ বা.লছেন, ১৭৫৭ ্রীন্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গনে বাঙাশী যে পাপ 
কপেছিল তারই অবদান এই রেনেসঈস্‌। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্তক 
৭ হিন্দু কলেজের ছাত্রবুন্দ ইনার পত্ডাকাবাহী। যোগেশচন্্র ভাবতের বাসী 
দাগবণেব ইতিবৃত্ত বণনাষ এবৃত্ত হযে বামমোহনের বাষইচেতনা দিযে শুরু 
করেছেন এবং ১৯৪৭ সনে ভাবতের স্বাধীনতা লাভেব বৃত্তান্তেব উপব কাহিশীর 
স্বনিকা পাত করেছেন। 

আলোচনার সুবিধার জন্য বাষ্টক্ষেত্রে ভারতেন মুক্তি সাধনাব ইতিহাসকে 


৬২ উন্বিংশ শতকের বাংলাব কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


লেখক দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন । প্রথম খণ্ডে রামমোহন থেকে শুরু করে 
স্যর সৈয়দ আহমদ খা পর্যন্ত যে সমন্ত মনীষী সুদীর্ঘ ৮৭ বৎসর ব্যাপী 
আন্দোলনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার যে ভাববীজ বপন করেছিলেন তার 
একটি সামান্য ইতিহাস সংকলন করেছেন লেখক। দ্বিতীয় খণ্ডকে তিনি নাম 
দিষেছেন_“কংগ্রেস যুগ | ১৮৮৫ সনে প্রথম কংগ্রেস অধিবৈশনেব কাল 
থেকে ১৯৪ সনেব স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ভারতীষ বাসা আন্দোলনের বনু 
চাঞ্চল্যকর কাহিনী বিবুত হয়েছে এই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের কংগ্রেস-পূর্ব 
যুগের রাষ্ট্রচেতনা এবং আনুষঙ্গিক আন্দোলন বর্ণনায় লেখক বিশ্বস্ততাব দাবী 
করতে পারেনঃ যদ্ি৪ কোন কোন স্থানে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে । যেমন, 
জর্জ টমসনের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গের “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি, প্রতিষ্ঠা 
এবং সে সোসাইটিতে জর্জ টমসনের বাজনৈতিক বক্ততার প্রতিক্রিায সবকারী 
মহলের চাঞ্চল্যের বিবরণ তিনি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কবেছেন। অথচ, এটি 
বাঙালীর বাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্তরে এমন একটি উল্লেখযোগা অধ্াায় যার 
বিস্তৃত পরিচিতিব অবকাশ ছিল । এখানে বাগালীব বাঁজনৈতিক আন্দোলনে 
গুরু জর্জ টমসন এবং নবাবঙ্গের সংঘবদ্ধ বাঁজনৈতিক আন্দোলনেন সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে না। 

যে-সমস্ত মানবতাবাদী ইংবেজ সে যুগে নিপীভিত ও শোষিত ভারতবাসীব 
প্রতি পরম সহান্ুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন জর্জ টযসন তাদেব অন্যতম । তিনি 
ছিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্ধী এবং পার্প।মেপ্ট সদশ্য | দাসত্বপ্রথা বিলোপেব জন্য তাব 
প্রবল 'আন্দৌলন স্বদেশের উদ্ারনৈতিক মহলে সঙ্রদ্ধ প্রশংস। অর্জন করে। 
আমেরিকায় এ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদেব হাতে একবার 
তার জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়েছিল। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের 
হাতে ভারতবাসীর শোষণ ও পীডনের সংবাদ তর উদার অন্তরকে ব্যথিত 
করে। এ অন্তায়েব প্রতিকারকল্লে ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি, 
প্রতিষ্টিত হলে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমান সম্পাদক (118501105 
9০০:5125) নিষুক্ত হন এবং ইংলগ্ডে ও ক্কটল্যাণ্ডে অন্ততঃ ছয়টি শাখা সমিতি 
প্তশ্তিষ্টিত করে ভারতবাসীর ওপর শাসক-সম্প্রদায়ের অন্যায়-অবিচার নিবারণে 
সচেষ্ট হন। ইংলগ্ডে প্রদত ছয়টি তথ্যপূর্ণ বন্তৃতায় তার এই প্রচেষ্টার বিবরণ 
পাওয়া যায়। একটি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি তার ভারতহিতৈষণার 


নবজাগরণের খ্রতিহাসিক £ যোগেশচন্দ্র বাগল ৬৩ 


পবিচয় দেন। তাঁর ভারত্তগ্রীতির খবর ভারতবর্ষে পৌছালে শিক্ষিত 
বাঙালী কৌতুহলী হয়ে ওঠেন। ১৮৪২ শ্রষ্টাব্ধে দ্বাবকানাথ প্রথম বার 
বিলাত গেলে তিনি এই ভারতহিতৈষীকে ভাবতবর্ধে আসবাব আমন্ত্রণ 
জানান । টমসন তখন আমেরিকার দাসত্ববিবোধী আন্দোলন সেরে দেশে 
ফিবেছেন । দেহে মনে অত্যন্ত ক্লাম্ত। তথাপি তার স্বপ্পেব দেশ ভারতবর্ষে 
আদবার স্থযোগ পেয়ে তিনি উৎফুল্ল হযে উঠলেন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রপথ 
সুকিক্রম করে ১৮৪২ সনের শেষেব দিকে দ্বারকানাথের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় 
এলেন । দ্বারকানাথ নব্যবঙ্গের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। নব্যবঙ্গ তার 
মতো একজন মানবতাবাদী বাজনৈতিক ব্যক্তিকে পেয়ে উৎসাহিত হযে উঠলেন । 
তাকে কেন্দ্র করে শুক হলো তাদেব উদ্দীপ্ত রাজনীতি-চর্চা। বিভিন্ন স্থান 
পৰিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত ফৌজদাঁবী বালাখানায একটি বাঁজনৈতিক প্রতিঠান 
(বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ভিয| সোসাইটি ) স্থাপন করে রীতিমত রাঁজনীতি-চর্চা এবং 
আলোচনা তাবা মেতে উঠলেন। টমসনেব আগমনের পূর্বেই নব্যবঙ্গ 
[079 31789] 91১9০962601 নামক দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত কবে দেশের 
গ্রকৃত্পূর্ণ সমস্তাগুলি তাতে প্রতিফলিত কবতে থাকেন। জর্জ টমসনের 
আগমনের পব এই পত্রিকা তাদেব বাজনীতি-চর্চার মুখপত্র হযে উঠলো । 
জর্জ টমসনেব বন্তুতাগুলি পরধায়ক্রমে এ পত্রিকা ছাপা হয এবং পববত্ত্থকালে 
ন[জামোগেশ্বর দন্ত কর্তক গ্রস্থাকীরে সংকলিত হয। এ বক্তৃতাগুলি এতই 
চিন্াগীল এবং ভাবাবেগপূর্ণ যে তাদের অন্তনিহিত মূল্য এখনও স্বীরুত হবে। 
জর্জ" টমসন সে যুগের ইংবেজ এবং ভারতীয় রাজনৈতিকদেব মতো ইংরেজ 
শাসনেব স্থাঘিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাসিত 
ভারত্বাঁপীকে শাসক ইংরেজ জাতির সমপধ্ধীয়ুক্ত নাগরিক বলে মনে 
কবতেন। তার ভাবশিষ্য নব্যবঙ্গকে তিনি উপদেশ দিলেন, ভারতবর্ষের 
শাসক সরকার যদি ভারতবাসীর সঙ্গে ব্যবহারে সমদৃষ্টিবঞ্চিত হয় ত] হলে 
নিয়মান্ুগ আন্দোলনের সাহায্যে '*৪&108০) সরকারী শাসনের প্রতিবাদ 
ব্নবার স্বাধীনতা তাদের আছে। নব্যবঙ্গকে তিনি প্রথমে সরকারী শাসন- 
বিষয়ক তথ্যসন্ধান কার্ধে ব্রতী হতে উপদেশ দেন। তথ্য অন্সন্ধানের পর 
সরকারী কোন কার্ধবিধি যদি ভারতবাসীর ন্বার্থবিবোধী বলে বিবেচিত 
ইয় তা হলে সেগুলি প্রত্যাহারের জন্য গণআন্দোলন উপস্থিত কর! তাদের 


৬৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্র বাগল 


অবশ্কর্তব্য বলে নির্দেশ দেন। টমসন পুলিশ বিভাগের ছুর্নীতি, আদালতে 
ব্যাপক উৎকোচ গ্রহণ, সরকার কর্তৃক ইংরেজ ও ভাবতবাসীব মধ্যে বৈষমামূলক 
ব্যবহার প্রভৃতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বৈধ আন্দোলন 
ছাড়া ভারতবাসী কখনও স্বারধিকাব লাভে সমর্থ হবে না। ভারতীষ সভাতাব 
মৃত্যুগ্য়ী মহিমার প্রতি জর্জ টমসন ছিলেন পরম শ্রঙ্ধান্নিত। তিনি বিশ্বাস 
করতেন শিক্ষা এবং বাহ্গনৈতিক চেতনা জাগবখের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবামী 
তার পূর্ব গৌরব. ফিরে পাবে। সমকালীন সরকাব-সমর্থক পত্তিকাগুলি 
টমসনের রাজনৈতিক বন্ততীঁকে রাজদ্রোহমূলক বলে অভিহিত কবেন। তার 
উদ্দীপ্ধ ভাষণ অগ্প্রাণিত হযে নব্যবঙ্গ .সংঘবদ্ধভাবে যে বাজনীতি-চর্চ। শুক 
কবেন তাৰ তুলনা ইতঃপূর্বে পাওয়া যায না। বস্ততপক্ষে, কংগ্রেসেব মতো 
সর্বভারতীয রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান? বহুকাল পর্যন্ত টমসনের নির্দেশিত কর্মপন্থা! 
থেকে খুব দেশী দূৰ অগ্রসর হতে পারে নি। অথচ, টমসন বিদেশী এবং 
ভারতবর্ষে তাব অবস্থান স্বপ্নকাল স্থাধী হয়েছিল বলে ভাবতনামীব বাজনৈতিক 
পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাসে ভিনি উপেক্ষিত। নব্যবঙ্গের বাজনৈতিক 
আন্দোলন৪ ইতিহাসে যথাযোগ্য স্থান পাখনি। টমনেব বাজনৈতিক 
ভাবশ্্যি তারাটাদ চক্রনূরতী, বামগোপাল ঘোষ, প্যাকীটাদ মিত্র, বিশেষ কবে 
দক্ষিনাবঞ্চন সুখোপাধ্যাঘ সে বাজনৈতিক চেতনাহীনভাব যশে যে প্রথর 
বাঁজনীতিজ্ঞানেৰ পথিচঘ দিখেছিলেন তার পবিচঘ পৰনতীরঁ যুগেন খর 
শলভ ননূ। কৌজদাবী বালাখানার সভাগুলিতে বাজনীতি-বিষনক তাদের 
তথ্যপূর্ণ ও তেজ দুপ্‌ ভাষণ এবং তীক্ষ সমালে১না এখন পধন্থ পাঠকের বিষ্মঘ 
উদ্রেক কবে। প্রবন্ধের সীনাবদ্ধ পবিসবে তাব বিন্তত পবিচয দেওযা সম্ভব 
নয। যোগেশবাবু তন গুভিব সন্ধানে ভানত' গ্রন্থে নব্যবঙ্গের বাজনীতি- 
চর্গর পরিচঘকে আরো বিস্ততভাবে উপস্তিত করলে বাঙালর বারী চেতনার 
প্রথম উন্মেষেব ইতিহাস আবে। সম্পূর্ণত। লা কবতে]। 

এখানে একটি কথা স্মরণবোগ্য । ডিবোজিও নব্যবঙ্গেব মনে ঘুক্তিবাঁদ 
এবং আবেগমষ শ্বদেশপ্রেমের সঞ্চাব কবে নবযুগের স্থাত্রপাত করেছিলেন 
কন্বেহ নেই । যুক্তিবাদী নবাবঙ্গকে সেজন্য বলা হতো। 79979218) | 
ডিরোজিওর পে জর্জ টনসন নব্যবঙ্গকে 'খাকর্ষণ করলেন বাস্তব রাজনীতি- 
চর্চার বন্ধুর পথে | এ কারণে টমসন নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীরুত! 


নবজাগবণের এতিহাসিক £ যো গেশচন্দ্র বাগল ৬৫ 


যাতনামা নব্যবঙ্গ ভোলানাথ চন্দ্র রাজনীতি-ক্ষেত্রে টমসনের ভাবশিশ্যদের 
গভিহিত করেছেন 11917501012 বলে। টমসন শুধু তার ভাবশিব্যদের 
ব্য, সমকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে রাজনীতি-চর্চার যে স্বাদ এনে 
দষেছিলেন ত।র স্থায়িত্ব সুদূরপ্রসারী হযেছিল। টমসন এ দেশ ত্যাগ করবার 
1ব& নব্যবঙ্গ তার নির্দেশমত জমিদার-প্রজ, শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক নির্ণয়ের 
জনা যে ব্যাপক কর্মপন্থা! অবলম্বন করেছিলেন তা আজও আমাদের বিস্মিত 
কবে । ছুর্তাগ্যক্রমে টমসন কর্ম/স্তরে ব্যাপৃত হওযাষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নব্যব্গ 
জীবিকার সন্ধানে বিকেন্দ্িত হওয়ায সন্ভাবনাপূর্ণ এ সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক 
চচার অকালে অবসান হয়। অকালমৃত্যু হলেও এ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক 


চেতন। ও ভাবনা-কাহিনী ভারতবর্ষে মুক্তি-আন্বোলনেব ইতিহাসে যথাযোগ্য 
স্কান পাওয়া উচিত । 


কংগ্রেসেব' অক্ুদষের পূর্বে ভাবতে রাষ্্রচেতনাৰ জাগরণ ঘটেছিল মুখ্যত 
বাংল দেশে | সে জাগরণেব ইতিহাসকে যোগেশচন্দগ্রন্থেব “কংগ্রেস-পূর্ব যুগ' 
অংশে নিপুণ বিখেষণের সাহায্যে উপস্থাপিত কবেছেন। বাঙালীর যে রাট্রনৈতিক 
ঠেতনা রামমোহনেব অনন্যসাধাবুণ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় কবে প্রথমে জন্ম লাভ 
কবে ইংবেজী শিক্ষান প্রভাবে ক্রগশঃ তা বাপকতা লাভ কবে । ইংরেজী 
শিক্ষিত নব্যবঙ্গের প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনেব সর্বপ্রথম 
সত্রপাত হয-_এ এতিহাসিক সত্য উদঘাটনে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি অন্রান্ত। 
“বে সে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ইতিহাস সবিস্তারে বণিত হলে আলোচ্য গ্রন্থের 
প্রথম পর্ব আাবো সম্পূর্ণতা লাভ করতো-_এ মন্তব্য পূর্বেই করা! হয়েছে। 
সংঘবদ্ধ আন্দোলনেব দ্বিতীয় পযায় শুরু হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
ব।ভাবতবধয় সভ! স্থাপিত হওযাঁৰ সঙ্গে সঙ্গে । এ সভ। প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
বাঁগালী রাজনীতি কবতো ইংরেজের সহযোগিতায় । ভারতবাঁয় সভাই 
হলে! ইংরেজ-সংস্পর্শহীন প্রথম বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের 
লক্ষ্য ছিল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের বাট্রনৈতিক স্বার্থরক্ষা। ভারতবধয় সভা 
সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে এক্যবোধের সঞ্চার করে, যাব পরিনতিতে কংগ্রেসের 
উৎপত্তি।. সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসীর মনে তীব্র স্বাজাত্য- 
বোধের উদ্বোধনে কুষ্দাস পাল, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এবং মহাকবি মধুস্থদনের 
দানের কথা সম্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ্র। বাঙালীর জাতীয়তাবোধের 
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কথাও বিশ্বত হন নিতিনি। তারপর যোগেশচন্দ্র বর্ণনী' করেছেন বাঙালীর 
জাতীম্বতা মন্ত্রে দীক্ষার কথা_ যে স্বাজাত্যবোধের জাগরণে গ্যাশনাল' 
নবগোপাল মিজের চৈত্র বা হিন্দুমেলার ভূমিকা অসামান্য । এই বিবরণ 
যথোপঘুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে তিনি একখানি গ্রন্থে 
ভারত্ের নবজাগরণে এ চৈত্র বা! হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত সবিস্তার উদ্ঘাটিত 
করেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে শিশিরকুমার ঘোষের “অমুতবাজার পত্রিকা, 
বন্ষিষচন্দ্রের “বজদর্শন”, ডঃ মহেক্লাল সরকারের “ভাবতব্ষীয় বিজ্ঞান সভা” 
এবং জাতীয় নাট্যশালাও জাতির আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধিতে যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ কবেছিল-_-তার ও সম্রদ্ধ উল্লেখ কবেছেন লেখক । 

বদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের তৃতীয় যুগে ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
বা ভারত সভার বিশি্ দানেব কথ! সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্ত্র । 
সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্তার আলোচনাই ছিল এ সভাব উদ্দে্টু | 
এ সময বাজনীতি ক্ষেত্রে সর্বভারতীয চেতনার উদ্বোধনে সুবেক্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়েব বিশিষ্ট দানের কথা উল্লেখ করেছেন লেখক । মনীষী যোগেশচন্দ্ 
বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, স্থরেন্্রনাথের অক্রান্ত প্রযাসে এতদিনকার 
বহিমূ্ধী ভাবতীয় রাজনীতি ক্রমশঃ অন্তণী হতে থাকে । স্থরেজ্্রনাথের 
সঙ্গে আনন্দমোহন বন্থুত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যাও ছিলেন 
ভাবত-দভার প্রধান উদ্যোক্তা । ভারতবাসীর অন্তমুখী ভাবচেতনাব উদ্বোধনে 
তিনজ্বন পর্মগুরু এবং একজন হ্জনধর্ধী সাহিত্যিকেব অবিস্মরণীয় দানের 
কথাও উল্লেখ করেছেন যোগেশচন্দ। এরা হলেন বরঙ্জানন্দ কেশবচন্্, স্বামী 
দয়ানন্দ সরুশ্বতী, শ্রীরাম পরমহংস এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্ষিমচন্দ্র | 
এদের মাধনা মুখ্যত মানবতা-আশ্রয়ী হলেও সে সাধনা 'ভারতবাসীর এঁক্যমূলক 
চেতন্নাম্ম গভীবুতা এনে দিয়েছিল । যেগেশচন্্রের এ বিশ্লেষণেব ভিতর 
'আমব। একজন অন্ত ্টিসম্পন্ন এতিহাপিককে প্রত্যক্ষ করি, নবজাগরণের ইতিবৃত্ত 
রচনাক্স ঘিনি শুধু বহির্ঘটনাকে প্রাধান্য দেন নি_ অন্তস্পশর্শ ভাবচেতনাকেও 
যথাষথ মূল্য দিয়েছেন । 

॥ ৩ ॥ 

মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের উত্তরাধের নামকরণ * করেছেন লেখক 

“কংগ্রেস ঘুগ' । ১৮৮৫ সনে হিউম প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের 
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পর থেকে ১৯৪৭ সনে আগস্ট মাসে রাদ্রীয় স্বাধীনতা! লাভ পর্যন্ত সময়টিকে 
লেখক বলেছেন “কংগ্রেস ধুগ'। এ অংশের এবপ নামকরণ কতটা সঙ্গত 
হযেছে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে । এটা অবশ্য অস্বীকাব কর যাবেনা! একটা সুগঠিত 
সর্দভাবতীয় রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে কংগ্রেস ভাঁরতবাসীব রাজনৈতিক 
চেতনাকে জাগ্রত করেছে, বিভিন্ন পর্যাষে নিম্বমাযুগ ও অহিংস আন্দোলনের 
মধা দিষে রাজশক্তিকে বিপর্যস্ত করেছে এবং ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট 
নাবিখে বিপর্যস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তি খণ্ডিত ভাবতবর্ষেব রাষ্ক্ষমতাঁও হস্তান্তবিত 
কবেছে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছে। এই কাবণে এই এঁতিহাসিক কালকে 
লেখক “কংগ্রেস যুগ” আখ্যা দিয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এরূপ নামকবণ 
কবতে গিষে লেখক একটি এঁতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হযেছেন। 
ভীবতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেসেব অসামান্ত অবদান স্বীকৃত সত্য 
হলেও একই উদ্দেশ্টে সশস্ত্র বিপ্লবীদের বিপ্লব আন্দোলনের ভূমিকাও কম 
উল্লেখ্য নয। সম্প্রতি কোন কোন এঁতিহাসিক এমন মতও প্রকাশ কবেছেন 
ষে, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে দেশেব ভিতর এবং বাইরে 
থেকে বাষ্ট্রশক্তিকে আঘাত করা বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সবকার ভাবত 
ত্যাগ কবতে বাধ্য হযেছে । এ মত যুক্তিহীন বলে মনে হয না। একজন 
মহাঁন্‌ বিপ্লবীর চাঞ্চল্যকব সংগ্রাম-কাহিনী বর্ণনায় সত্যসন্ধ্য লেখক বলেছেন, 
কংগেস পবিচালিত অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির 
£াতে ভারতবাসী যে মাব খেয়েছে সে ইতিহাস আমব|! জানি। কিন্ত 
বক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামে ভারতের বীব বিপ্রবীরা! জীবন তুচ্ছ করে সাম্রাজ্যবাদী 
নিব ব্রিটিশ শক্তিকে যে মার দিয্ষেছে সে ইতিহাস আমরা সম্পূর্ণ জানিনা। 
ভারতের বাষ্রীয় সংগ্রামে এতিহাসিকের পবিত্র কর্তব্য সে অস্পষ্ট ইতিহাসকে 
দেশবাসীর সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলা। এঁতিহানিক যোগেশচন্দ্রের “মুক্তির 
সন্ধানে ভারত'-এর প্রথম সংস্কবণ যে বৎসর প্রকাশিত হয় (১৩৪৭ বাং/ 
১৯৪০ ইং ) তখন পর্যস্ত ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্রববাদের কাহিনী হযত বহুলাংশে 
অজান! ছিল। সরকারী নথিপত্র থেকে সে বিপ্লবের ইতিহাস সন্ধানও তখন 
সম্ভব ছিল না । এ ছাড়া সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন তখনও থামেনি । স্থতরাঁং 
আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সময় ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে পৃথক 
আলোচনার বিষয়ীভূত না করায় হয়ত দোষের কিছু হয়নি। কিন্ত এর 
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পরও এই জনপ্রিষ গ্রন্থটির আরও ছুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । কিন্তু 
তৃতীয় সংস্করণেও যোগেশচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে গ্রস্থ মধ্যে স্বতন্ত্র 
আলোচনার বিষয়ভুক্ত করেন নি। কংগ্রেসেব বিভিন্ন আন্দোলনের ফাকে 
ফাকে তিনি প্রসঙ্গত বিপ্লবী আন্দোলনের বর্ণনা দিয়েছেন । এটা লেখকের 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলেই মনে হয়। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সন-এর আগস্ট 
পর্যস্ত সমস্ত কালকে “কংগ্রেস-যুগ” বলে অভিহিত করে লেখক এঁতিহান্সিক 
দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। একাল-সীমার মধ্যেই ভারতবর্ষের এক 
শ্রেণীর বন্ধন-অসহিষ্ণ, দেশপ্রেমিকের অন্তরে সশন্ত্র বিপ্লববাদী রাজনীতি- 
দর্শন জন্মলাভ করে প্রসাবিত হয়, এবং শেষ পর্যস্ত বিপুল শক্তি সঞ্চয় 
কবে ভারতবর্ষের ভিতর ও বাইরে থেকে আঘাত হেনে অত্যাচারী বাজ- 
শক্তিকে ভীত সন্্স্ত করে তোলে। ভাবতের মুক্তি সংগ্রামের সে চাঞ্চল্যকর 
ইতিহাস কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। 
১৩৬৭ বাং/১৯৬০ সনে মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ যখন 
প্রকাশিত হয় ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বহু তথ্য তখন আবিষ্কৃত 
হয়েছে এবং প্রামাণিক তথ্যনিতর বনু গ্রন্থ তখন লিখিতও হয়েছে। সে 
সমস্ত তথ্য এবং গ্রন্থেব আশ্রয়ে যোগেশচন্ত্র অনায়াসেই সে বিপ্লবের বিস্তৃত 
ইতিহাস নিয়ে স্বতন্ব একটি স্ব়ংসপ্পূর্ণ অখ্যাফ বচন| করতে পাবতেন। 
এতে গ্রন্থটি লেখকেব একদেশদধিতামুক্ত হতে পারতো, ভারতের স্বাধীনতা 
গ্রামে সশন্্ বিপ্রবী আন্দেলনের এতিহামিক মধাদাও রক্ষিত হন্তা। 
বর্তমানে যে আকারে তিনি ভাবতেব খৃক্তিঘংগ্রাম বর্ণন! করেছেন তাতে, 
মনে হয, সে সংগ্রাম শুধুমাত্র কংগ্রেস-অন্প্রাণিত। স্দুব প্রাচ্যে ইত্ডিয়ান 
হ্াশনাল আনি গঠন করে নেতাজী স্ভাষচন্দ্র বন্থ ভারতের যে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম পরিচালনা করেন সে এতিহাসিক সংগ্রামের যথাযথ বর্ণন! না দিয়ে 
যোগেশচন্দ্র “মুক্তির সন্ধানে 'ভারত'-এর (৩য় সংস্করণ ) ৪৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 
ইত্তিয়ান ন্যাশনাল আমি” নামে একটি বাহিনী স্থভাষচন্দ্র বস্থর নেতৃত্বে 
জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল । এটা এঁতিহাসিক সত্যের অপলাপ 
ছাড়া কিছু নয়। সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ. বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এটা ব্রিটিশ কুটনৈতিঞদের অপপ্রচার 
মাত্র । যোগেবচজ্ দেশপ্রেমিক বিচক্ষণ তথ্যসন্ধাপী হয়েও ভ্রিটিশ 


নবজাগরণের এতিহাসিক £ যোগেশচন্দ্র বাগল ৬৯ 


কুটনৈতিকদেব এ অপপ্রচারকে এঁতিহাসিক মত্য বলে কী করে মেনে 
নিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। শ্রীমরবিন্দের সশস্ত্র বিপ্লব সাধনা, 
অন্নশীলন ও যুগান্তর পার্টির ধিপ্লবী ভূমিকা, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের 
জন্য বাসবিহারীর মত মহাবিপ্রবীর অবিশ্বান্ত কার্ধকলাপ, যুয়োপ ও 
আমেরিকায় ভাবতের মুক্তি-কামনাষ বিপ্লবী সংঘটন, চট্টগ্রাম ও মেদিশীপুবে 
বিপ্লবী কর্মপ্রয়াস, বিপ্লবী বাঘা যতীনেব বক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বিপ্লবী যতীন 
দাসের শৌধময় আত্মত্যাগ, সহিংস সংগ্রামে বাংল! দেশ ও ভাবতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে বহু বীর শহীদদেব মৃত্যুবরণ, সর্বশেষে বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহের 
মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের সমান্তরালে দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের স্বাধীন! 
সংগ্রামের ৰে বিপ্লবী ইতিহাস রচিত হযেছে তার সত্যাশ্রয়ী পুজ্থান্থপুঙ্থ 
বর্ণনা না দিলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অথৰা নবজাগরণের ইতিবৃত্ত 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়; বিশেষ করে, আজন্মবিদ্রোহী স্থভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ 
খেকে পলায়নেব রোমাঞ্চকর কাহিনী, জার্মানীতে নাৎসী সরকারের 
সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সামরিক বাহিনী এবং স্বাধীন 
“আজাদ হিন্দ, সরকার গঠন, রাশিয়ায় জার্ানীর পরাজয়ের পর সাবমেরিনের 
সাহায্যে স্থদূর প্রাচ্যে গমন, যুদ্ধবন্দী ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে ভাবতীয় 
জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তর, তাদের নিষ্বে ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেস্টে 
ভারত আক্রমণ, সে যুদ্ধে বিপর্যয়, জাপানের পরাজয়ের পর ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনীকে বিজয়ী শক্তিৰ কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ এবং টোকিও 
যাত্তার পথে তার বিতকিত মৃত্যু-_এ'সমন্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসী 
আন্দোলনের সমান্তবালে ভারতেব স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সশস্ত্র সংগ্রামের 
ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার স্বত্ত্-সম্পূর্ণ বিবরণ ভারতের মুক্তি আন্দোলনের 
'অপরিষ্থার্য অঙ্গ । যোগেশচন্দ্র স্বাধীনতা! সংগ্রামের সে শৌরধময় সংগ্রামের 
কাহিনীকে স্বতন্ত্র আলোচনাব অঙ্গীভূত না করায় আলোচ্য গ্রন্থটি অনিবার্ধ 
ভাবে অসম্পূর্ণতাব লক্ষণাক্রান্ত হয়েছে। 


তবে কংগ্রেস-পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিক 
ইতিহাসের বাস্তবসম্মত সংহত রূপদানে যোগেশচন্্র যে আশ্চর্য নৈপুণ্য 
দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এত বিভিন্ন ধারায় 
প্রবাহিত দীর্ঘকাল স্থায়ী জল ব্যাপার যে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী কৰে 


৭৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ ও যোগ্েশচন্দ্র বাগল 


তার সংক্ষিপ্ত রূপদান করা অতি দুরূহ ব্যাপার । যোগেশচন্দ্র বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির, প্রভাবে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশেষ 
করে, বিয়ালিশ সনের শেষ পর্যায়ের স্বাধীনতা৷ আন্দোলনে কংগ্রেসের অহিংস 
মতবাদ সাময়িক ভাবে অন্তহিত হয়ে কি ভাবে গণবিপ্লবে পর্যবসিত হলো 
তার বিশ্লেষণে যোগ্েশচন্দ্র অনন্য সাধারণ অন্তূ্টির পরিচয় দ্িয়েছেন। 
যোগেশচন্দ্র এতিহাসিকের স্থক্ৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়েছেন - কংগ্রেসী 
আন্দোলনে এ পরিণতি আজন্সবিপ্রবী স্থভাষচদ্রের আপোসহীন স্বাধীনতাস্পৃহ! 
এবং রাজনীতি দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । “মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এব 
৪৪৭ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, “কংগ্রেসের উদ্দে্ঠ ও আজাদ হিন্দ, সরকার 
ফৌজের উদ্দেয একই-_ভারতবষের অন্যনিরপেক্ষ অখণ্ড স্বাধীনতা । 
১৯৪২ সনের প্রথম থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবও 
সম্পূর্ণ পরিবতিত হযে যায়__এ সত্যও স্বীকার করেছেন যোগেশচন্দ্র। বস্তত 
পক্ষে, কংগ্রেস যখন আপোসপন্থী 'অহিংস মনোভাব বর্জন করে গণবিপ্রবের 
রক্তক্ষয়ী সর্বস্ব বিসর্জনের পথ বেছে নিল, তাব অব্যবহিত কিছুকাল পরেই 
ভারতের বহুকাল-লালিত ন্বাধীনতাব স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল--এ সত্যকে 
স্বীকার করে যোগেশচন্দ্র প্রকৃত এতিহাসিক দৃষ্টিব পরিচয় দিয়েছেন । ভারতের 
মুক্তি-সংগ্রাম নিষে ইংরেজী ভাষায় বৃহ্দাকার বহু গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। কিন্ত 
“মুক্তির সন্ধানে ভারত'-এর মত সর্বসাধারণের বোধশম্য, স্থখপাঠা, লীমিত 
পরিসরে লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা খুবই বিরল। 


গরতিহাসিক যোগেশচন্জর 


ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য 


উপিশ শতক ভারতীয় মনীষার পুণ্য মুহূর্ত । সমাজ ও শিক্ষা নতুন আদর্শের 
প্রাত্ঠাব সঙ্গে সাহিত্যে ধর্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর 
ত্রপাত হল। এই পরিবর্তন একটি সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে জীর্ণ সমাজের 
মলে আঘাত হানল। বাঙালী চিন্তাষ-ভাব্নায়, তার সামগ্রিক জীবনচর্ধায় 
“মাপ্ধবাক্যে'ওর উপব যুক্তি ও ম্ননকে স্থান দিল। যুক্তিবাদেন বন্যায় ও 
শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে সাত বাঙালীর সম্মুখে নৃতন এক দিগন্তলোক প্রসারিত 
হল। নবজাগবণেব এই বিচিত্র ধারা একটি সুসংহত ৰপে বিকাশ লাভ 
কৰবেছিল। কখনও ব্যক্তিগত, কখনও বা গোঠীগত প্রচেষ্টা এই নবজাগবরণ 
''ন্মোলনের মূল উপাদান সংগ্রহ করেছে। সে ধারার তথ্যনির্ভর ইতিহাস 
বঠণাষ ধাবা পথিকৃৎ তীদেব মধ্যে যোগেশচন্দ্রের নাম অর্বাগ্রে স্মরণীয় । 
তন শদীর্ঘ নিবলস সাধনার ফলশ্রতি-_-এতাবৎ এক উপেক্ষিত সাধনার 
উন্িচাসেব উন্মোচন । জীর্ণ কীটদষ্ট পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে 
তিনি সুদীর্ঘ কাল অচল নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দৃষ্টিশক্তি 
কাপ শ্টীণ হতে ক্ষীণতর হযে শেষে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের 
ীর্ণ পাতায় তার মানসনেত্র স্থির নিবদ্ধ দেখেছি, কারণ বঙ্গিমচন্দ্রের সেই 
টনি ছিল তার কাছে খধিবাক্য £-_“বাংলাব ইতিহাস চাই, নহিলে বাংলার 
দুলমা নাই” । সে ইতিহাস রচনায় তাব আদর্শ পুকষ ছিলেন আচার্য যছুনাথ 
সববাদ। তথ্যে ভুলাদণ্ডে তিনি প্রতিটি উপাদান যাচাই করে সংগ্রহ 
কবেছেন, ইতিহাসের ছুর্গম পথে তিনি ভাবুকতী বা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন নি, 
যা স্য বলে বুঝেছেন অকপটে লিখে গেছেন। কারণ, মতবাদের উর্ধে 
দেশ্রন ছিল তাঁর কাছে অধিক সত্য, এবং তার দৃষ্টিতে অতীতের উন্মোচন 
ছিল দেশ সেবার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু অতীত তাব কাছে নীরস 
বাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় মাত্র ছিল না, তা ছিল একটি যুগেব, একটি সমাজের 
মামগ্নিক রূপের পরিচয়, তার শিক্ষা-দীক্ষা, তার সাহিত্য, ললিতকলা, তার 
জীবনচধার বহুমুখী বিকাশের পরিচয়-যার মাধ্যমে অতীত পূর্ণ হয়েছে 


৭২ উন্নবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


বর্তমানে, পরিপূর্ণ হয় ভবিষ্যতে । ইতিহাস সেখানে তার রুক্ষ রূপ ছেড়ে 
সাহিত্য হয়ে ওঠে, তথ্য সেখানে বোধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাঙলাষ 
একপ ইতিহাসের রচনায় ব্রতী হয়ে ছিলেন যোগেশচন্দু। 

গত শতকের বাঙলার সংস্কৃতির গতিপথেব উদম্মোচনে যোগেশচন্দের আব 
এক আদর্শ পুকষ ছিলেন ব্রজেন্দ্নাথ বন্দোপাধ্যায় । কিন্তু ইতিহাসের তর 
ও তথ্যের বিশ্লেষণে যে।গেশচন্দের কীতির মপ্যে নবীনতা ছিল। তন্বকে 
আত্মসাৎ করে তিনি ইতিহাস-মাহিতোর »ট করে গেছেন। সহিত্যসেবী 
হয়েও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন শিক্ষাব্রতী | তাই গত ছু শ' বছবেব শিক্ষাৰ 
ক্রম বিবর্তনের নিখুত বিশ্লেষণে তিনি অনন্য । ইংরাব্জেব সংস্পর্শে এসে 
আধুনিক ভারতের যে সংস্কৃতি গডে উঠেছে তাব ধাবাবাহিক বপটি তিনি বিতিন 
গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ইংবেজ জাতি ও ইংবেজী দর্শন- 
সাহিত্য-বিজ্ঞান-চর্চাৰ সঙ্গে পরিচয় লাভ করে ষে নতুন সংস্কৃতিগঙ্গার প্রবাহে 
ভারতের মৃত্তিকা শ্যামলত। লাভ করেছিল তাব ফল লাভের কৃতিত্ব সবাধিক 
বাঙালীর এবং তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাঁতা। স্তর উইলিয়ম্‌ জোন্স থেকে 
সুরু করে কতিপয় ভাবতপ্রেমিক বিদেশীর গবেষণার ফলশ্রতি-ম্ববূপ ভারতে 
যে শাশ্বত বূপটির প্রকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের পাথিব 
রূপটির সমন্বয় সাধন করে সে যুগের কতিপয় বাঙালী মনীম্বী চিন্তাষ ও কমে 
নতুন ভাবগঙ্জার প্রবাহ এনেছিলেন। তাদের সেই কৃতিত্বের কথা বাওালী 
বিস্বৃত হয়েছিল। গত ছু শ' বছরের এই সব মনম্বীর কীতিকথা বহন করে 
কলকাতার বুকে কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, যার একট] বিরাট অংশ কালের 
প্রবাহে কোথায় হারিয়ে গেছে তার খোজও আমরা রাখিনা ; ছু" চারটি 
যা আজও নির্বাণোন্ুখ স্তিমিত প্রদীপের মত জ্ঞানের আলোক শিখা জ্বালিখে 
রেখে চলেছে তার সম্বন্ধে বাঙালীর উদাসীন 'মমত্ব বোধই একমাত্র সম্বল । 
অথচ এই সব প্রত্তিষ্ঠানই ভাবতীয় প্রগতির উৎ্সভূমি, কয়েকটি ত আন্তর্জাতিক 
শিক্ষা-দীক্ষার তীর্থভূমি | জাতীবতাবোধের প্রাতি বাঙালীর এই বরণ 
ধদদাসীন্ত যোগেশচন্দ্রকে ব্যঘিত করেছে । আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর জাতীয় 
চেতনাকে উদ্ছদ্ধ করার আশা নিয়েই যোগেশচন্দ্র সে যুগের বব্ণীয় পুরলষগণ্ব 
কীতিকথা! আমাদের শুনিয়েছেন, তাদের মহান ক:যজ্ঞের কেন্্রগুলির ইতিকথা 
“কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্ত্র গ্রস্থটিতে বিধৃত করেছেন । 


এতিহানিক যোগেশচন্্র ৭৩ 


উক্ত গ্রন্থটির বিষয় নির্বাচনে যোগেশচন্দ্রের অদ্ভুত মননশীলতার পরিচয় 
আমরা পাই । তিনি “এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্টা হ'তে শুরু করেছেন, 
যাঁর প্রতিষ্ঠা, (১৭৮৪ ) হয়েছিল এশিয়ার “মানুষ” ও প্ররুতি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
ও আলোচনা করার উদ্দেশ নিয়ে । যে-সব প্রতিষ্ঠানের কথা যোগেশচন্দ্র 
বলেছেন তাদেব যধ্যে যেমন ভারতেব ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য সম্পকিত সংস্থা- 
গুলিব কথা আছে, তেমনই নিষ্ঠাব সঙ্গে তিনি কৃষি সমাজ” 'বোটানিক 
গার্ডেন, “বিজ্ঞানসভ।', “মেডিক্যাল কলেজ, “বিজ্ঞান কলেজের কথাও বিবৃত 
করেছেন । পিলমহাবিদ্যালরে' উৎস সন্ধানেও তিনি ত্রতী হযেছেন। 
এসিয়াটিক সোসাইটির কথা বলতে গিয়ে কী রূপে “সোসাইটি” ধীরে ধীরে 
বিজ্ঞানচর্চারও কেন্দ্রৰপে পবিণত হয়েছিল তার কাহিণী তিনি শুনিয়েছেন। 
ততন্ব, নৃতন্ব, উদ্ভিদ্তত্ব, প্রাণীবিদ্া প্রভৃতিব আলোচনায় এসিয়াটিক 
সোসাইটি অন্যতম কেন্দ্রর্পে পরিণত হয়। পরে, “নিদর্শন” সমূহের সংগ্রহ 
নিয়ে পৃথক “ইপ্ডিয়ান মিউজিয়ামে'র সৃষ্টি হল। এরূপে ভারতীয় সংস্কৃতির 
ইতিহাসের এই মুখ্য কেন্দ্রটির কথা শুনিয়ে সে যুগের মনন্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত 
হবার স্থযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন । 

শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়েও তিনি আলোচনা কবেছেন। সংস্কৃত শিক্ষা 
বাঙল। ভাঁষ। ও সাহিত্য শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, কলাবিদ্ধ। 
শিক্ষা ও সব শেষে শিক্ষার বিস্তারে মুদ্রাযস্ত্রর দান ও তার ইতিহাস তার 
আলোচ্য বিষয় ছিল। এ প্রসঙ্গে দেশ-বিদেশের শিক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে 
ভার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ মেলে । বিদেশয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বারানসীতে 
(১৭৯২) সংস্কত কলেজ ও কলকাতায় (১৭৮১) মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিন্তু যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল “এমন একদল পণ্তিত 
ও মৌলবী স্্টি করা ধারা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে 
প|রবেন”। ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষার আলোকে উদ্দ্ধ করার ইচ্ছা 
তাদের মোটেই ছিলনা । ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার 
উদ্দে্ড ছিল বিলাতী সিবিলিয়ানদের সংস্কৃত, আরবী ও বিভিদ্ধ ভারতীয় 
ভাবার লঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে তাবা এদের সংস্কৃতি ও এতিহের 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে শাসনকার্য সুষ্ঠরূপে পরিচালন! করতে পারেন। মূল 
উদ্দেস্ত এই হলেও, ভ্রমশঃ ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় ভাষা-চর্চার কেন্্ররূপে 


৭৪ উল্বিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


পরিণত হয়। প্রাচীন পণ্ডিতগণের সহায়তায় আধুনিক বাঙলা গঞ্ের 
গোড়াপত্তন এখানে হ*'ল। উইলিয়াম কেরীর দান এ প্রসঙজে ন্মরণীয়। 
যোগেশচন্দ্র বলছেন, পাশ্চান্ত্ের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলব্ধি করা! 
এদের মারফৎ বিশেষ করে সম্ভব হ'ল। আত্মবিস্ৃত ভারতবাসীর নিকটও 
তার শ্িজন্ব সম্পদ অতুল এশখবর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল। এ প্রসঙ্গে তিনি 
শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের কথা আমাদের ন্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যার মারফত 
প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার প্রসার সহজসাধ্য হযেছিল । 

যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন, ভারতবামী নিজেব দেশের প্রাচীন সম্পদের 
মূল্য যেমন বুঝতে শিখল, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার মনন ও ভারতীয় 
প্রগতিতে তার প্রয়োজনীযত। উপলব্ধি কবল। রামমোহন বায় এ 
ব্যাপারে প্রথম প্রয়াপী হন, সঙ্গে যোগ দেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ার । 
যোগেশচন্দ্র যুক্তি ও তথ্যের আধারে বাময়োহনের মূল্যায়ন কবে বলেছেন 
তাকে ভারতের মুক্তি সাধনার অগ্রদূতেব সন্মান অবশ্ঠই দিতে হবে”। 
হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবে প্রথম জল্পনা রাঘমোহনের গৃহেই 
হয়েছিল। এই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতেব নব যুগের সুচনা ও 
নব্য ব্জ" শব্ধটব প্রচলন ভয়। কিন্তু ইংবেজী শিক্ষাৰ প্রয়োজনীযতা 
উপলদ্ধি করে নব যুগের ছার উম্মন্ত করার কৃতিত্ব আবও অনেক খ্যাত- 
অখ্যাত মনস্বীরঃ ধাদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগেশচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন, যথা বাজা রাধাকান্ত দেব, রাষমকমল সেন, মহারাজা 
তেজচাদ, গোগীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, জয়রুষ্ণ সিংহ ইত্যাদি । 
তিনি বলেছেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অজ্ঞাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের কথা, 
ধারা সমান আগ্রহে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগের সামিল হন। 
প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের 'ভবনে ইংবেজী বিদ্যালয 
স্থাপনের জন্য যে সভা হব, তাতে সেদিন পগ্ডিতপ্রধানদের পক্ষে একজন 
স্বদেশী বিদ্যার প্রতীক-স্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন। যোগেশচন্দ্র এই 
সামান্য ঘটনাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্পণণ করে বলেছেন, “ব্যাপারটি আপাত- 
দৃষ্টিতে সামান্য কিন্তু বন্তত: খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পাশ্চান্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
ভারতীয় প্রাচীন ভাষা লাহিত্য প্রভৃতির সম্যক্‌ শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নতি 
আমাদের করায়ত্ত হতে পারে”। এরই ফলশ্রুতি :-_হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠ! । 
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এ ছাড়া গত শতকের বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সভার উৎপত্তি ও 
কাধকলাপের বিবরণ প্রাচীন রিপোর্ট ও সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা গেকে উদ্ধার 
করে যোগেশচন্দ্র গত শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দ্বার উন্মোচন করে 
গেছেন £ঃ আত্মীয় সভ| (১৮১৫), সর্বতন্ব দীপিকা সভা, (১৮৩২) বঙ্গ 
ভাষ| প্রকাশিক! সভা, ভূম্যধিকরী সভা, সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। সভা, 
(১৮৩৮), ভারতব্ষীয় সভা, তন্ববৌধিনী সভা! (১৮৩৯ ), স্কুল বুক সোসাইটি, 
দেশ হিতৈষী সভা (১৮৫১), ভারত সংস্কার সভা, ইত্ডিযান এসোসিয়েশন, 
বিছ্োৎসাহিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, গৌরব সম্পাদনী সভা, 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, আত্মরক্ষা সভা প্রভৃতি। শুপু অতীতের এই 
সকল প্রতিষ্ঠানেব কার্ধকলাপেব কথা আমাদের শুনিষে তান নিরস্ত হন নি, 
কর্মজীবন থেকে অবসব নিয়ে নিজ বসতি অঞ্চলে এইকপ একটি প্রতিষ্ঠান 
'সাহিত্যিকা” গড়ে তুলেছিলেন। স্থানীয় যুবকদের মননশীল সাহিত্য চ্চার 
স্থযোগ কবে দিষেছিলেন। কারণ, সাহিত্যকে লোকশিক্ষার অঙ্গ বলেই 
তিনি মনে করতেন । 

শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিযে আলোচনা কবতে গিষে তিনি সংস্কত শিক্ষার 
ইতিহাসের কথাও শুনিয়েছেন। কলকাতাব "সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস" 
বছনার সময় পাগুলিপির কিষদংশ একদিন তাঁকে শোনাচ্ছি, কলকাতা 
থেকে দূরে এক গ্রামের গ্রন্থাগারে তিনি এক সভায় গেছেন, সেখানে 
মধাঞ্চে বিশ্রীমেব সময শুনছেন, আব নির্দেশ দিচ্ছেন কত প্রাচীন গ্রন্থের, 
পত্র-পত্রিকাব। গন্পের ছলে বলে বাচ্ছেন সংস্কৃত কলেজের উৎপত্তির কথা, 
রামমোহন, বিগ্ভাসাগব, মহেশ গ্যায়রত্বর_এজপ কত মনীষীর কথা, কত দুপ্প্রাপ্য 
বিপোর্টের কথ।--যা আজকেব দিনের গবেষকের অজানা । কতবার বলেছেন 
সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদেব কীত্তিকথা সংগ্রহ করার জন্য । কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে তার বিদ্যাসাগর বক্তুতাঁমালাষ তিনি সংক্ষেপে সংস্কৃত 
শিক্ষাৰ কথা বলেছেন, অন্যান্য কষেকটি প্রবন্ধেও সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসের 
প্রতি তার অন্থবাগ প্রকাশিত হয়েছে । প্রাচীন পণ্ডিতদের প্রতি তার 
ছিল অসীম শ্রদ্ধা, নবীনকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ দানে তিনি ছিলেন সদাই 
উন্মুখ । কলকাতা! সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বলেছিলেন, 
সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমেই জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সংস্কৃত বাংল! ভাষা 
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ও সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক। বাংলা ভাষার অতি আধুনিকীকরণ তিনি 
বরদাস্ত করতেন না, মননশীল প্রবন্ধে ভাষাৰ নিজস্ব রীতির প্রতি তার 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ভাষার ঠাস-বুনানী ও অর্থময়তা তাঁর রচনার একটি 
বিশেষ লক্ষণ ছিল। কিন্তু সাবলীলত! তার প্রধান অঙ্গ। গুরু গম্ভীর 
তথ্যের সঙ্গে প্রকাশের প্রসাদ গুণের এমন সময় আজকাল বিরল । ভাই 
তার রচিত ইতিহাস তখ্যভাবে পঞ্গু নয়, তা” তথ্যকে বহন করে সচ্ছল 
গতিতে ধাবমান । ইতিহাসবিমূখ পাঠকককেও তা আকর্ষণ ন! কবে পারেনা । 
কারণ, ইতিহাসের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ কবেও তিনি ছিলেন মূলতঃ রপিক 
সাহিত্যসেবী। 


ব্যজিচরিত্র-চিত্র রচনায় ঘোগেশচন্্র . 
ড? ভবতোধষ দত্ত 


যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় বিশবিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপনারত 
এতিহাসিক ছিলেন না। অধ্যয়ন-অপ্যাপনার প্রয়োজনে তিনি বাংলার 
ইতিহাস চর্চা করেন নি। তথাপি তার আধুনিক বাংলার সামাজিক ইতিহাস 
সম্বন্ধে গবেষণাকে অতিক্রম কবে একালে কেউ কাজ করতে পারেন না। 
তার স্বোপাজিত ইতিহাস-জ্ঞান ও গবেষণ। বিশ্ববিদ্ভালয-পাঁরচালিত গবেষণা- 
পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে । তার পদ্ধতি এবং আদর্শ একালেব নবীন 
গবেষকদের দিক নির্দেশ কবছে। তার দেওয়া তথ্য নিয়ে লতুনতর কাজ 
হচ্ছে । যোগেশ বাগলেব গব্ষণ', বলতে গেলে, এ পধস্ত কোথাও ভ্রান্ত 
প্রমাণিত হয়েছে বলে শুনি নি। তার নিষ্ঠা, সত্যসন্ধানেব একান্তিক আগ্রহ 
খেমন এব কারণ, তেমনি তার অন্গসন্ধানের ভাবাবেগহীন নিবপেক্ষতা এর 
আর একটি কারণ। 

যোগেশ বাঁগলেব চর্চার বিষ মূলত ছিল আধুনিক যুগের বাংল!। 
প্রাচীন ও মধাধুগেব বাংল? বা বাংলার বাহিরের ভাবতবষ সম্বন্ধে তাৰ 
জ্ঞান থাকলে সে তাব প্রধান অনুদন্ধান কেশ ছিল না। বাঙালির নতুন 
জীবন-চেতনা, নবীন অভ্যুদ্য আমাদের ঘে কোনে! কাবে। কাছেই গভীর 
ইউংন্গুকোব বিষয় হওযা স্বাভাবিক বিস্তু এতিহাসিকের কাছে আমবা শুপু 
বিববণ নযষ, প্রত্যাশা করব গভীবতবর প্রেরণার ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্য। 
কবতে গিষে এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সংক্কাবেব ছাযাপাত হষ। 
উনিশ শতকের ঝংলার সামাজিক ইতিহাসের বু উপকরণ নানাদিকে 
ছন্টিয়ে আছে--শ্বতিকথার, সংবাদপত্রে, প্রতিবেদনে, চিঠিপত্রে, জীবনী গ্রন্থে, 
আরও নানা ভাবে । এগুলির থেকে বিশেষ বিষষ অবলম্বনে তথ্য-সংগ্রহ 
করে একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করতে হয় । কিন্তু এরকম ইতিহাসে 
লেখকের একট! দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠবেই। যদি নেহাৎ কুলিমজুবের কাজ না 
হয়, তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কোনে মতেই এড়ানো যায় নী। আধুনিক বাংলার 
এই মানসিক ইতিহাস বচনা একটা অত্যন্ত জটিল কাজ। এই ইতিহাসকে 
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অনেকে যথেষ্ট সহজ করে নিয়েছেন কয়েকটি বীধা ফরমুলায় ফেলে । মধ্যযুগীয় 
প্রবৃত্তি এবং আধুনিক প্রবৃত্তি, নীতিকে রক্ষা এবং নীতিকে অস্বীকার, 
পাশ্চাত্যকে গ্রহণ আবার তাকে সমালোচনা, ধর্ষকে আকড়ে ধরা আবার 
তাকে ব্যঙ্গ করা_এই রকম বহু বিরোধী প্রবৃত্তির সমস্বয়ে আধুনিক বাঙালির 
মন গডে উঠেছে । বামমোহন-বাধাকান্ত থেকে বস্ষিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত বহু মনীষীর আবিভাব ঘটেছে। তাদেব কর্মকীত্তির ফিবিস্তি 
দেওয়া সহজ, কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে সর্বসঙ্গত ব্যাথা দেওয়া কঠিন। ব্যাখ্যা 
দিতে গিয়ে কেউ আনেন স্ববিরোধিতার তন্ত কেউ আনেন এক ও বনুব 
তত্ব, কেউ সোজান্থৃজ্জি লাইন টেনে নেন প্রগতিশীলতা ও বক্ষণশীলতাবৰ 
স্বরচিত সংজ্ঞা দ্বারা । আধুনিক যুগের প্রত্বতান্বিক গবেষণাঁৰ কাজে ধাবা 
প্রথম আত্মনিয়োগ কবেছিলেন তারা এ বিষয়ে ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক । 
স্থশীলকুমার দে তার ইংরেজিতে লেখা বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ 
শতকের বাংলার সঙ্গন্ধে গবেষণার স্ুত্রপাত কবলেন। তারপর বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ পুরনো বাংলার অন্ুসন্ধান ছান্ডাও আধুনিক বাংলার এই 
জটিল ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে মন দেয। তখন রামেন্দ্থন্দর ত্রিবেদী- 
হরপ্রপাদ শান্ধীর অধ্যায় শেষ হযেছে। ব্রজেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায এবং সজনীকান্ত 
দাস এই নক্ুন গবেষণা-বিষয়টিকে এক গভীর গুকত্ব দিলেন। সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা, দেশী সাময়িক পত্র, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস এবং 
সাহিত্য-সাধক চরিতমাঁলা নতুন গবেষণাধারার প্রধান স্তর কপে বিরাজিত 
থাকল। এই বইগুলিতে উপকরণ সংগ্রহই মুখ্য। ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা 
তেমন প্রকট নয়। ব্রজেন্দ্নাথ-সজনীকান্তের কাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, 
বাঙালীর কর্মকীতি সম্বন্ধে তা সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করে, নৈতিক 
মূল্যবিচারে প্রণোদিত করে না। তাদের পরবর্তী গবেষকদের সঙ্গে পার্থক্য 
মূলত এখানেই । কে রক্ষণশীল, কে প্রগতিশীল, ত্রাহ্মধর্ম উচ্চতর ধর্ম, না 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম উচ্চতর, কে ন্যায় করল, কে অন্যায় করল-_-এ-সব বিষয়ে 
তারা কোনো স্পষ্ট অভিমত দ্রেন নি, কিংবা কোনে পক্ষ অবলম্বন করেন নি। 
বরং নান। দিক দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে তারা সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। 
ইতিহাসের গতিতে তাদের যেটুকু সংরক্ষিত হবার ঘা “হয়েছে। বিচারের 
ভার কালের উপরেই তারা ছেড়ে দিয়েছিলেন। 


চরিত্র-চিত্র রচনায় যোগেশচন্্ ৭৯ 


যোগেশ বাগল ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনী কান্তের 'অন্থবর্তাঁ হযেই গবেষণার ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেছিলেন। তার মানসিক অভিপ্রায় ও গঠনও ছিল তাঁদেরই 
মতো। তিনি বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। 
পুবনে" বাংলার সমাজ-গঠনে লৌকিক সংস্কৃতিব দান যেমন অবশ্ঠস্থী কার্ধ, 
আধুনিক নাগরিক সংস্কৃতির গঠনে তেমনি রাষ্শাসন, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, 
নবশিক্ষা প্রভৃতির প্রভাব মুখ্যত বিচার্ধ। পুরনো বাঙালি সংস্কৃতি সমাজ- 
কেন্্রিক। সমাজের সামগ্রিক দানেই তা গড়ে উঠেছে। চৈতন্য মহাপ্রভৃর 
মতো! অনন্যসাধাবণ ব্যক্তিত্ব অবশ্য মধ্যমণি রূপে বিরাজিত; কিন্তু তিনিও 
বাঙালির সহজিয়া সংস্কৃতিব ঘনীভূত বিগ্রহ। আমর! পুবনো সমাজের 
নীতি-নিয়ম শাসন-অনুশাসনকে কোনে ব্যক্তিবিশেষের রচনা ও অপ্রতিহত 
্িস্বাতত্ত্রেরে ফল বলে বর্ণনা করতে পাবি না। কিন্তু আধুনিক কালে 
বাঙালি যে-সংস্কৃতি রচনা করেছে, তা ব্যক্তিকেন্দিক। বামমোহন, 
বিদ্বাাগব, বঙ্গিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও বহু মনীষীর যে 
সমারোহ গত দেড়শত বখ্সবে বচিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব । এদের প্রত্যেকের 
চিন্তা ও কর্মের প্রচণ্ড আবেগ, সীমাহীন প্রত্যয়, জলন্ত আদর্শবাদ এবং 
লক্ষো অকুগ্ঠ আম্মনিবেদন আধুনিক সমাজেব মববপ-সাধূন সহায়তা করেছে। 
প্রত্যেকেবই চিন্তা-ভাবনাগুলি আলাদী আলাদা ভাবেই বিবেচ্য । হয় তো ব্যক্তি- 
শ্বাতশ্ত্রেব বিকাশই এর কারণ। সমাজ্জের অখণ্ড দেখ আব আগের মতো 
নেই। এই' নৃতন সংস্কতিকে বুঝতে গেলে ব্যক্তিচবিত্র অবলঙ্গনেই বুঝতে হবে। 

যোগেশ বাগলের গবেষণার আদর্শ থেকেই এ জিনিসটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 
তিনি আধুনিক বাংলাব ইতিহাসকে কথেকটি ব্যক্তিচৈতন্থের স্বরূপে বর্ণনা কবে 
দেখিয়েছেন । তাই হযেছে তাব চবিতবচনা। তিনি যে ভাবে এ কাজ 
করেছিলেন সেযে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। যোগেশচন্দ্র তবদৃষ্টিসম্পন্ 
দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন তথ্যভারসম্পন্ন এঁতিহাসিক। ব্যক্তি- 
চরিত্র চিত্রণে ভক্তি, না হয় বিচার এসে যাওয়া একান্ত স্বাভাবিক । কিন্তু ভক্তি 
যেমন অন্ধতাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে, বিচারও তেমনি ব্যক্তিগত প্রবণত। 
বাবা চালিত হতে পারে । প্রসঙ্গত মনে পড়ে, এতিহাসিক যছুনাথ সরকারের 
বিচারপূর্ণ বক্তব্যেও মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগত প্রবণতার সন্ধান 
পেয়েছিলেন। আবার একথাও সত্য, এই সহদয় বিচারেই শুষ্ক ঘটনাপু 


৮৬ উনবিংশ শতকের বাংলাবু কথা ও যৌগেশচন্দ্র বাগল 


তাৎপর্যবহ এবং সরল হয়ে ওঠে, প্রত্বতত্ হয় ইতিহাস । যোগেশচন্দ্র বাগল 
ব্যক্িগত রাগ-ঘ্বেষকে যথাসম্ভব বর্জন করে চললেও চরিত-রচনায় কাজ করেছে 
তার বিশ্ময় এবং শ্রদ্ধা । 

তার রচিত চরিত গ্রন্থ আছে ছুটি, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা এবং 
বরণীয়। এ ছাড়া “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"য় এগারোটি' জীবনী রচনা! 
করেছিলেন। তাতে আছে বাধাকাস্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ 
বন্ছ, বাষকমল সেন, কুষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, 
অযোধ্যানাথ পাঁকড়াশী, হেমচন্্র বিদ্যারত্ব, উইলিয়ম য়েউস, জন ম্যাক, মধুস্থদন 
গুপ্ত, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সরলা দেবী চৌধুরাঁণী, 
শরৎচন্দ্র বায়, ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায়, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলা বইটিতে (২য় সং) ছ্বারকানাথ ঠাকুব, বামলোচন ঘোষ প্রভৃতি 
ষোলো! জন মূনীষীর জীবনকথা সংকলিত হয়েছে । “বরণীয়” বইটি একটু 
অন্য ধরণের । এর ভূমিকায় তিনি বলছেন-_ 

বর্তমান পুস্তকখানি আমরা সাধারণ ভাবে যে অর্থে জীবনচরিত, 
আত্মজীবনী বা! স্বৃতিকথা বুঝিয়া থাকি ইহা! সে পর্যায়ের নচে। গত পঞ্চাশ 
বসবে আমি পল্লী বাংলাব 'এবৎ কতকাংশে শহর বাংলাব যে সকল নামী 
ও অনামী অথচ সকুলই অরণ্যে বদ্দসন্তানের সংস্পর্শে আসিষাছি তাহাদের 
মাত্র কয়েকঙ্গনেব সঙ্গে পণিচয়ের কথাই নিজের জীবনকথ' প্রসঙ্গে লিখিয়। 
বাখিলাম |! পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন আমি শুধু মৃত ব্যক্তিৰের কথাই 
এখানে প্রকটিত কবিয়াছি। জীবিত এমন বহু ব্যক্তি এখন রৃহিয়াছেন, 
ধাহাদের জীবন ও কর্মের ছাপ আম।র উপর পড়িযাছে যথেষ্ট ।' 

এই বইটি সাল তারিখ ও ধারাবাহিক তথ্য-সদন্বিত পূর্ণাঙ্গ জীবনগরিতের 
সংকলন নয়। যোগেশচন্দের মনে ঘে-উন্বতচরিত্র ব্যক্তি স্থায়ী চি বেখে 
গেছেন, তাদের স্মৃতি আলেখ্য । এতে ছেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি 
সর্জনপবিচিত চরিজ্র যেমন আছেনঃ চগ্ডীচরণ বিশ্বাস। নিশিকান্তের ম। 
প্রভৃতি অত্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচিত শ্রদ্ধেয় চবিত্রও আছেন। যোগেশ বাগলের 
এই রচনাগুলি পূর্ণাজ জীবন-চরিজের পরিপূরক উপকরণ হিসাঁবে গণনীয়- 
কিন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নয়। বিরণীষে'র লেশাগুলিতে একটি অত্যন্ত 
ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্থুর আছে। শ্রদ্ধা ও সহৃদয়ত| এতে প্রকট । 


ব্যক্তিচরিত্র-চিত্র রচনায় যোগেশচন্জর ৮ 


"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা এবং সাহিত্য-সাধক চবিতে যোগেশচন্দ্র 
শত বৎসর পূর্বের বাংলার মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত নান! লুপ্তপ্রায় উপকরণের 
সাহায্যে রচনা করেছেন। এই একশ বৎসরের অতিক্রমণে তাদের দান 
বাঙালির জীবনে নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে । তাদের জীবনীরচনায় যোগেশচন্দ্রকে 
সহজ পথ অবলম্বন করলে চলে নি। তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন 
সে-পদ্ধতি নতুন বললেও চলে । সমসাময়িক সংবাদপত্র, সরকারি নথিপত্র, 
বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ সংকলন, চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকে ঘটন! ও তথ্য সংগ্রহ ও 
সাজিয়ে মনীষীর পূর্ণবূপ দিয়েছেন। এ ধরণের প্রচেষ্টা যে বাংপায় কিছু 
নহুন তাতে সন্দেহ নেই। রামেজ্দ্রহন্দরেব চরিতকথা, রবীন্দ্রনাথের চাবিত্র 
পূজা, বিপিন পালের চবিতচিত্র ভিন্ন জাতেব বই। এগুলি ঠিক জীবনী নয়, 
মূল্যবিচার। অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর “বাংলা চৰিত সাহিত্যে” 
(১৯৬৪) চবিত-সাহিচ্ত্যর এ্রশ্বর্শযুগ (১৮৮১-১৯১৮) বলে সে যুগটিকে 
রভিহিত করেছেন সে নুগটি সত্যই বহু মূল্যবান্‌ স্মরণীয় চবিত গন্থের প্রকাশ- 
কাল। এ সময়ে উনবিংশ শতান্দীর বহু মনীষীব জীবনী বচিত হযেছে। 
ভাদের মধ্যে আছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগব, কেশবচন্দর, মধুস্থাদন, বিজয়কৃষণ 
এবং আরও অনেকে | এসব জীবনীর সঙ্গে যোগেশ বাগল-রচিত জীবশীর 
প্রকৃতিগত পার্গক্য আছে। এ-সব জীবনীর উদ্দেশ বান্তি-চবিত্র মহিমাকে 
ফুটিয়ে তোলা । এ-সব জীবনী রচনার উদ্দেশ্য খানিকটা নৈতিক । পাবি- 
পাণ্থিক সমাজকে জানবার মতো প্রচুর উপকরণ এ-সব গ্রন্থে সংগৃহীত; কিন্তু 
দক্ষ নাবিক যেমন উত্ত।ল ঢেউয়েব সঙ্গে সংগ্রাম কবে জাহাজটিকে লক্ষ্যে 
নিয়ে যাষ, এতেও তেমনি প্রতিকূল অথবা অন্থুকুল সমাঁজ-ঘট না ব্যক্তি-বূপটির 
অন্তনিহিত মহিমাকে শেষ প্ধন্ত প্রতিষ্ঠিত করে। কুষ্ণচন্দ্র মজুমদারেব একটি 
ছোটো জীবনী লিখেছিলেন ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় । কৃষ্ণচন্দ্রের নানা 
নৈতিক দছুর্গতির মধ্যে দিয়ে আত্মস্থ হওয়ার করব লক্ষ্যটি অবিচল রেখেই 
লেখক অগ্রসর হয়েছিলেন । মধুহুদনের জীবন ঘটনাবহুল । ঘটনাব পুঙ্থাুপুঙ্খ 


বর্ণনা বস্তত মধুস্থদনের জীবনীকারের মধুস্থদনচরিত্র সম্পর্কে ধারণাকেই প্রমাণ 
করবার জন্য আছে যেন। জীবনীকারেরা ঘটনার বিকৃতি করেন নি সত্য, 
কিন্তু লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য । চরিত্র-গ্রন্থ গুলি 
মূলত সাহিত্যরসসম্দ্ধ ; কারণ এর মধ্যে দিয়ে যেমন লেখকের তেমনি বিষয়ের 
সজীব হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায় । 


ঙ 


৮২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


যোগেশ বাগল যে-জীবনী বচনা করেছেন তার প্ররুতি ভিন্ন। তিনি 
এঁতিহাসিকের বস্তনিষ্ট দৃষ্টি দিয়েই দেখেন। তার লেখায় ভাবাবেগের স্পর্শ 
নেই। নৈতিক উদ্দেগ্ত তার লেখায় নেই। ব্যক্তিব অন্তজাবনের সন্ধানও 
তার কাম্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ বিবর্তনই 
তার লক্ষ্য । বাক্তিজীবনের কর্মকীতিতে তার পূর্ণত! সাধিত। সেই সুত্রে 
ঘোগেশচন্দ্র ব্যক্তির বহিরঙ্গ জীবনের ঘটনাপুঞ্জের উপবেই বিশেষ জোর 
দিয়েছেন। সেই সব ঘটনার য্থাযথতা ও প্রতিহাসিক সতোর নির্ণয়েই 
তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা” বইয়ের ভূমিকায় 
তিনি লিখেছেন 

'নবরূপায়ণের কার্য মূলতঃ শুক হয় শিক্ষাকে ভিত্তি করিযা। পশ্চিমের 
সংস্পর্শে আসিযা আমরা! যে বিভিন্ন বিষয়ে নৃতন নৃতন জ্ঞান লাভ করি 
তাহ! সমাঁজ মধ্যে ছড়াইনা দিতে হইলে শিক্ষাৰ একান্ত প্রযেজন। তাই 
দেখি ইংবেজী শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, শিল্পবিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা স্ত্ী-শিক্ষা-_ 
প্রত্যেকটিব বিস্তারেই মনীষিগণ নিরতিশয় তত্পর হইয়া উঠিম়্াছেন। 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগের শিল্পবিপ্রবকে স্বাগত করিয়া অর্থ নৈতিক অবস্থার 
উন্নয়নেও কেহ কেহ বিশেষ ভাবে তত্পর হন। জাহাজ শিল্প, রেশম, শকরা।, 
কয়লাশিল্লাদি, জীবনবীমা, সাধারণ বীমা, ব্যাঙ্গ প্রভৃতি হইতে চাশিল্প পর্যন্ত 
বহু বিভ্তত ক্ষেত্রে এ সময় ভারত সন্তানেরা কেহ কেহ স্বাঁধীনভ!বে ব্যবমায 
বাণিজ্য চালাইতে অগ্রনী হন। এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমি 
এই সকল বিষয় ালোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি 1; 

বোগেশ বাগলের বচিত জীবনীগুলির উদ্দেশ্য এতে পরিষ্কার বোঝা! 
যাচ্ছে। পূর্বকার জীবনীর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিবপ ফুটিয়ে তোলা, যোগেশচন্দ্রেব 
জীবনী গুলির লক্ষ্য ছিল বাঙালিব কর্ম-কীত্তির বিবরণ রচন। করা । এই জন্যই 
তিনি ব্যক্তিব অন্তজীবনের দিকে কোনো জোর দেন নি। তার জীবনীগুলি 


ঘটনার মাল। মাত্র । 
যোগেশ বাগলের প্রথম মুদ্রিত রচনা ছিল একটি জীবনী- রুস্তমজী 


কাওয়াসজী ( ১৭৯০--১৮৬৬)। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন ব্রজেন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” রচনাকালে তার সাকরেদি 
করতে করতে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের সম্পর্কে অনেক কথ! জানা যায় । 


ব্যক্তিচবিত্র-চিজ্র রচনায় যোগেশচন্দ্ ৮৩ 


ভথনই যৌগেশচন্দ্রের এই শ্রেণীর রচনায় উৎসাহ আসে। উনিশ শতকের 
প্রথম ভাগের পারশী ধনী ও দানবীব সম্পর্কে তিনি যে মৌলিক স্যত্র এবং 
ংস অবলম্বনে কাজ করলেন, তার পরবর্তাঁ কাজের পদ্ধতিও তন্দ্রপ। 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে বহু মনীষী এসেছেন, যোগেশ বাগল 
কিন্তু তীদেব সম্বন্ধে মুখ্যত গবেষণা করেন নি। অবশ্ঠ, তার এঁতিহাসিক 
অন্ুসন্ধিংমার পরিধিতে এসেছেন অনেকেই, যেমন আনন্দমোহন 
বন্্, ভগবানচন্দ্র বন্থু মহেন্দ্ললাল সরকার । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 
বইতে ধাদেব জীবনকথা প্রাধান্য পেয়েছে, তাবা সকলেই ওই শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে আবিভূতি হয়েছিলেন । তাঁদের কর্মকালও প্রধানত ওই সময়ে । 

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় অন্তভূক্ত জীবনীগুলিও, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ, 
এই যুগ থেকেই আহ্বত। এঁদের মধ্যে অনেককেই আমরা নামে মাত্র জানি। 
হয়তো তাদের কীন্তির স্থপবিচিত দিকৃগুলিই জানি । কিন্তু এসব কর্ষকীর্তির 
বিশদ বিবরণ আমাদের জানা ছিল না। কিংবা তথ্যগত সাক্ষ্যপ্রমাণও 
আমাদের কালে এসে পৌছায় নি। অধিকাংশই হস্তান্তবিত স্তরের 
(১০০০191) সংবাদ । যোগেশচন্দ্র যে-জীবনী রচনা! কবেছেন, তাদের 
কোনোটাতেই এই পদ্ধতির সংবাদ নেই। সমসাময়িক নথিপত্র ঘেটেই সত্য 
সংবাদটি আমাদের জানিয়েছেন | 

বিশেষ করে গত শতাব্দীর পূর্ব ভাগের এই সব রুতী পুকষের পরিচষ ও 
বিবরণ প্রকাশ যোগেশচন্দ্রের শ্মরণীয় কাজ। দ্বারকানাথ ঠাকুব, রামলোচন 
ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর_ এদেব যে বিবরণ তিনি বূচনা করেছেন বাংল! 
দেশের ইতিহাস রচনাষ তার মূল্য স্থাযী হয়ে থাকবে। প্যাবীষ্ঠাদ মিত্র 
ডেভিড হেয়ারের জীবনী লিখেছিলেন। এতদ্দিন সেই জীবনী থেকেই 
আমরা হেয়ার এবং হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেছি। 
যোগেশচন্দ্র হেয়ার সম্পর্কে নতুন তথ্য দিলেন। ভ্রম নিবসন করলেন। 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজের আধুনিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
কিন্তু প্রথমার্ধের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল অনেকটা অস্পষ্ট। নানা 
খাদ-বিতর্ক, পুরাতন-নতুনের দ্বন্দে তখনও বাঙালি সমাজ স্পষ্ট ৰপ ধারণ করে 
নি। যোগেশচন্দ্র এই সময়ের মনীষীদের জীবনকথার মধ্যে দিয়ে সেকালের 
শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রারস্ভিক ইতিহাস-রচনাঁর পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন । 


৮৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বিশেষ উন্লেখযোগ্য কীত্তি হচ্ছে নব্যবঙ্গের কীতি- 
কাহিনীর সম্পর্কে গবেষণা । ডিরোজিও, তারাঠাদ চক্রব্তাঁ, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, 
বাধানাথ শিকদার এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানোপাজিক সভা, একাডেমিক 
এসোসিয়েশন সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য উদ্ধার করেছেন, পরবর্তাঁ গবেষকরা সেখান 
থেকেই পথ খুঁজে পেয়েছেন। আজকাল নব্যবঙ্গ, ডিরোজিও প্রভৃতি নিয়ে 
অনুসন্ধান ও গবেষণার যে-বিস্তৃত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, এবং একটি ব্যাপক কৌতুহল 
দেখা যাচ্ছে তার মূলে কিন্তু যোগেশচন্দ্র বাগল। নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় 
তারাষাদ্দ চক্রবর্তীর ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের কাছে উজ্জলরূপে প্রতিভাত । 
বসিককৃষ্ক মজিক এবং রাধানাথ শিকদার ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র । 
তাদের অনমনীয় সত্যনিষ্টা এবং স্বাভাবিক কর্মপ্রতিভা আধুনিক বাংলার 
সচনা পর্বে কতখানি স্থদূবপ্রসাবী প্রভাব বিস্তার করেছিল যোগেশচন্দরের 
গবেষণাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। নব্যবঙ্গের শুধু উচ্ছঙ্খলতাই করেছিল 
_বাজনারায়ণ বস্থৃর সেকাল-একাল থেকে এই ধারণাই চলে এসেছে । 
যোগেশচন্দ্রের তথ্যাহুসন্ধান তাদের নতুন ভাবে আমাদেব আছে উদঘাটিত 
করেছে। আমি বত দূর জানি পাদ্রী জেমস্‌ লও এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, 
মধুল্ুদনের শিক্ষক রিচার্ডসন সন্গন্বেও যোগেশচন্মের জীবনীই প্রথম পূর্ণাঙ্গ 
বিবরণ এবং এখন পর্যন্ত অনতিক্রান্ত । বিচার্মন অথবা ডিরোজিওর সম্বন্ধে 
তার গবেষণা আমাদের ধারণার প্রার আমূল পরিবর্তন করেছে বললে 
অত্যুক্তি হয় না। নব্য ইংবেজিশিক্ষিত যুবকদের উচ্ছঙ্খলতার সহায়ক রূপে 
আমরা আজ আর তাদের স্মরণ করি না; নতুন গঠনমূলক চিন্তা ও মনোভাবের 
শিক্ষক হিসাবেই আজ তার। আমাদের কাছে শদ্ধেয়। 

যোগেশচন্দ্র ষে-কয়টি জীবনী রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে “বাধাকান্ত দেব' 
এবং “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” _এই ছুটি বিশেব" কারণে উল্লেখযোগ্য । আধুনিক 
বাঙালির চিস্তাধারায় এই দুজন ছুই বিপরীত প্রবনতার পুরোধা । কিন্ত 
যৌগেশচন্দ্রের গবেষণায় কোনো পক্ষপাতিত্ব কোনো দিক দিয়েই প্রকাশ পায় নি। 
রাধাকান্ত দেব হিন্দুর প্রচলিত নীতি ও সংস্কারকে বক্ষ করতে চেয়েছিলেন 
এজন্য তিনি রক্ষণশীল বলেই পরিচিত । কিন্তু তার কার্ধকলাপ নিবিষ্টভাবে 
পরীক্ষা করে দেখলে তীর ব্যক্তিত্বের যে-মহব শ্বতঃগ্রকাশিত হয়, যোগেশচন্ 
সেই দিকটিই বিশেষ ভাবে দেখিয়েছেন। রাধাকান্তের জীবনী রচনায় এম? 


' ব্যক্কিচরিজ্র-চিত্র রচনায় যোগেশচন্জু ৮৫ 


কতকগুলি উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছিলেন যেগুলি কোথায় আছে আমরা 
জানি না, যোগেশচন্দ্রও বলেন নি। তিনি উদ্ধতই করেছন। এগুলির সাহাষ্যে 
রাধাকাস্তের বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর আধুনিকতা, সমাজকল্যাণকামিতা' স্ত্রী শিক্ষা 
বিষয়ে উৎসাহ, আরও নানাদিক উজ্জল হয়ে উঠে পূর্বতন ধারণার পরিবর্জন 
নাধন করিয়েছে। যোগেশচন্দ্রের এই মূল্যবিবেচন। ষে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে 
সাম্পতিক কালে তার প্রমাণ আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের ব্যক্তিত্ব মহিমা 
সম্বন্ধে অবশ্ত কোনে! বিতর্ক নেই। কিন্তু অজিতকুমার চক্রবর্তী-রচিত জীবনী 
ধর্মনেতার আধ্যাত্মিক চরিত্রটির ছবি একেছে, যোগেশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে 
দেখেছেন সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত করে। দ্রেবেন্্রনাথের কর্মবহুল 
জীবন, বিশেষ ভাবে তার জীবনের পুরার্ধ, নান! বিচিত্র এতিহাসিক তাৎপর্ধে 
সমৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ তো শ্ধু একজন ব্রান্ধনেতা নন, তিনি সমগ্র বাঙালি 
জাতির নবজাগরণ-যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি । যোগেশচন্রের লিখিত জীবনী 
সেই দিক দিয়েই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এ ধরণের গুরুত্ব দেবেজ্্রনাথের 
আত্মজীবনী সম্পাদনাতেও দেখা যায় না। এই জন্যই ১৯৬২ সালে মহধ্ির 
'আত্মজীবনী'র নতুন সম্পাদিত সংস্করণে প্রায় তিয়াত্তব পৃষ্ঠাব্যাপ। “মহমির 
জীবনের আরও তথ্য, যোগেশচন্দ্রকেই সংকলন করে দিতে হয়েছিল। 
যোগেশচন্দ্রের সংযোজনের ফলেই মহষির আত্মজীবনী নিভৃত জীবনকথা 
না! থেকে উনিশ শতকের একজন প্রধান সমাজ-পুরুষের জীবনেতিহাস হয়ে 
উঠতে সক্ষম হয়েছিল। 


প্রহাগার ও যোগেশচন্জু 
চঞ্চলকুমার সেন 


শিক্ষার সম্প্রসারণে গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসেও প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যস্ত এর অসংখ্য প্রমাণ 
বিদ্বামান। প্রাচীন ভারতের নালন্নী, তক্ষশিলা, বিক্রমশিল প্রভৃতি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুঁথির সংগ্রহ নিয়ে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। 
দেশ-বিদেশের পণ্ডিতের এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়ন করতে এসে এ-সব 
গ্রন্থাগার ব্যবহার করতেন। নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন 
সাঙ্গের বিবরণীতে এ বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ আছে। 

মুসলমান বাদশাহ ও নবাব এবং হিন্দু রাজ ও জমিদারদের ব্যক্তিগত 
গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল 
বাদশাহ হুমাযুনের দিল্লীর রাজপ্রাসাদে একটি হ্বন্দব গ্রন্থাগাৰ ছিল। 
হুমাধুন প্রতিদিন তার সময়ের বেশ কিছুটা গ্রন্থাগারে অতিবাহিত করতেন । 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই অভ্যাস থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। গ্রস্থাগারের 
নিড়ি থেকে পড়ে গিয়েই তার মৃত্যু হয় । 

ূত্রণ যন্ত্র আবিষ্ষার ও খুচরা টাইপ (৫09%5815 (57০) প্রবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রন্থ জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে | ধর্ম-প্রচারক, রাজা-বাদশাহ 
ও জমিদারদের একচেটিয়া অধিকার থেকে যুক্ত হয়ে মুদ্রিত পুস্তক জনসাধারণেব 
হাতে এসে পৌছতে শুর করে। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্ত সাধারণ 
গ্রন্থাগারের পৰিকল্পনা দীরে ধীরে রূপ পেতে থাকে । 

শাষাদের দেশের বর্তমান স্কুল-কলেঙ্জের কাঠামোর উপর ইউরোপীয় 
সভ্যতা এ শিক্ষাপদ্ধতিব প্রভাব ফেনন পড়েছে, ঠিক তেমনি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও 
ব্যবস্থার উপরে 9 এর প্রভাব অন্বীকার করার উপায় সেই। ১৭৮৪ খ্রীস্টান 
স্ঠার উইলিয়াম জোনস্‌ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। 
সূচনা থেকেই এখানে গবেষণার সহায়তার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮১৭ শ্রীষ্টাব্ে “হিন্দু কলে প্রতিষ্ঠিত হয, শররামপুর্ কলেজের জন্ম হয় ১৮১৮ 
্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বোন্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 


গন্থাগার ও যোগেশচন্দ্র ৮ 


কলিকাত৷ বিগবিছ্লয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষ1 প্রসাবে এই সব প্রতিষ্ঠান 
গন্থাগাবের প্রয়োজনীয়তা অন্থভন করেছে এবং শিক্ষা পৃণীঙ্গ করার জন্য 
এদেব প্রত্যেকটিব অঙ্গবপে গ্রন্থাগার গড। হয় । 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গন্থাগাব ছাড়াও সাধাবণ মান্থষের জন্য 
সাধারণ গ্রন্থাগাৰ গডে তোলাব প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখ। যায় । 
১৮৩৫ শ্রীষ্টান্দে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হল। মেদিনীপুর 
পাবলিক লাইভ্রেবী স্থাপিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টান্দে। ১০৫৪ গ্রাষ্টাব্দে হুগলী 
পাবলিক লাইব্রেবী, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগব পাবলিক লাইত্রেবী এবং 
১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দে উত্তবপান্ডা পাবলিক লাইব্রেবীর প্রতিষ্ঠা । বালা দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ধীবে ধীরে স্থাপিত হতে থাকে আবে! অনেক গ্রন্থাগার | 

যোগেশচন্দ্রে সামগ্রিক গবেষক দৃষ্টভজি সমাজেব বিশ্মে প্রয়োজনীয় 
এই গ্রন্থাগার জগতেব প্রতিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হযেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা 
পবিবাবেব গ্রন্থাগাব, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার, পল্লীব গ্রন্থাগার এবং 
ভাবতেব জাতীয় গ্রন্থাগাবের বিষয়েও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বেশ কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখেছেন যোগেশচন্্র। গ্রস্থাগাবরেব ইতিহাস এবং শিক্ষা ও গবেষণায় 
গন্গগাবের কমিকা সম্পকে যোগেশচন্দ্র যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি 
আঁধান গ্রস্থাগাব-বিজ্ঞানেব সহাযক বিষয় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসও লিখেছেন। 
সবন্থতী প্রেন থেকে প্রকাশিত শ্রীসবস্বতী পত্রিকা তাব “মুদ্রণ শিল্পের 
ইতিকথা” ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। (শ্রীসবন্বতী ১ঘ বর্ষ, 
১-৪ সংখ্যা ও ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) শ্ীসরস্বতীতে প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি 
ন্গীয় গ্রন্থাগাব পবিষদ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাগার পত্রিকার তৎকালীন 
চম্পাদকের দৃষ্টি আকধণ করে । তিনি যোগেশচন্দরেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেন 
এনং সরশ্বতী প্রেসের অনুমতি নিষে এ প্রবন্ধগুলির প্রথম চারটি গ্রন্থাগার 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। (গ্রন্থাগার, ভাদ্র ও পৌষ ১৩৬৯ এবং ভাদ্র ও 
আশ্বিন ১৩৭৩ ) 

গন্থাগার সম্পর্কে বাঙ্গল। ভাষায় প্রবন্ধ বচনাব সঙ্গে সঙ্গে ইংনাজী ভাষাতেও 
বোগেশচন্ধ্র কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখেন এবং কয়েকটি বইও প্রকাশ কবেন। ১৯৫২ 
শবীষ্টাব্ধে ৩১শে আগষ্ট ইংখাজী দৈনিক 1710005018৮ 9080৫9%:4 এ তার 
£80101791 1.161919 10 1181011)5 প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্বের 


৮৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


১ল ফেব্রুয়ারী এ পত্রিকাতেই তার "176 1ব80919] 110181" প্রবন্ধটি মুদ্রিত 
হয়। ১৯৫৪ গ্রীষ্টাব্ধের ২র! মার্চ তাঁর “0২০70890630 96108811 (909, 
গ্রবন্ধটিও [71001156197 968100810 পত্রিকায় বেরোয় । ১৯৫৩ গ্রীষ্কান্ধে 
4১111110158 [2710515) 0010615005 উপলক্ষে 411 117018 711100619 
00116616006 18101610101, 1954 নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ 
পুস্তিকায় ৭3০০1 1110511800109 17 73910898111) 005 1801 19101? 
0900/+ নামে যোগেশচন্দ্রের একটি হন্দব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের ইংরাজী ভাষায় লেখা প্রবন্ধেব 
কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এবিষয়ে তিনি বাজল! ভাষায় যে-সব প্রবন্ধ 
লিখেছনে সে গুলি হচ্ছে__“জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্মকথা»” “জাতীয় গ্রন্থাগারের 
পচিশ বৎসর”, “জাতীয় গ্রন্থাগারের তৃতীয় পব” ও “জাতীয় গ্রন্থাগারের 
রূপান্তর,”-_এই চারটি প্রবন্ধই যথাক্রমে ফাল্গুন ১৩৫৭ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮-ব 
প্রবাীত প্রকাশিত হয়। “জাতীয় গ্রন্থাগার” নামে তার আর একটি প্রবন্ধও 
দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার ১৮ই মাঘ, ১২৫৯ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। 

এই প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করে ১৩৭১ বঙ্গাৰে প্রকাশিত “বঙ্গ সংস্কৃতির কথা” 
গ্রস্থে “জাতীয গ্রস্থাগাবেব পূর্বকথা” নামে যোগেশচন্দ্র একটি ৫৪ পৃষ্টার পরিচ্ছেদ 
সংযোজন করেন। এই প্রসঙ্গে এ বইয়ের নিবেদনে তিনি লিখেছেন £-_ 

“আমি প্রথমেই জাতীয় গ্রন্থাগারে পূর্বকথা স্বরূপ কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেরীর ইতিহাস প্রান করিয়াছি । কালাইল সত্য সত্যই বলিয়াছেন-_- 
গ্রন্থাগার বর্তমান যুগের বিশ্ববিদ্যালয় । তাহার কথাব গুঢার্থ এই যে এক একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিবিধ বিদ্যাচর্চারকেন্ত্র, এক একটি গ্রন্থাগাবও সেইরূপ বিভিন্ন 
বিদ্কা। অন্থশীলনের আধার, অর্থাৎ ইহার মাধ্যমে যাবতীয় বিদ্যা আলোচনা ও 
গবেষনাব স্থযোগ আমরা প্রাপ্ত হই”  * 

১৮৩৫ শরীষ্টান্দের ৩১শে আগষ্ট শ্তার জন পিটাব গ্র্যাণ্টেব সভাপতিত্বে 
ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অন্যান্য 
প্রস্তাবের সঙ্গে নীচের প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়__ 

“1186 1615 57069016171 2170 106065921% (0 650201191) 117) 008100669 
৪ 09110 [110181 ০01 7569:91505 9100 01791901010 0290 5811 ০৩ 
06 0০ 911 12085 8100 9183563 10100 ৫1501000100 20৫ 


প্রন্থাগার ও যোগেশচন্দ্র ৮৪৯ 
87100160019 6760516 1০ ৪01১0191109 12005 016 51)0116 00100501)19 
17 6৬০1৮ ৫6021006106 01 11661920015. 

এই উদ্দেস্ঠ কার্কর করার জন্য চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়ে যে 
অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার জন 
পিটার গ্র্যাণ্ট এবং সমাচার দর্পণের সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে 
যে দুজন বাঙ্গালী ছিলেন তারা হচ্ছেন জ্ঞানান্নেষণ-সম্পাদক বসিককৃষ্ণ মল্লিক 
ও হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত । 

কালকাটা! পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রূপে আমর! ছু'জন বিখ্যাত 
বাঙ্গালীকে দেখতে পাই--একজন স্থসাহিত্যিক প্যাবীাদ মিত্র ও অন্যজন 
বিখ্যাত বাগী ও রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল। প্যারীষা্র মিত্র ১৮৩৫ 
্ীষ্টান্ধের ডিসেম্বর মাসে সাব-গ্রস্থাগারিক (3৪৮-14181197) পদে নিযুক্ত হন 
এবং ১০৪৮ শ্রীষ্টাবে গ্রস্থাগারিক পদে বৃত হন। ১৮৬৬ স্রীষ্টাব্ে এ পদ থেকে 
তিনি অবধর গ্রহন করেন। বিপিনচন্ত্র পাল ১৮৯৭ খ্রষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে 
্রন্থাগাবিক নিযুক্ত হন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ কবেন। 

যেগেশচন্দ্র তাক জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা” প্রবন্ধমালায় কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীর ইম্পিবিয়াল লাইব্রেরীতে বূপান্তরণের ইতিহাস তার 
শ্বভাবন্থুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই ইতিহাস তিনি সম্পূর্ণ করে 
যেতে পারেন নি। শ্বাধীনতা লাভের পব ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীর জাতীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হবাধ সময়কার বিবরণ অবশ্ঠ তার 
দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নি। 

১৩৬২ বঙ্গাবের মন্দিরা পত্রিকর আশ্বিন সংখ্যায় “গ্রন্থাগার ও গবেষণা” 
নামক প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহের কথা উল্লেখ 
করেছেন । এর মধো 'শব্দ কল্পক্রম' রচয়িত৷ রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগার সম্পর্কে 
বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন__ 

'পচিশ বৎসর পূর্বে আমর] খন রাধাকাস্তদেবের গ্রন্থাগারে যাতায়াত 
আরম্ভ করি তখনই ইহার ভগ্রদশা'। ইহার পূর্বে কোন কোন স্তধী বাক্তি 
এধানে যাতায়াত করিতেন কিন্তু তাহারা এখানকার এতাদৃুশ উপকরণপ্রা্র্য 
সম্বন্ধে ততটা অবহিত ছিলেন না। গ্রস্থাগারটি প্রধানত এক বেয়্ারার 
তত্বাবধানে থাকিত। সপ্তাহান্তে দ্বার খুলিয়া সে ঝাড়পোচ কবিত। 


৯০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


্রন্থাগাবিকও একজন 'ছিলেন। কিন্তু হাজিরা পধন্ত। তিনি একবার দেখ! 
দিয়াই বড়শির ছিপ হস্তে প্রাঙ্গনেব পুফ্করিণীতে মাছ করিতে চলিয়া যাইতেন। 
আমরা পুরাতন বই-পত্রাদি ঘাটিয়া চলিয়া আসিতাম। গরস্থাগাবিকের 
বডশির ছিপ কিন্তু অবিবাম মতসকুলকে আকধণ করিয়া চলিত 1» 

আশ্বিন, ১৩৬৩-ব মন্দিবায় যোগেশচন্দ্রের আর একটি প্রবন্ধ "গ্রন্থ ও 
্রন্থাগার' প্রকাশিত হয । এই প্রবন্ধে বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থাগাব আন্দোলনের 
কথা উল্লেখ করে পাঠকদেব পাঠাভ্যাস ও স্কুল-কলেজেব গ্রন্থাগাবেব ছুরবস্থার 
কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব মাধামে তিনি বিশ্লেষণ কবেছেন। উতাব একটি 
অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

স্কুলের উচ্চতম চাবি শ্রেণীতে এবং কলেজে বালক-বালিকা অন্ততঃ ত্রিশ 
চল্লিশজন পড়ে ধরিয়া লইতেছি। এই সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদেব মধো ক'জনা 
পাঠ্যাতিরিক্ত বই পড়ে, ব! পাঠাবই পবীক্ষাব সময় ছাডাই-ব| কজনা অধাযন 
করিয়া থাকে? বিশেষ কবিয়া একটি ছাত্রের কথা বলিতেছি। সে 
কলিকাতার এক নামজাদ! দীর্ঘকালস্থায়ী বিদ্যালয়েব চতুর্থ শ্রেণী হইতে দশম 
শ্রেণী পর্যন্ত আজ সাত বংসব পন্ডিতেছে। এই বিষ্ভালযটির সঙ্গে ব্তমান 
লেখকের কিঞ্চিৎ যোগ রহিয়াছে । বিদ্যালয়টিতে উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী বা 
গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিংসন্দেছ হইতে পারিলে আমি স্ত্খী হইতাম । 
ছু'তিনটি আলমাকীর দু”তিনটি তাঁকে সামান্য কয়েকখানি বই ছাড়া বিশেষ 
কিছু দেখিয়াছি বলিষা মনে হয় না। উক্ত ছেলেটিও এই সাত বৎসবেব মধ্যে 
ছু'তিনথানির বেশী বই লাইব্রেবী হইতে আনিয়াছে কিনা সন্দেহ। অথচ 
বালকটি থে পড়াশুনায় নিতান্ত অমনোযোগী একথাও বল। যায় লা” 

এই ঘটনার উল্লেখ কবে যোগেশচন্দ্র যথার্থ মন্তব্য কবেছেন-+্কুল কর্তৃপক্ষ 
কি উপ তন কর্তৃপক্ষ এখনো লাইব্রেবীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন ব। অন্ভব 
করেন বলিয়া মনে হয় নী 1” 

যোগেশচন্দ্ের পল্লীর গ্রন্থাগার” প্রবন্ধটি আশিন, ১৩৬৪-ব মন্দিনা য় প্রকাশিত 
হয়। এই প্রবন্ধে পল্লীর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-- 

“অনেক পল্লীতে বিভিন্ন উপলক্ষে গিয়াছি। এডেদর € এন্টিয়াদহ ) 
গ্রন্থগারটিও বেশ হুন্দর । সেখানেও কিছু কিছু পুঁথি বহিষ!ছে দেখিলাম | 
মজিলপুর, জয়নগর, বারুইপুব-এসব স্থানে গ্রন্থাগার 'মাছে-এক একটি 


গ্রন্থাগার ও যোগেশচন্জ ৯১ 


গ্রামে এক নয়, বু। সব কটিরই যে শ্রীছাদ ভাল তা বলিনা, তবে চেষ্টা 
খুব মহৎ ।” 

মাকরদ'র গরন্থাগার-কর্তপক্ষ একবার হাওডা জেলাব গ্রন্থাগার সমিতির 
বাধিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন ।' সেই উপলক্ষে যোগেশচন্দ্র মাকরদয় 
যান। এ সম্পর্কে এ প্ররন্ধে তিনি বলেছেন__ 

“মাকবদ'র সন্মেলনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেখিয়াছি তাহা হুলিবার প্য়। 
রাজনৈতিক সম্মেলন বাদে, সাংস্কৃতিক সম্মেলনও যে এইরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে,এ ধারণ! আমার ছিলন|। এটি জাতিব পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ। 

যাঁরা সাহিত্য-চর্ভ। কবেন এবং গবেষণা করেন তাঁবা প্রত্যেকেই বিভিন্ন 
গ্রন্থাগারের সাহাষ্য গ্রহণ করেন- একথা আমবা জাপি। যোগেশচন্রও তার 
লেখার জন্য জাতীষ গ্রন্থাগাব, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ গস্থাগাব প্রভৃতি বিভিন্ন গন্থাগাবে গিয়েছেন এবং গড়াশুনো করেছেন। 
কিন্তু এ ছাড়াও গ্রন্থাগার পবিচালনার ব্যাপারেও তিনি কখনো কখনে! অংশ 
গ্রহণ করেছেন। বঙ্গীয সাহিত্য পধিষদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। 
এখানকার গ্রন্থাগারটি বাঙ্গলাদেশের একটি গৌরবের বস্তু । ১৩৫১ ৰঙ্গাবে 
যোগেশচন্ত্র সাহিত্য পবিষদেব গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তার 
সংগৃহীত ৬২১ খান! পুস্তক ১৩৭১ বঙ্গান্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
্রপ্কাগারে তিনি দান কবে দেন। যোগেশচন্ত্রের বাসস্থান নব বারাকপুরে 
রামকুষ্চ পাঠাগার নামে যে পলী গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিষ্ঠা 
কাল থেকেই তিনি তার সভাপতি ছিলেন। 

তার পাত্ডিভ্য ও গবেষণার জন্য তিনি বহুবার বনু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে 
বিশেষ সম্মান লাভ কবেছেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টান্ধের ১৭ই এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
পরিষদের বাদ্ধিক সাধারণ সভাষ যোগেশচন্দ্রকে পরিষদেব আজীবন সম্মানিত 
সদন্ত রূপে বরণ করা হয। এ পথন্ত মাত্র তিনজন এই সম্মানের অধিকাবী 
হয়েছেন। একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেব জাতীয অধ্যাপক ডঃ এম, আব, 
বঙ্গনাথন, অপর ছু'জন স্থসাহিত্যক ও গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল ও হরিহর 
শেঠ। ১৯৭২ সালে এই তিন জনই মর্ত্যলোকের মাষা কাটিয়ে অমরলোকের 
পথে যাত্রা করেছেন। ৃ 


যোগেশচন্জের শিগ-সাহিত্য 


প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
যোগেশচন্দ্র বাগল একান্তই গবেষক-সাহিত্যক, উনবিংশ শতকের সার্থক 
ইতিহাসকার । সে ক্ষেত্রেই তার খ্যাতি। তবে, ছোটদের জন্য তিনি কম 
লেখেন নি। শিশুদরদী ছিলেন বলেই, মনে হয়, শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
তার প্রবেশশ বাংল! শিশু-সাহিত্যে যোগেশচন্দ্রের নাম উপেক্ষা - করার মতে৷ 
নয়। কাজেই তার বচিত শিশু-সাহিত্যর কিছু আলোচন৷ আবশ্তক মনে করি। 
পৃথিবীর সব দেশের মতই বাংলা শিশ্র-সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে 
ছুটি ধাবা নিয়ে। তার একটি হচ্ছে লোক সাহিত্যের অন্তর্গত বপবথ! ও ছড়া, 
অপরটি হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের 
অন্তর্গত শিশু মনোপযোগী গল্প। বাংল! শিশুসাহিত্যেব দ্বিতীয় -স্তর এল 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগে। বাংল! ও বাঙালী বিদ্যাসাগরের কাছে বিপুল 
খণী। শিশু-সাহিতোর ক্ষেত্রেও ভার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের 
এই বিভাগটিকেও তিনি সমৃদ্ধ করে একে মর্ধাদার আসন দান করেছেন । 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনের নান! ঘটনা ও ঘা শিশুদেব পক্ষে 
অন্থকরণীয় ও কল্পনা বিস্তারে সহায়ক তা উপজীব্য কবেছিলেন শিশুদের জন্য 
বচিত তার কাহিনীগুলিতে। তবে, তার রচিত শিশ্ু-সাহিত্যে সাহিত্য-গুণ 
থাক! সবেও নীতি-প্রচার অতি মাত্রায় সোচ্চার | 
বাংল! শিশু-সাহিত্য তৃতীয় স্তরে উপনীত হল ববীন্ত্রনাথের কালে । বাংল! 
শিশ্ত-সাহিত্যের গতান্থগতিকতা ভেঙ্গে গেল তাব হাতে ; কী গদ্যের মাধ্যমে; 
কীগঘ্যের মাধ্যমে হাশ্তিবসের উজ্জ্বল কিরণে শিশু-চিত্ত সান করিষে তাদের 
চিত্র-বিনোদন করে তাদের রসান্থভূতি যেমন জাগ্রত করলেন, তেমনি তাদের 
কল্পনার বিস্তৃতি-সাধনেঞ সহায়তা করলেন । 
ংল1! শিশু-সাহিত্যর. ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন আর-ও কতো! কতে৷ 
শ্কুলেখক, যথা--যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রাঁক্ চৌধুরী । 
উপেন্দ্রকিশোর ঈশপের গল্পের টেকনিকে শিশুদের জন্য গল্প লিখলেন। 
ববীন্দ্রযুগের শিশু-সাহিত্যকদের মধ্যে আর একটি অবিস্মরণীয় প্রতিড! 


যোগেশচন্ছের শিশু-সাহিত্য ৯৩" 


হলেন ্কুষাব রায়। শিশু-উপযোগী হাস্-কৌতুক সৃষ্টিতে তার জুড়ি মেলা 
ভার। স্থুনির্মল বন্থ ও লীল! মজুমদারের (রায়) রচনায় তারই সার্থক, 
অশ্থসরণ পরিলক্ষিত। বাংল! শিশু-সাহিত্যে এদের দান অমূল্য । 

তারপর এল শিশু সাহিত্যের চতুর্থ স্তর বা আধুনিক যুগ। এখনকার 
শিশু-সাহিত্যকদের ছুটি গোগ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে, নর-নাবী নিবিশেষে. 
একদল পাঠক-সাধারণের জন্যই গল্প-উপন্তাস-কবিতা রচনা করেও কিশোর-- 
কিশোবীদের জন্য বিচিত্র বচনায় ব্রতী হযে শিশ্ু-সাহিত্যর ক্ষেত্রেও 
কৃতিত্বের স্যক্ষর বেখেছেন, বথা-অচিজ্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, অজিত দত, 
গজেন্দ্র কুমাব মিত্র, নীহার রঞ্চন গুপ্ত, পবিমল গোন্বামী, প্রেমাঞ্থুর আতর্থী,, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, বলাই চাদর মুখোপাধ্যায় ( বনফুল ), শিবরাম চক্রুবর্তাঁ প্রমুখ 
লেখকগণ। আব এক দল লেখক একান্তই শিশু-সাহিত্য রচনায় নিজেদের 
নিয়োজিত কবেছেন। এক কথাষ, এদের যথার্থ আনন্দ শিশু-সাহিত্য 
সষ্টিতেই। এই গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত হচ্ছেন অখিল নিয়োগী, বিমল ঘোষ, 
কার্তিকচন্দ্র দাসগুপ্, ক্ষিতীন্দ্র নাবায়ণ ভট্টাচার্ন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্থনির্যল বনু, 
হেমেন্্র কুমার বায়, স্খলতা রাও, বিশু মুখোপাখ্যা প্রভৃতি লেখক- 
লেখিকাগণ। উপরোক্ত ছুই শ্রেণীব মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগলকে স্বভাবতই 
প্রথম শেণীভূক্ত করতে হয়। তাব সাহিত্যক জীবনেব প্রথম ভাগেই অবশ্য 
তার অধিকাংশ শিশু-সাহিত্যকর্মগুলি বচিত হযেছে। এবং, জীবনের শেষ 
প্রান্তে পৌছে অর্থাৎ হ্রীঃ ১৯৫৮-৬৯-এ, ( বাংলা ১৩৬৬-১৩৬৭ ) শিশু-সাহিত্য 
পত্রিকা "মৌচাক" ও অন্যান্ত পত্রিকায়ও ছোটদের জন্য তার কিছু লেখা বেব 
হয়েছিল। 

যোগেশচন্দ্র ছোটদেব বাক্ষস-খোকসেব গল্প শোনান নি। তাদের সামনে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহান থেকে মহৎ ব্যক্তিদেব জীবনী গল্পচ্ছলে 
তুলে ধরেছেন। এই দিক থেকে তিনি বিদ্যাসাগর-পন্থী। এই পদ্ধতিতে 
শিশু-মনকে ইতিহাস পাঠে আগ্রহী করা৷ সম্ভবপর হয়। তার এই সত্যবোধ 
ছিল যে, ছোটবেলা থেকেই ইতিহাস ঠিক মত না জানলে অর্থাৎ ইতিহাস 
জাল নী জন্মালে জাতির ভবিষ্যৎ নিবিত্ন কর! ও উজ্জল করে গড় সম্ভবপর 
নয়। একমাজ ইতিহাস জ্ঞানই আমাদেব বর্তমান কার্যক্রমকে নির্ভুল করতে 
পারে, আর বর্তমানের কার্ধক্রম নিভূ'ল হলেই ভবিষৎ হতে পারে নিরাপদ ও 


৯৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


নিবিশ্ব। সেই বিশ্বাসের আলোকটি দিয়ে কিশোরদের জীবন আলোকিত 
কবার অভিপ্রায়েই, বোধ করি, তিনি শিশুদের জন্যও এই ধরণের বচনা 
লিখেছিলেন। যোগেশচন্দ্ের কিশোর-পাঠ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে "সাহসীর জয়যাত্রা? 
(১৯৩৮), িগৎ কোন্‌ পথে” ( ১৯৩৯ ), “মাকিন জাতির কর্মবীর? (১৯৪১), 
“জাতির বরণীয ধারা” (১৯৪৩), বীরত্বে রাজটাকা (১৯৪৩), সংকল্প ও 
সাধনা (১৯৪৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

"জগৎ কোন্‌ পথে" গ্রস্থথানিব ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-- “আজকের দিনে | 
মানুষ শত চেষ্টা করলেও অন্য জাতি থেকে আল'দা হয়ে থাকতে পারবে না। 
জগতের এক দেশের সমশ্তা অন্য দেশকে ভাবিত করে তুলেছে অবিরত। 
ভারতবর্ষ পরাধীন,* শক্তিহীন, সবই ঠিক, কিন্তু তাকেই এখন অন্য 
দশজনের সঙ্গে সমানু তালে চলতে হচ্ছে। আবার নিজেকে শক্তিমান ও 
স্বাধীন করতে হলেও দশজনের খবরাখবর রাখতে হবে। এ সব কারণে 
দেশ-বিদেশের বর্তমান অবস্থার কথা জান! একান্ত আবশ্তক। (*্গ্রন্থখানি 
রচনার সময় ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল ।) 

সত্যই তো, আজ শুধু ঘবের কথা জানলে চলবে না। আমাদের দেশের 
ইত্তিহাস জানার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেব অপরাপর বাষ্গুলির সম্বদ্ধেও জ্ঞানের 
আবশ্টক। “আজকের দিনে এ-প্রযোজনীযতা বেশী করেই অনুভূত হচ্ছে। 
আফগানিস্থান, ইরাণ, মারব, শ্যাম আমাদের মতি কাছে, অথচ এদের সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য । আমাদের ব্যবসা-বাঁণিজা, দেশরক্ষা প্রভৃতি 
নানীদিক থেকে এদের মূল্য তো! কম নয় |” বালকের! যাতে এ বিষয়ে সচেতন ও 
কুতৃহলী হয় সেই উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত হয়ে লিখলেন “জগৎ কোন্‌ পথে' | 

এই গ্রন্থের “জাগ্রত ভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে ছোটদের কাছে আজকের দিনে 
বিজ্ঞান কতখানি উন্নত হয়েছে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন । বিজ্ঞান দূরকে নিকট 
করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগন্থত্র স্থাপন করেছে। এ সম্বন্থো 
ষ্টাস্ত তুলে ধরেছেন ছোটদের সামনে। “লগুন হতে টোকিও বা মেলবোর্ণ 
এই পনের বিশ হাজার মাইল পথ তিন দিনে যাঁওয়! যায়, এ কথা কি কয়েক 
হাজার বছরে কেউ কল্পনা করতে পেরেছে? এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের - 
ভৌগোলিক চেহারার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন--“ডারতবর্ষের এত 
বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি চিরন্তন এঁক্য বিদ্যমান রয়েছে। যুগে যুগে দেশের 


যে।গেশচন্দ্রের শিশু-সাহিত্য ৯৫ 


উপর দিয়ে কত ঝড়-ঝঞ্ধা বয়ে গেছে, তথাপি এই এঁক্যবোধ কেউ নষ্ট করতে 
পারেনি । আজকের দিনের বিজ্ঞান এই এঁকাবুদ্ধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে) 

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ । আগামী দিনের দেশ তো তারাই গডবে। 
বিবিধের মাঝে এক্য স্থাপনই হবে সে গডাব অন্তিম লক্ষ্য। সে-কথা অতি 
সহজ শ্ুন্দর ও মিষ্টি করে বলেছেন এই রচনায়। এখানে তার কিছু অংশ 
উল্লেখ ন। কবে পাবছিনা। “তোমবা ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও পড়ছ। 
এই ইতিহান তিন ভাগে ভাগ করা হযেছে হিন্দুবৌদ্বযুগ, মুসলমান যুগ, 
ইংরেন্জ যুগ__একে ঢেলে সাজাবার প্রস্তাব চলেছে । আজ ইংবেজী উনচল্লিশশো 
উনচল্লিশ সাল। এখন আমরা! কোথায় এসে পৌছেচি? এর নির্দেশ 
ইতিহাসের কাছে জিজ্ঞাসা করসে বলতে পারবে । জাতির জীবনের 
পূর্াপব যোগস্থাত্ন এতে তোমরা পাবে । আজকের দিনের কথা কিন্তু 
তোমাঁদেব বিশদভাবে জানতে হবে, কেননা ভবিষ্যৎ তো! তোমরাই গন্ডবে 1” 

যৌগেশচন্দেব বীব্তত্বেব বাজটাকা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে 
একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । “বীবত্ব” কথাটি একটি ব্যাপক অর্থে তিনি প্রয়োগ 
করেছেন । যুদ্ধ শৌর্ধ-বীর্য প্রকাশেব প্রশস্ত ক্ষেত্র বটে, কিন্তু জীবনের অন্ত 
বু ব্যাপারেও নানাভাবে বীরত্ব প্রদশিত হযে থাকে । রাজাশাসনে ও 
পালনে, বনু হিতকর্মে, দানে-সেবায় যে-সব কৃতিত্ব প্রকাশ পেষে থাকে তাও 
কম বীবন্বব্যগ্ক নয়। সেই কীরত্ববাঞ্চক নানা কাহিনী এই গ্রন্থে তিনি 
ছোটদের উপহার দিয়েছেন । 

এই গ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প তাপশী রাবেয়া। ছোট ছোট ছেলে- 
মেঘেদেব তো! কথাই নেই, আমরা বধক্করা তাপসী রাবেয়ার চরম 
সহিষ্ুতাষ বিস্ময়ে হতবাক্‌ না হয়ে পাবি না। 

তাকে আমবা! দীপ্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। বাইরে থেকে তাকে 
একান্ত গভীর ও খুবই রাশভারি লোক মনে হতো। কিন্তু এই 
কাঠিন্যের অন্তরালে যে একটা শিশুমন সযত্বে লালিত হতো! তা তার 
সং্পর্শে এলেই অস্থভব করা৷ যেত। দৃষ্টিহীন অবস্থায় নববারাকপুরের 
শিশু ও কিশোরব! তার বাহন হবার দূর্লভ সৌভাগ্য লাভ কবে । সাধারণতঃ 
এ অবস্থায় ছেলেরা বিরক্ত হয়ে এড়িয়ে চলে। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের বেলায় 
তার উদ্টোটি ঘটতে দেখেছি । শিশু ও কিশোররা তাকে নিজেদের একজন 


৯৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্্র ঝাগল 


মনে করতে পারতো, তারা আনন্দে তার সঙ্গে মিশতো!। এই চারিত্র গুণ ছুলভ, 
বলেই মনে করি। যোগেশচন্দ্রের চরিত্রে এর সমাবেশ ঘটেছিল বলেই তিনি 
সার্থক শিশু সাহিত্যিক হতে পেরেছিলেন | . যোগেশচন্দ্র কিশোর-কিশোরীদের 
মনন্তব্ব বুঝতেন। তিনি তাই তাদের উপযোগী করে বীরাঙ্গনা 
নারীদের বীরত্বেরে কাহিনী লিখেছেন। কাহিনীর ফাকে ফাকে 
ছোটদের কাছে এক-একটা৷ দেশের ভৌগোলিক চেহারাও তুলে ধরেছেন। 
ইতিহাস ও ভূগোল পরম্পর পরম্পবের পরিপূবক। একটা না জানলে অন্যটার 
সম্যক জ্ঞান হতে গারে না। তাই এঁতিহাসিক যোগেশচন্্র স্থযোগমত 
কিশোরদের মনোযোগ ভূগোলের দিকে আকৃষ্ট করতেও যত্র নিয়েছেন। একটি 
দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক্‌। “তোমর! কি কেউ আবব্য উপন্তামেব গল্প পড়েছ? 
যদি এখনও না পড়ে থাক, বড হলে নিশ্চয়ই পড়বে । এই আবব ছিল 
ধনধান্যেভরা, দেশ-বিদেশের বণিকের যাতায়াতে সবগরম। কত বাজ।- 
বাঁজড়া ছিলেন সেখানে । তাদের কীর্তিকাহিনীই বা কত। দ্িগ্িক্য়ে 
বের হতেন তীরা এান থেকে । তোমরা পবে এসব জানতে পারবে ।+-*" 

মধ্য আরব মরুময় | 'তকলতাবিহীন প্রান্তর । য। কিছু জনপদ, 
'তাঁতে জলকষ্ট ভীবণ। পল্লীবানীবাও বই দবিদ্র। এই মরু অঞ্চলেবই 
এক পল্লীতে ইসমাইল নামে একজন বৃদ্ধ বান কবতেন।। 

তাপসী বাবেয়ার উল্লেখ পূবে করেছি। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্্র 
বলেছেন-__পবিখ্যাত নগরী বলবা! । এবই এক ধনীগৃহে নৈশভোজন। গভীব 
রাত্রি, প্ডিতরা পানাহারে রত, গৃহন্বামী স্বয়ং সব দেখাশুনা! করছেন। 
দাসদাসীরা মগ্মাংস পরিবেশন কবছে। এগন সময় একজন খেতে খেতে অন্য 
জনকে সুধালে, দেখুন মাংস ছাড়িয়ে এই অস্তিগ্রন্থি বের করেছি। এতো পশ্তব 
অস্থিগ্রন্থি। মানুষেব অস্থিগ্রন্থি কিরূপ? গৃহস্বামী কর্তৃক আগন্তকদের বাসনা ও 
কৌতৃহুল চরিতার্থ করবার জন্তে শেষ পর্যন্ত রাবেয়ার উপরই এই নৃশংস কাজ 
চালানে। হোল। কয়েকজন লোক রাবেয়াকে ঠেসে ধরল। তারপর ভাব 
পা থেকে একটির পর একটি মাংসপেশী কেটে অস্থিগ্রন্থি বের করতে লাগল। 
সে ষেকি ভীষণ যন্ত্রণা! পশু ও মানুষের অস্টিগ্রশ্থির ধখন পরীক্ষা চলছিল 
তখন এক ব্যক্তি ছু'য়ের মধ্যে সাদৃশ্ঠ দেখে বলে ফেলঞ্লে, ভিগবান, তোমার 
কী লীলা।+ বাবেয়ার এই চরম সহিষ্ণুতা যোগেশচন্জ্র যে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন 


যোগেশচন্তের শিশু-সাহিত্য ৯৭ 


তাও লক্ষ্য করার মতো; কাহিনীর বর্ণনা পড়তে পডতে আমাদের মন চলে 
যায় রাবেয়াকে ঘিরে বসায়, চোখের সামনে ভেসে উঠে ঈখর-চিস্তাস্ 
সমপিতপ্রাণ তাপমী রাবেয়াব যোগ্িনী মৃতি। “বীরত্বের রাজটাঁকা” গ্রন্থে এমন 
কত অসাধারণ নারীর কথ! বল! হয়েছে। 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত যোগেশচন্দ্ের প্রচুব লেখা ইতস্তত ছড়িয়ে 
আছে। তার হদিস করা সহগ্জ কথা নয। ভাগ্যক্রমে মৌচাকেব কিছু 
লেখা অধ্যাপক শ্রীপূর্ণেন্দু বন্থ আমার হাতে তুলে দিযেছেন। এই লেখাগুলির 
একটু বিশদ আলোচন! এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক । এই লেখাগুলি পুস্তকাকারে 
কোন দিন যদি প্রকাশিত না হয়, তা হলে তো কালেব গর্ভে তা বিলীন হযে 
যাবে। তাই এখানে এগুলির একটু বিশেষ আলো চন করব। 

"মৌচাকে" ভ্লেটদের জন্যে লিখতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্বৃতিচাবণ 
কবেছেন। গল্পের ফাকে ফাকে তিনি তাব ফেলে-আসা জীবনেব অনেক 
কথাই বলে ফেলেছেন। শিশ্ুপাহিত্যে এ এক ধরণের নতুন টেক্নিক্‌। 
এমনি কবে গল্পের মধ্যে পাঠক-পাঠিকাব সঙ্গে তিনি আলাপ জমিয়ে নিয়েছেন । 
তার এই আলাপচারিতা অনেকক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাখের কথাই ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। যোগেশচন্দ্েব এই লেখাগুলির মধ তাব গুরুমশাই, গ্রাম, সমাজ, 
গ্রামীন মান্থষের আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান 9 সংস্কাব গ্রভৃতি অনেক 
কথাই এসে পড়েছে। তার 'এ লেখাগুলি গ্রামেব গদ্ে ভবপৃব । 

যোগেশচন্দ্রের কৈশোর ও যৌবন কেটেছে পূর্ব বাংলাব পল্লীজননীর 
ক্রোড়ে। এই পল্লীর দুঃখ-কষ্ট, তুচ্ছতা৷ এবং স্বাস্থ্যহীনতা সবেও একটা প্রাণৈশ্ব্ 
ছিল। যোগেশচন্দের হৃদয়ে তা দাঁকণ ভাৰে প্রভাব বিস্তাব কবে। গ্রামের 
প্রতি তাব টান পক্ষপাতিত্ব দোষে হয়তো তুষ্ট, কিন্ত সে দোষ মার্জনীয় বলেই 
মনে করি। যোগেশচন্দ্রের এই পল্লীগ্রীতি তাব শিশ্ুবচনাব ছত্রে ছত্রে বিচিত্র 
মৌরভ ছড়িয়ে আমাদেরই মনটাকে মাতোযাবা করে তোলে। 

রূপকথার মূল্য তিনি ভোলেন নি। প্রথমেই তাব “বপকথা শোনো? 
গল্পটির কথায় আলা যাকৃ। গল্পের মুখসন্ধে তিনি বলেছেন_-“বগকথ। 
শুনতে কার না ভাল লাগে? তোমরা নিশ্যয়ই ঠাকুরমা-দিদিমার 
কাছে রূপকথ| শুনে থাকবে । "ঠাকুরমার ঝুলি, বপকথার বিখ্যাত 
বই। *ঠাকুরদাদার ঝোলা”ও তো বেরিয়েছে । 


৪৮ উনাধিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাখল 


লালবিহাবী দের “ফোক্‌ টেলস্‌ অফ বেঙ্গল” থেকে নানা বপকথ! এক 
মান্টারমশাই শ্্রীম্মের ছুটি ও পূজার পূর্বে কয়েকদিন ধরে পড়ে শোনাতেন। বড় 
ভাল লাগত। জুয়েরাণী ছুযোরাণীর কথা, কথা শেষে আমার কখ।টি ফুবে!ল, 
নটে গাছটি মুডোল ইতা(দি ছড়। ; এগুলি তন্ময় হয়ে শুনতাম । বূপবথা বা গল্স- 
কাহিনী পড়াব চেয়ে শোনায় যেন বেশী আনন্দ। হাই বদে তোমবা পড়া 
বন্ধ করো না। আজকাল স্কুলপাঠ্য বঃ পড়ানোর চাপে মাস্টার মশাইরা 
“আউট বুধ" পড়ে শোনাবাব সময় €য়ত খুবই কম পান। বর্তমানে নৃতন 
পরিবেশে ঠাকুবম।-দিদিমাদেরও পাওয়া যে মুশকিল ! 

এই লেখাতেই যোগেশচন্দ্র তাৰ নিজের চেনা বৃদ্ধ বাইচবণের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করে বলেছেন_“আমাদের বাড়ীতে চার সরিক, কিন্তু তিন গৃহস্থ ; এক 
সবিক ভিন্ন বাড়ীতে থাকতেন। বুদ্ধ রাইচরণ এক সবিকেব আত্মীয় 
আমর) তাকে বুদ্ধ অবসশ্থ(য দেখেছি] লঙ্থ। চেহাবা, কুষ্ণকাষ। চোখ ছুটি 
কোটর॥ত, চুলগুলে! কচেপাকা। চেহাবা দেখে আমাদের মনে ভয় হতে! 
না সত্যি, তাঁব কারণ গল্প বলে তিনি আমাদের মন ভিজিয়ে বেখেছিলেন। 
বৃদ্ধ বাইচ", আমানের বাড়ীতে ভামেশা আসতেন? তিনি এলে ছলে, 
মেয়েদের মদে] একটা সাড! পড়ে ফেহ। সকালে এল ডানতাম কখন সৃক্ধা 


রন] 


হবে; পদ্যায় এলে তার খাওয়া দয। শেম্ব হবে কখন তাব জন্ত আমরা 
অধীর হরে উঠতাম। এমনি কবে লেখক গল্েব পরিবেশ সথ্ট কবেছেন। 
তার সঙ্গে স্বতির টুকিটাকি থেকে কত কথাই না বলেছেন। কিন্তু এগুলি 
গল্প হলেও সত্য বৃত্তাস্ত। ঘযোগেশচন্দ্র য। দেখেছেন তাই লিখেছেন। অবশ্য 
দেখার যোগ্যতা 9 লেখার শক্তিব এমন স্থসমঞ্ধস সম্মিলন কমই 
দেখা যায় । 

“মৌচাকেক আর একটি স্মবশীয় গল্প ক্লীতার কাটা! যোগ্েশচন্ 
বাগল এগন্পে ছোটদের কাছে সাঁতাব সম্পর্কে কৌতু*ল জাগিয়ে তুলছেন। 
ধাঁতারকাট। না! জানলে কি বিপদে পড়তে হয় পে সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
দিতে গিয়ে যে স্টাইল ব্যবহার করেছেন তার প্রশংস! করতেই 
হয়। সহজ সরণ প্রাঞ্ল ভাষায় তিনি শিশু-মনকে জয় .করেছেন। 
এগল্প থেকে কয়েকটি লাইন তুলে না ধরলে আমার মনে হয় 
যোগেশচন্দেব শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আমার এ বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে 


যো গেশচন্দ্রেব শিশু-সাহিত্য ৯৯ 


যাবে। গল্পকার লিখেছেন -'এ তো! কলকাতা নয়, নদী নালার দেশ,* 
সাঁতার কাটা না শিখণে হয়? ** *” আমাদের পাঠশালা যে বাডীতে 
সে বাড়ীতে বিধবার একমাত্র ছেল, নাম তাব গজ! | বয়স এমন কিছু নয়, 
মাত্র দশ-বার | কি কাজে ম! তাকে পাঠিয়েছিলেন পাশের গীয়ে । *** ১১ 
ঈরকো। পাব হবার সয় প। ফস্মক গিয়েঃ কি ধর্ণা থেকে হাত সরে গিয়ে সে 
জলে পড়ে । সতাব জানত নাগজ।। মে জলে ডবে মারা গেল। এখবর 
যখন মার কাছে শিয়ে পৌছুল, তখন শর কি অবস্থা হ'ল তা সহজেই বুঝতে 
পার। সেকি কান্না, কি মর্মভেদী চিংকাব! কয়েকমাস যাবৎ পাগলের 
মত হয়ে গেল। পাঠশালাব সামনে এসে ডাকত--গজা, গজা" গজাকে 
খুজতে এ-পাডা ও-পাড়। করতে লাগলে তাৰ ম]1।' 

লেখাটির মধ্যে লেখক ককণরসের সঞ্চাব কবেছেন। ঘটনাটি যখন খামর' 
পড়ি, তখন গঞ্জার মায়েব প্রতি সতান্ুভূতিতে আমাদের মন্‌ ভবে ওঠে। 

লেখকের “শরা'ব পরে' আব একটি অনবগ্য স্ষ্টি। এই গল্পে লেখক 
অতীত শ্বতির বোগন্বন কবে শিশুদের কাছে তাব জীবনের বালাকালের 
ঘটনা তুলে ধবেছেন। এ-সন্বন্ধে এই গল্প খেকে একটি জায়গা উদ্ধত করার 
লে।ভ সংববণ কনতে পারছি না। লেখক বলেছেন--“আমব1 'গুকজনদেব 
প্রণাম করে আশীপাদ নিষে একট| বড কর্তবা সমাধা! কবেছি, এমন বোধশক্তি 
তখন 'সামদেব জন্মাফনি। প্রতোক বাচীতে বযস্কদের পদধুলি নিয়ে প্রণাম 
করলে নারকেল নাড়ু পাব এই ছিল আমাদের তখনকাব প্রধান আকর্ষণ। 
কাপড়ের টোপর পুরে সন্দেশ কুড়োতাম। যারা একটু বেশী চতুর তারা 
কলাপাত। দিয়ে ঠোউা মত কবে তাতে সন্দেশ পুবত। কত আর খাব। 
কয়েকটা খেধে বাকী সব বাডী নিযে আসতাম পবে খাব বলে। এইভাবে 
পাড়ায় পাঁড়াম ধূম পড়ে যেত।” একেবারে নিখুত ছবি একেছেন যোগেশচন্দ্র। 
সহজ, সরল ভাষায় এত অল্প কথায় এই ছবি রচনা তাব বিষ্ময়কর রচনা 
শক্তিরই পরিচায়ক | 

'মৌচাকে? শিশ্বসাহিতিক যোগেশচন্্র বাগলের এমনি আবও কত রচনা 
ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে “দ'শর। বা নিরঞ্ধন উৎসব" “মত্শ-শিকার” 








* প্রম্সত স্মরণ করা যেতে পারে, নদীবছল “বরিশাল* মোগেশচন্দ্রের জনুস্তান। 


১০৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 
“খোল ব! আড়ং+, িষিকাজ”, “নবান্ন”, 'আলপনা?, “আশ্বিনের ঝড়, “হুর্যোদয় ও 
ূর্ধান্ত', “নৌকা বাওয়া', “কালবৈশাহী' “নতুন চোখে দেখা” * প্রভৃতি গল্পগুলিও 
শিশুদের মনোরাজ্যে এক নতুন দ্রিগন্তের সন্ধান দেয়। গল্পকার বিশেষ 
করে “নতুন চোখে দেখা' গল্পটির মধ্যে ষে টেকনিক অবলম্বন করেছেন তা৷ 
ত্যই উল্লেখযোগ্য । গল্পকার বলেছেন--তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। 
ষতীনবাবু আমাদের বাংল! পড়াতেন। তিনি আসলে কিন্তু অস্কের শিক্ষক। 
অস্কে আমার শ্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না । যতীন্দ্রবাবুব শিক্ষায় অন্বেও 
আমার মতি হয়।"'*--*-*" যতীনবাবুর বাংল। পড়ানোর কথা একটু বলি। 
আমাদের পাঠ্য বই ছিল “সাহিত্যের বত্বমালা । সেরকম বই এখন আৰ 
দেখি না। “বঙ্গের বত্মমালা” বইখানিও বেশ ভাল। . ...মতীন্দ্রবাবু এই বইয়ের 
র5নাগুলির অনেকটা আমাদের পড়িষেছিলেন। পয়তাল্িশ মিনিটে “পিরিয়ড' 
ৰা ঘণ্টা, সময়টা এমন কিছু বেশী নয়। তবে পড়ায় যখন মন না বসে 
তখন এ-ও কিরূপ দীর্থাযত বোধহয তোমর! সকলেই বুঝতে পার । পড়ান 
ষতীন্ত্রবাবু এবূুপ কৌতূহলের উদ্রেক কবতেন যে, আমরা মন্তরমুগ্ধবৎ তার 
পড়ানো শুনতাম; ঘণ্ট। পড়লে তিনি চলে যেতেন, আক্ষেপ এই-কেন এত 
শীদ্ব সময়টা কেটে গেল। সীতাবামের উদয়গিবি ললিতগিরির কথা, 
কপালকুগ্ডলার নবকুমারের কথা যেন হৃদযে গেঁথে গেল' 

দীর্ঘজটিল বাক্যেব ব্যবহারে শিশুদের মন হাপিয়ে ওঠে এবং তাতে 
গল্পরস আশ্বাদনে ব্যাঘাত স্থষ্টি হয়। সেজন্যে গল্পকার যোগেশচন্দ্র ছোট 
ছোট সরল বাক্যের মাধ্যমে যতীন্্বাবুর কথ। শিশুদের কাছে তুলে ধরেছেন। 
গল্পের ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ। বাক্যগুলি ছোট, সাবলীল; কথাবার্তা খুবই 
ঘরোয়া ধরণের । আমাদের দৈনন্দিন ক্জীবনেব সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ । 
গল্পের কাঠামো আটসাট। গড়ন নিটোল ।  ঘটনাব বিন্তাসে পাঠকের চমক 
লাগাতেও তিনি নিপুণ। আঠমক। গল্পের বাক ফিরিয়ে পরিণতি টেনে 
আনার কাজটা খুব সহজ নম্ব ; অথচ তিনি এ হুবূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন 
বেশ কয়েকটি গল্পে! ছোটাদের জন্যে তার লেখাগুলিতে শিশুদের তথা 
কিশোর-কিশোরীদের প্রতি অপার দরদে-ভরা৷ তার মনটি স্পষ্টই বুঝা যায় । 


* একটি তালিকা! গ্রন্থপর্ীর পারিপুত্রক রূপ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সু্রিত হয়েছে 


যোগেশচন্দ্রের শিশু-সাহিত্য ১০১ 


জীবনীর ভেতর দিয়ে তন্বকথ! প্রকাশ করবার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই 
চলে আসছে। কিন্তু জীবনীর আসল উদ্দেশ জীবনকে চিনিয়ে দেওয়া। 
যোগেশচন্দ্র ছোটদের জন্তে বুচিত “মাফিণ জাতিৰ কর্মবীর" ও “বিদ্ার্থা মনীষী 
ধারা+_এই বই ছুখানিতে একথ| বুঝিষে দিয়েছেন। তিনি ছোটদের আরও 
বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, জীবন শুধু তত্ব নয়। জীবন-বনস্পতির মূল রয়েছে 
শৈশবে । তাই মনীষীদের জীবনের শৈশবকালীন ঘটনাব ওপব তিনি জোর 
দিষেছেন। আর কে অস্বীকার করবে এ কথ।-'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা 
সব শিশুবই অন্তবে |" 

যোগেশচন্দ্র ছোটদের জন্যে লেখা বাক্ষম-খে!কসেব প্রসঙ্গ এডিয়ে গিম্ে 
বরং তাদের প্রকৃত মাঙষ হবার সন্ধান দিযেছেন। তাব “সকালে শোয়া, 
সকালে ওঠা", “কর্মই পূজ্গ” প্রভৃতি লেখাগ্চলি পড়লে একথা আমবা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করতে পাবি। “সকালে শোষা,» সকালে ওঠা” শীষক রচনার 
এক জাষগাঁয় তিনি লিখেছেন -'তোমর। যদি সকালে শোও আর সকালে 
৪ঠ তাহলে তোমরা স্বাস্থ্যবান হবে, ধনবান হবে আব হবে জ্ঞানবান। 
তিনটি তোমরা একসঙ্গে হতে পারবে । 

১৮৮০৭ তোমবা প্রত্যোকে একবাব ভেবে দেখ কে কতখানি পালন কৰ 
এই কথা । বাত্রে যদি তোমরা সকাঁলে শুতে যাও, তবে উঠতেও হৰে 
সকালে । "১ জগতে মহান ব্যক্তিদের জীবনী আলোচনা করলে 
দেখতে পাবে এই নিষুষটি পালন কবলে কাজ করা যায় বিস্তর। 

দেশপৃজা স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযকে বাত ন্টার পরে আর 
দেখা ষেত না। নসভাসমিতিতেই হোক, জ্ঞানীগুণীদের মজলিশেই হোক, 
তিনি ন'টার পরই সামান্ত কিছু খেয়ে শুয়ে পডতেন। উঠতেন 
আবার অতি ভোরে । *** *** তোমবা ত্রাঙ্ম মুহূর্ত কথাটা কি শুনেছে? 
আমরা! রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলাব কথা প্রসঙ্গে এই শব্টির উল্লেখ বহুবার 
শুনেছি । ছেলেমান্থষ রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথের নিকট 
ছেলেমাহষ বলে রেহাই পেতেন না। তাকে প্রতিদিন পিতার নির্দেশে এ 
াহ্ষমূহূর্তে উঠতে হত। তিনি ঈশ্বরের নাম নিয়ে উঠতেন, প্রাত:কৃত্য 
মেরে পিতার সঙ্গে প্রার্থনায় বসতেন। পরে মুগ্ডর ভাজতেন, কুন্তি লড়তেন, 
পরে পাঠে বনতেন।* বাস্তবিকই যোগেশচন্দ্র এ ধরণের লেখার মাধ্যষষে 


১*২... উনবিংশ শতকের বাংলার বথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


শিশুদের সত্যিকারের বড হুবার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তার শিশু-সাহিত্যে 
বাস্তবতার সঙ্গে আদর্শবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। যৌগেশচন্ত্রকে 
কেউ-ই শিশু-সাহিত্যিক বলেন নাঁ, কিন্তু এই বিভাগে তার স্থানটি অবহেলার 
নয়, বরং একটি সম্মানিত আমনের দ[বি তার আছে। 





বিংশশ্তকের চোখে উনবিংশ শতক 


2 শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় 

রামমোহন বাষ যদি5 সাবাঙ্গীবন বিণুল পবিশমে বেদান্ব উপনিষদের 
বিস্বৃাত মোঃ ৪ দন পঙ্গগ্রুপাদ এদশীমু সনদ প্ৰকাশ পপেিলেন, 
লে পল হনে তব অভাব পিণ পান্ত ভাবন্ক 

উতিভাপের আনি এিশিত গা জম্ুস আশাকেন 1 ঘ * উিসাচিনী 
তান পঞ্চ চনে যাঙগ অপর খনি হমনছি এতে গকিল অস্তিত্বের 
কথ! তাব কতগানি ভান। ছিল তা গঞ্েমণাব বিষম | কেনল অনেকের 
কীন্তকাহিনী পেন হান শদরজে তিলতে লী কানে (হঘত ব!) 
টিসেভিলেন, বিশ্ব পখিনীন সাসান্। শিনিশিব যে টিনালষেব এই অৎশেই 
আছে সে-খবর৭ ভাপ জ্জা-নাঁব কোন উপায ছিল না অঠেঞ্জদান্ডোব 
সন্যতাব কথা গো বারখেছন কেন, পিগাধাগব লা বঙ্গিমচন্দ্র কেউই নাম 
পযন্ত শোনেন নি। বায়ান, বিগাসাব বা বঞ্ষিষ্ঠান্দের জ্ঞতানন্বোর 
গরবিচয দেপাব ভন্বা দা তাদের হেব প্রতিপন্ধ কলার জন্য ভাদেন জ্ঞান 
বঠডত তখা-জালিশী পান আমার উদ্দেন নখ শহ একশো বব ধবে 
[ম।দ্দর চারা কত. বাগ উযেছে তাৰ প্রতি দুটি 
আকর্ণণ করবার নাই নামদমাভন, শি্পাপাগব বা বটিনচন্দেক আনিবাধ জ্ঞান - 
গণবশীনা স্ল্লেগ বান চন] বস্তুত পক্ষে, প্রিনেপ সাহেবেব আলোকের 
শিলালাপর পাঞগোদ্ধ'বঃ বাপালাখ রি জবীপ বা বাগাল্দাঠ। 
বন্দ্যোপাধা(যের উত্গনন কার্েব পর্নে উপবে বধিত ত্খাগ্ুলি আমাদে। 
নজবে আপা “বান প্রক্কাবেই সম্ভব ছিল না। এই ইতিহাল-চেতনা বা দেশ 
জ্ঞানেব পটডমিক! কীভাবে উতবি হল? বামযোহনই দেই এখম মান 
ধিনি মশীত ভারতনপেন দিকে সঙ্রদ্ধ গবেষণ'ব দৃষ্টি পিষে অনুসন্ধান শু 
কবলেন। বামগোহনের প্রদান আনুষ্ট ছিন অতীতের ভারতে ধর্মদশন ও 
সমান্গপ্রণা। প্রাচীন ভাবতেব যে-সম্পদেব প্রতি তিশি আমাদের দৃি 
আকর্ষণ করতে অক্ষণ হয়েছিলেন সে-যুগের পবিগ্রেক্ষিতে তাকে তুচ্ছ কবে 
দেখা চলে না। রামমোহন যে-দৃষ্টি নিয়ে প্রাসীন শাক ও সম্ান্গপ্রথাকে 


১৯৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


দেখলেন তা ছিল উদার, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারমুক্ত। এই নির্মোহ বিচারশীল 
অন্থসন্ধান প্ররুতপক্ষে বৈজ্ঞানিক বা এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল এবং সেই 
বিচারে রামমোহনই উনিশ শতকের প্রথম এতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ | 

স্বদেশ ও শ্বজাতিব অতীত্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাতির আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় 
করে, কর্তব্য বোধকে জাগ্রত করে। রামমোহন জাতির চিত্তে সেই 
আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের সুচনা! করেন। তবে এখানে বলে রাখ। ভালো যে, 
যথার্থ বিচারশীলতার অভাবে এই আত্মবিশ্বাস সংকীণ জাতীয়তাব|দের 
আত্মস্তবিতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য এবং বামমোহন-পরবর্তা কাদে সেই 
মোহীচ্ছন্নত। অতীত ভাবতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে অস্গদ।র অহংকারে 
নামিয়ে নিম়্ে এসেছে বাবে বারে, তার অন্ুহ্ততি আঙজকের জীবনেও 
দেখতে পাওয়া যায় সংকীর্ণ এ্তিহ্বাদীদের মধ্যে এবং সেই খানেই আমর? 
রামঘেহনের উত্তর|ধিকাবের যোগ্যতা হ[বিয়েছি । 

রামমোহন আত্মবিখ্বামের সুচনা করেছিলেন মাত্রেই কর্তব্য বোধকে 
জাগরক রাখতে ও আত্মবিশাসকে সমৃদ্ধ করতে যে নিরন্তর জ্ঞানমাধন। ও 
তথ্য 'অন্রসঞ্ধান অন্যাহত বাখতে হয়। সোতাপান্তরমে গত এবনে বছর রে 
ভার অভাব ঘটে নি। উনিশ শন্কের এখা ভাগে ধখন একদিকে বিদেশ 
রীছিনীতি, বিকেনের বাবাক্ষতি, / অধায়ন দিবস যামিনী? ভাবই গাশে 
স্বর হয, ভারতের পুল ধিতি বলত স্মরণ্থরনে আর কতকাল মুয়ে 
নয়ন? বিস্তু “কেমনে স্বুথেব দিন, অনন্তে হইল লীন? /আর কিতা 
আসিবেনা ফিরি? / কোথায় প্রতাপশালী, প্রচণ্ড মাতগাবলী, | অন্ত গেল 
পরায় আধারি ? এজাতীয় ছান্দাবদ্ধ হা হুতাশে নয়» ক্ষেণতবে হামা 
দাও নয়ন মিলিয়া চাও, | ভঠ উঠ দিন.ঘায় বয়ে। /এই বেলা আঙ্গ 
থুষঃ ভারতে লেগেছে ধুম, / উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায় । ধারা “শিষ্কাধিয়ে 
জ্ঞান অসি, বিনাশিয়ে ভ্রধরাশি, / দেখের উন্নতি দিকে যায়।? এই জ্ঞান 
পি নিফাষিত নব্যসম্প্রদাষের বহু পরিশ্রমেই ভারতের অত্তীভ অন্ধকারের 
দিন্তে ধীরে ধীরে আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লুহু বিশ্বাত তথ্য 
আবিষ্কৃত হল, বন্ধ তব নৃতন দৃষ্টিতে বি্লেষিত হৃল। উনিশ শতকের এই 
জ্ঞান চর্চাকেই নবজাগরণ, বা রেনেশ। বল। হয়ে থাকে । এই কর্মকাণ্ডে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ ভূমিকা ছিল তথ্যসংপ্রহব্রতী গবেষকবর্গের | 
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আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতেই পারা যায় না উপনিষদ থেকে মহেঞ্জদাড়ো 
পর্যন্ত তথ্যগুলি অনাবিষ্কত রয়ে গেলে আমরা আজ কোন্‌ অন্ধকারে বাস 
করতাম । 

বিগত একশো বছরের ইতিহান-চর্চার ছিল ছুটি প্রধ/ন দিক__তথ্য সংগ্রহে 
নৈর্্যক্ষিক নিষ্ঠা আর তত্ব বিশ্লেষণে নির্মোহ মেধাঁ। দ্বিতীয় পর্যাঘটি 
প্রথম কর্মকাণ্ডের উপর বহৃলাংশে নির্ভরণীল। উনিশ শতদকর নিষ্ঠাবান ও 
পরিশ্রমী গবেষককুল অতীত ভারতের বহু তথ্য, পুঁথি, পাথর-ও ধরণীগ্ড 
ঘেটে আমাদের কাছে পৌছে দিয়ে গেলেন, যার ফলে অতীত ভারতের 
অনেকখানি, যা অন্ধ ভক্তিতে শালগ্রাম শিলাব মতে! বিগ্রহ জ্ঞানে পূজিত 
হুত, আমাদের কাছে অতি পরিচিত ঘরের চেনা জিনিস হযে উঠল। 
আজ কত অনায়াসে পিশ্কু-সভ্যতা, অশোক, হর্ববর্ধন বা ওই জাতীয় নামগুনি 
বিষ্ভালয়পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়ে গেছে। এই তথ্য সংগ্রহের সুত্রে আমাদের 
মধ্যে এক অতীত অন্সন্ধানপ্রবৃত্তি ও বিশ্লেষণণীল এতিহাসিক-দৃষ্টব উদ্বোধন 
ঘটল এবং সেটাই আম।দের পরমলাভ। 

এই স্ুস্থধার] বিশ শতকের প্রথম দক পর্যপ্ত মোটামুটি ভাবে অব্যাহত 
থাকলেও বক্ষণণীল দৃষ্টভঙ্গি এবং ভাববাদী জাতীয়তাবাদের উন্নন্ত নেশাৰ 
আমানের দৃষ্টি ও চিন্তা ক্রমেই অবৈজ্ঞানিক সংক্কারবাদী এতিহ্সবস্বতায় 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। যার ফলে উনিশ শতকের নবজাগরণের ধাবাটি 
বহুলাংশে এতিহ্ৃবাদের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে পযবসিত হতে চলল । 
নবলন্ধ বিচারশক্তি ও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির পরিবর্তে অহেতুক ভক্তিজাত 
বিগ্রহীকরণ এবং “অতীতে ভারতে সবই ছিল আর সবই ভালো” এই 
জাতীম্ব এক মনোভাব আমাদের মন আর চোখকে আধুনিক জগতের 
বিপুল প্রগতির প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এক নিরর্থক 
আত্মসস্তষ্টির, সংকীর্ণতায় ডুবিয়ে রাখল। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির সুচনা উনিশ 
শতকে বঙ্কিমচন্দ্রেরে আমল থেকেই অল্পবিস্তর ঘটছিল। বদ্িমচন্দ্র স্বয়ং 
যুক্তিনিষ্ঠ ও তথা শ্রী হলেও, তার শেষ পর্ধায়েব অতীত গ্রীতিজনিত উচ্ছাসের 
প্রশ্রযে অনেকে পুনকজ্জীবনবাদের শ্রোতে গা ভামিয়েছিল। এর ফল্‌ 
হল মারাত্মক । অ।মরা ভক্তিভরে বন্দেমাতরমূ্‌ গাইলাম, কিন্তু ভিরোজিওকে 
ভূললাম। হিন্দু মেলার স্বত্রে প্রাচীন ভারতের জয়প্বনি মণ্তিত অঙ্গন 
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জাতীয় সংগীতের উৎস খুলে গেল, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তকে যথার্থ 
মর্যাদায় তুলে ধরলাম না। গিরিশচন্ত্র ঘোষের পৌরাণিক নাট শুনে 
চোখের পাতা ডিজে উঠল, কিন্তু রাজেন্্রলাল মিত্রের গবেষণা চোখে 
পড়ল না। এই ভাবে আমরা রামমোহনের উত্তরাধিকার থেকে দুরে সরে 
যেতে থাকলাম । এমনকি, বৃবীন্দ্রনাথের উদার দৃষ্টভঙ্গিও 'অ:নকের চোখে 
ভালো ঠেকে নি। তিন যখন নব্যবিজ্ঞানের জন্মকমি পাশ্চাত্য জগতের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বললেন “পশ্চিমে আজি খুপিয়াঙ্ছে দ্র / সেথা ভতে 
সবে আনে উপহার? ধন কেউ কেউ মনে করচলন অর্বজ্ঞঞানের আকর 
এতিহযযর় ভারত আবার কোন্‌ ছুঃথে পশ্চিমের দ্বারস্থ হতে যাবে, কবি 
নিশ্চয়ই পশ্চিমী যোখ্র মাবর্তে পড়েছেন । তবে ধমাজ ইাতঠাসে কোনো 
একটি ধারাই নিরঙ্কুণ একাবিপত্য বিস্ঞাব করতে প।বে ন* তাই ধুকুনিষ্ 
তথ্যাশ্রয়ী গবেসণাব ধার। ক্ষীণভাবে হ'লেও এই শতকে ও অপ্যাংত খাকল। 
এই ধারাটিকে অব্যাথত রেখে ধারা আমাদের টেতন।কে শংকীন অহৎগারী 
জাতীয়তাবাদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন তারা! আমাদের কাছে ম্মরণীষ । 
এরাই আমাদের জাতীয়চেতনার তরল উচ্ছাস ও দেশজ্ঞজানের সরল 
অনুসন্ষিৎসার মধে) ভারসামা রক্ষা করেছেন। 

বিংশ শতকে এসে শাম ' এক নতুন গব্ষেণার প্রয়োজন অন্থভব করলাম। 
উনিশ শতকে আমর *চীন ডাঁবতকে নানাভাবে খুঁজছি, সেই ছত্রে মসংখ্য 
পত্র-পত্রিকা, সভা-সগি*, প্রন্ষ্ঠান ও ব্যক্তির আবিভীব ঘটেছে। উনিশ 
শত্তকের এই জ্ঞানানেন.ব বিপুল সমারোহ 'অচিরে নিজেই ইতিহাসের 
গবেষণাবস্ত হয়ে দাড়াল। বিশ শতকে আমরা ক্রমেই মন্থুভব করতে লাগলাম 
যে, ঘরের কাছের উনিশ শত্তকের বনু তথ্যও এ্ত্হাসিকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে, 
উদ্ধার করতে হবে। বিশ শঙকে তার ফলে এক উনিশ শতাব্দীয় বিশেষজ্ঞ 
সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিল। এঁদের প্রদান কাজ হল উনিশ শতকের পত্র- 
পত্রিকা, পুস্তিকা, বিবরণী ঘেঁটে নানা সহা-স£মতি নানা সামাজিক উদ্যোগের 
তথ্য উদ্ধার কর] । 
্ এই গবেষণা নিছক "অবহেলায় ভুলে-ষাওয়া তথ্য খুক্সে বের করবার 
আয়োজন নয়। এই উনিশ শতকের সংবাদ লংগ্রগ ক্রমেই বিশেষ গুকুবপূর্ণ : 
বিবেচিত হচ্ছে । উনিশ শতকের খবর আমর! যত বিশেষন্াবে পাচ্ছি 
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ততই বর্তমানের তুর্গতি ও নানা সনন্তার স্বরূপ আমাদের কাছে আরও 
বেশি স্পষ্ট হচ্ছে এবং তা থেকেই যথার্থ সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে । 
উনিশ শতকের নান! উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বহু পরম্পর বিরোধী ও 
বিপরীতমূর্থী ধারা, সেগুলির সামগ্রিক পরিচয় না পাওয়া পর্বস্ত সার্থক 
বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গত শতকের যে-মব মান্থষকে আমবা মহাপুকষ বলে 
মেনে নিয়েছি, তাঁদের সম্বন্ধে মুগ্ধ ভক্তির প্রবণতা আমাদেব এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। প্রশ্নকে সর্বরাই সঙ্গাগ রাখতে হবে, নইলে ইতিহাস 
কখনোই সঠিক বা সম্পূর্ণ হবে ন/--এবং এই জিজ্ঞাস মন ততই তৃপ্ত হবে, 
যত নতুন তথ্য উদঘাটিত হবে। আমাদের মধ্যে এক অনৈত্িহাসিক 
ভক্িসর্বন্ব মন আছে, কোনো স্বীরূত মহতাপুকন্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলেই সেই 
মন ভীত সংকুচিত হযে পড়ে। মনে করে এই বুঝি মবনাশ হয়ে গেল। 
অনেক সময় রাষ্ট্রশক্তিও এই অনৈতিহাসিক ভক্তিসবন্বতাকে প্রশ্রথ দিয়ে 
্রশ্নোনুখ প্রবণতাকে স্তব্ধ কবতে চায়। ক্ছিকাল আপে শ্ীঠ্তৈন্ত সম্বন্ধে 
ডঃ অমূল্য চন্দ্র সেনের বইয়েব প্রসঙ্গ 'অনেকেরই মনে আঁছে। সে গ্র্থর 
তথ্াশ্র্ী প্রতিবাদ আজ চোঁথে পড়ল না, কিন্তু বইটিকে পাঠক্র চোখের 
আড়ালে নিয়ে যাওয়া হল। এটা ছুর্নক্ষণ। সন্প্রত রামযোহন শিখে ষে 
মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে, তাতে অনেকেই তথা নিয়ে এপযে আামাছেন 
এটা অতি ম্ুলক্ষণ। আলোচন। হোক, তথা অন্পদ্ধান লুক । নহলে 
রামমোহনকেও পাব না, ই।উহাস-চেতনাকেও হারাব। 

উনিশ শতক সম্বন্ধে, বস্তুত সমগ অতীত সম্বন্ধে আমা-নব প্রশ্ন যত 
অব্যাহত থাকে ততই মঙ্গল। ততই আমরা শিজেদের ভালো করে বুঝতে 
গারর--কার আশীর্বাদ আর কার অভিশাপ যে আমাদের আজ'র এই 
অবসাদ নিয়ে এসেছে সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে । 

উনিশ শতকের নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজ আধুনিক ভাষায যাকে [ুর্জোয়া 
সমাজ বল! যেতে পারে, তাঁদের আন্দোলন, আয়োজন, মংগঠনেন আনেক খবর 
আমাদের সামনে এসেছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়। যোশে 'চন্দ বাপ প্রদুখ 
গবেষকদের কঠোর পরিশমে । তথাস্বেষী গবেষণার প্রধান বৈশিষ্টা হল - 
গবেষক কোনো! পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে বসে থাকতে পারেন শা। তাকে 
নিরপেক্ষ মন নিয়ে তথা সংগ্রহ করে যেতে হয়, তাব সংগৃহীত ত্থ্য 
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তকে যা বলাবে তাই বলতে হয়। কিন্ত এ কাজে এক বড় বাধা হস 
আমাদের আজন্ম লালিত সংস্কারগুলি। জনশ্রুতি ও লোকবিশ্বাস পরম্পরাদ্ব 
আমাদের মনের মাঝে যে সংস্কার বাসা বেধে থাকে, ইতিহানের গর্ভ থেকে 
সংগৃহীত তথ্য অনেক সময় তাকে. প্রচ আঘাত হেনে থাকে, তখনই 
গবেষকের নিষ্ঠার পরীক্ষা, আজন্ম লালিত সংস্কারের সঙ্গে নব সংগৃহীত 
তথ্যের । এব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্্র প্রমুখ গবেষকের যে নির্ষোহ, 
নিরপেক্ষ দৃষ্টির এঁতিহ স্থষ্ট করে গেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
পরবর্তী কালে নতুন নতুন তথ্য এলে পুরাতন ধারণা তুল প্রমাণিত হতে 
পারে-__ইতিহাস চর্চায় তা হতেই পারে, কিন্তু পুরাতন ধারণার মধ্যে কোনো 
বিশেষ মতলব বা! অভিসন্ধি ছিল তা প্রমাণিত হলে গভীর পরিতাপের বিষয় । 
আমাদের বিশ্বাস ব্রজেন্দ্রনাথ বা যোগেশচন্দ্রকে নিয়ে সেই জাতীয় পরিতাপের 
কোনো কারণ ঘটবে না কোনোদিন । 

উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজের খবর আজ আমাদের অনেবখানি জানা 
হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আরও একটি কাজ বাকি রয়ে গেছে - তা হল তলাকার 
মানুষের আন্দোলন ও সংগঠনের কথা । এ কাজটিতে যোগেশচন্দ্র বা তার 
সমধম্শরা বিশেষ হাত দিয়ে যেতে পাবেন নি। যোগেশচন্দ্র বার বার 
এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্ট আকর্ষণ করতেন, তার শারীরিক অপট্রতা তাকে 
বেশি দুর এগোতে দেয় নি, বিশেষত তার দৃষ্িক্ষীণতা। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করেছিল। তবে সম্প্রতিকাল কিছু কিছু প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে । সমাজেৰ 
এই অংশের এক বিরাট আন্দোলন ও সংগঠনের ইতিহাস আমাদের উদঘারটিত 
করতে হবে। সেখানেও যেন আমর যোগেশচন্দ্র প্রমুখের অনুসন্ধান পদ্ধতি 
এবং নির্যেহ নিঠা অন্থলরণ করতে পারি ।, তাহলেই আমরা যোগেশচন্দ্রের 
প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে পারব এবং উনিশ শতককেও যথার্থভাবে জানতে 
পারব। 


ব্যডি-গ্রুষ যোগেশচন্্র বাগন্র 


কানাইলাল দ্বত্ত 


বিদগ্ধ সমাজে যোগেশচন্দ্র বাগল একটি 'অতি পরিচিত নাম । গত অর্ধ 
ধতাব্দী যাবৎ তিনি চারণের ন্যায় উনবিংশ শতকের বাংলা ও ব'গাঁলীর 
কর্মকথ! আমাদের শুনিয়ে আঁসছেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা 
পাহিত্য, ধর্মসমাজ সংস্কার, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং স্বাবিকার প্রত্ষার 
প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়াসের যে বিস্ময়কর বিকাশ বাগালী জীবনে ঘটেছিল 
তারই তথ্যনির্ভর অথচ রোমাঞ্চকর ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র। বিদেশী 
শাসকের অনীহা ও উপেক্ষা এবং আমদের অনাদর এবং আত্মবিশ্বতির 
অভিশাপে নিকট অতীতের অতি প্রয়োজনীয় সেই ইতিহাসের আবর 
অবলুপ্ধ হতে বমেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করেছে 
আমাদের আত্মসচেতনতাও তত বেড়েছে । এই সচেতনতা আত্মবিশ্বাসের 
স্বার। স্থিতিশীল হয়| বাঙালীর অতীত ম্কৃতির কথা এ ব্যাপাবে বিশেষ 
সহায়ক হয়েছিল । বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই কাজ শুরু করেছিলেন । যোগেশচক্র তার সার্থক উত্তব্ছরী | 

যোগেশচন্দ্র সাংবাদিক রূপেই কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন। মুখ্যতঃ প্রবাসী 
ও মডার্ণ রিভিউ এবং স্বল্প পরিমাণে দেশ সাপ্াহিকের সঙ্গে তিনি যুক্ত 
ছিলেন। সমসামক্ষিক খবরাখবরের মূলধাবা। ধরেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
চলতে হয়। প্রতিদিন শত শত সংবাদ তৈরি হচ্ছে । ভার মধ্য থেকে 
সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় গুটি কয়েক মাত্র খবব বেছে নিতে হয়। 
ংবাদ বাছাই কাজটির উপরই সাময়িক পত্রের উকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল । 
সার্থক সাংবাদিক ভিন্ন সুচাক্করূপে এই কাজটি করা যায় না। 

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামত ও পরিবেশিত তথ্যাদির 
মূল দায্িত্ব লেখকের। তথাপি কাগজের আদর্শ রক্ষার্থে মতবাদের দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মর্যাদ। ও স্থনাষের জন্য তথ)াদির যাথাথ্য সম্পর্কে সতর্ক 
থাকতে হয়। দক্ষ সাংবাদিকের ন্যায় যোগেশচন্দ্র হুচাক্রূপে এই কাজটি 
দীর্ঘকাল ধরে কবে এসেছেন। বিদঞ্ধ সমাজে প্রবাসী ও মভার্ণ বিভিউতে 
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গ্রকাশিত তথ্যাদি সাধারণত বিন। বিতর্কে গৃহীত হতো। প্রবাসীর 
মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়। হতো । চলতি সমস্যা সম্পর্কে প্রবাসী 
কি বলেন ত। জানবার জন্য বহুজনে সাঁগ্্ে অপেক্ষা করতেন। প্রবাসীর 
প্রতিষ্ঠাত। -সাংব।দিকপ্রবর শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এজছ্থয 
নিশ্চয়ই সর্ণ।ধিক। তখাপি এ কণ। নিঃসলেহে বলা যায় যে, এ কাজে 
যোগেশচন্দ সহ প্রবামীর অন্যান্য সহকারীদের অবদান কম নয়। কিন্ত 
গবেশক যোগেশচন্দ্ের প্রগাড় পাণ্তিত্য এবং বিপুল খাতির আড়ালে আজ 
সাংবাবিক ফোগেশচন্দ্র অপেক্ষাকুত শ্রান ও বলাংশে বিস্থৃত। | 

বাঙলা ও বাঁডীলীর কর্মকথাকে বাদ দিয়ে আমাদের লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চ। 
কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বিগ্যার্থা থেকে পপ্তিতজন পর্যন্ত প্রায় 
সকলকে নবোঁন-নী-কোন সময়ে যোগেশ5ন্দ্রেব রচনাবলীর শরণ নিতে হয়। 
স্বতরাং কালক্রমে স্থখীজনের! গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রকূত মুল্যানে উদযোগী 
হবেন, এ কথা নিসংশয়ে বলা চলে । আমি এখানে তার গবেষণা পদ্ধতির 
প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি মাকর্ষণ কৰে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। 

যোগেশচন্দ্রেব গবেষণার বিশিষ্ট পদ্ধতি এই । আমাদের সমাজে যা 
কিছু ঘটে, তার পিছনে ব্যক্তি-মান্ষেব বিপুল ও বিম্ময়কর অবদানটি বর্তমাঁন 
সময়ে তেমন গুকুত্বপঠকারে আমর] দেখতে অভ্যস্ত নই। সাধারণত, 
ঘটনাবলীর ঝোঁক ব। প্রবণত।! বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্ত গুহ্ীত হয। 
কিন্ত যোগেশচন্দ্র বোধ হয় বাক্তি-মান্থষের কর্মকৃতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন । 
প্রতিভাবান ও কর্মদক্ষ মানষের দ্বারা পারিপার্থিক অবস্থা বাঁ সমসাময়িক 
ঘটনা প্রভাবিত হয়। সেগুলি নতুন আকার ধারণ কবে এবং নৃতনতর 
মূল্য লাঁভ করে। সেমন্যই যোগেশচন্দ্র, এক-একজন মানুষের জীবন ও 
কর্মকণাকে কেন্দ্র করে সে-যুগের নানা আন্দেলন ও বিবিধ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের 
কথা শুনিয়েছেন। 

মানুষের ব্যক্তিসন্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি খুবই অর্থবহ । যোগেশচন্দ্র তীর 
শেষ জীবনের বাসস্থান নব বারাকপুর সমবায় পল্লীতে সাহিত্যসেবী ও 
সাহিত্যান্ুরাগী সঙ্জনদের নিয়ে একটি সাহিত্য-চক্র, গড়ে ভোলেন। এটির 
নাম দেন তিনি সাহিত্যিক । এই সংস্থার কাজকর্ম উপলক্ষে বারংবার 
তাঁকে বলতে শুনেছি, আমরা জনতা! চাই না, জন চাই। এট! জনতার যুগ। 


ব্যক্তি-পুরুষ যোগেশচন্দ্র বাগল ১১১ 


প্রতি পদক্ষেপে জনগণেশের দোহাই পাড়া তো ফ্যাশান হয়ে দাডিয়েছে। 
কিন্ত আ'সল ব্যাপাবটা হলে, এক-দ্বই জন মাভষ ধাঁর। নেতৃত্বে থাকেন, তাঁদের 
সিদ্ধান্তই শুণতাব সিদ্ধান্ত বলে প্রচাবিজ হয । বিশ্ব প্রতিটি ক্রান্তিকাবী 
চিন্ত! কোন-ন'-কোন বাক্িব মাথায় প্রথমে আসে। সেই চিন্তাকে কর্ষে 
রূপান্তরিত করার পরিস্থিতি ও পারিপার্খিক অবস্থ। যিনি স্ষ্টি করেন এবং 
অনুগামী সংগ্রহ কবেন, তিনি নেতাঁ। এদ্রে দ্বারাই দেশ সমূদ্ধ হয, জাতি 
বড হয। জুতবাং দেশ ও জাতিৰ সমদ্ধ এ অশগতির উতিহাসে ব্যক্তির 
ভূমিকা সর্ধানদিক। যোগেশচন্দ্র সেউ ব্যক্কি-মানুষকে স্বীরুতি দিয়েছেন তার 
গব্ষণায়। ধারা স্বীকার কবেন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ঘবা মানুষ গডে ওঠে, 
ভাবা 'একথায় ক্ষু্ধ হনেন। কিন্তু ধারা বিশ্বাপ করেন মানুষ ঘটনা স্থষ্ট 
কবে, তাঁরা এব দ্বাব। আশ্বস্ত হবেন বলেই আশা! করি । 

যোগেশচন্দেক' সংস্পর্শে আসবাব পূর্বে আমি খাটি মানুষ ও জ্ঞান্তাঁপস 
শন্বভ'টিব সঙ্গে পনিচিত ছিলাম । কিন্তু তাব পদপ্রাস্তে বসেই আমি এব 
প্রর্ূত তাত্পর্ম 'অন্রণাবন কবাতে পেবেছি। যেগেশচন্দ্রের মধো সত্যিকার 
একজন খাটি মনু ও জ্ঞানতাপস মূর্ত ছিল। গীতাষ দৈবাস্থুর সম্পা 
বিভাগ যোগে টৈবী অবস্থালাভের যোগ্য মান্ধষেব গুণাবলীর উল্লেখ আছে। 
এই ২৬টি গুণের অনেকগুলি আমি যোগেশচন্দের প্রতিদিনের আচরণে 
দীর্ঘদিন ধরে নিত্য প্রতাঙ্ষ কবেছি। কেবল আমি কেন” যারাই তার 
নিকট সান্গিধ্যে এসেছেন, তার। সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন বলেই 
আমি দৃঢভাবে বিশ্বাম করি। 

মহাত্বা গান্ধীর নেতত্বগুণে স্বাধীনতা আন্দোলন কালে দেশবাসীর চবির 
উন্নত হযেছিল। গান্ধীজি নির্দেগিত একাদশ ব্রতখারী মানুষের সংখ্যা তখন 
অগ্তরন্তি। অহিংপা, সত্য, অস্তেয়, ত্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীবশ্রম, অস্বাদ, 
ভয়বর্জন, স্বদেশী, অস্পূন্ঠতা বর্জন ইত্যাদি ব্রত পালনের দ্বারা সাধারণ মানুষের 
চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বাংলার কীর্ধময় প্রকাশে এই 
চরিত্রশক্তি আরও দৃঢ় হয়েছিল । যোগেশচন্দ্র ও সমসময়ের অন্থবপ মানুষের 
চরিত্র এর সাক্ষ্য বহন করছে। তখন বিত্ব-কৌলিন্তের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হয়নি; বোহিমিয়ান যৌবনের বিপথগামী হওয়ার অ্রযোশও ছিল সীমাবদ্ধ। 
তাই সমাজে বিদ্যা ও চরিজের মমাদর ছিল। 


১১২ উনবিংশ শতকের বাংলাব্র কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সর্যোগরি যোগেশচন্রের আধারটি ছিল খাঁটি। শ্ররদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌ 
কথাটা তে। আর কথার কথা নয়। খববেন্ব কাগজ, রেডিও, সিনেমার 
কল্যাণে আজকের সমাজে একপ্রকার অর্থশিক্ষিত মানসিকতাক প্রাবল্য 
ঘটেছে। ফলে শ্রদ্ধা প্রায় অবলুপ্ত। আর তারই "প্রতিক্রিয়ায় ভাঙচুর, 
খুনজখম* চরিত্রসন্কট | এই রকম সমাজে যোগেশচন্দ্রের ন্যায় আত্মসমাহিত 
গ্রচারকু্ঠ পণ্ডিতের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। সমাজকে তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে সমাজ তাকে যথেষ্ট 
সমাদর করে নি, যথোপযুক্ত মর্ধাদাও দেয় নি। তিনি অবশ্য তার জন্য 
বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পরস্ত আমরা! কেউ এই প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করলে তিনি অসন্্টই হতেন। 

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। 
সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেনু, অধ্যাপক হুমাুন 
কবীর সাহেব। তিনি, স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রপ্তন 
সেন প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় যোগেশচন্দ্র একযোগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য 
উভভয্ব সরকারেব নিকট থেকে কিঞ্চিৎ সাহিত্যিক পেনশন পান। স্বাধীন 
দেশের জাতীয় সরকার শুধুমাত্র করেকটি টাকা পেনশন মঞ্জুর করলেই 
যোগেশ্চন্দের প্রতি কর্তব্য করা! হলো এ আমর। মনে *রতে পারি নি। 
সেজন্য আমাদের ক্ষোভ ছিল। যোগেশচন্দ্র তা জানতেন। কিন্তু সরকারের 
এই সামান্ত কাজট্ুকুর জন্য তার কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তিনি আত্মস্তষ্ 
ছিলেন বলেই বোধ কবি ছুঃখ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে তাকে দেখিনি 
কোনদিন। 

ধ্যাপক প্রিয্রঞ্ধন সেন যোগেশ?ন্রের শিক্ষগুরু ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন 
সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাগ্োগ করেছেন । বিভিন্ন 
বিষয়ে প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নির্লোভ ত্যাগব্রতী 
এই মান্ষটির নির্মল চরিত্রের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য । স্বাধীন ভারতের 
ভাগাবিধাতার1 অনেকেই তার অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র 
প্রকাশ করলে একট! মন্ত্রী নেহাৎকল্পে একট! রাজ্যপাল বা অন্ররূপ কিছু 
সহজেই হতে পারতেন। কিন্তু কেউ যদি তাকে বলতেন--দেশ আপনার 
যোগ্যতার সমাদর করল নাঃ তিনি তার ম্বভাবস্থলভ মুদুহান্ত সহকারে 


ব্যক্তি-পুরুষ যোগেশচন্দ্র বাগল ১১৩ 


অন্তচ্চকণ্ঠে বলতেন--কেন, এই তো! বেশ আছি--দেশের শ্রেঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে 
অধ্যয়ন-অধ্যাপন! করি, মাইনে পাই» অন্নবস্থের কষ্ট নেই_-আবার কি চাই। 
বেশ তো আছি। গল্পটা শুনেছিলাম যে|গেশচন্রেরই মুখে । 'আত্মসন্তিক 
ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন ছিলেন যোগেশচন্দ্রের আদর্শ । 

অস্থ্স্থ হয়ে যোগেশচন্দ্র হাসপাতালের ফ্রি বেডে ভন্তি হন। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সরকারী ব্যয়ে কেবিনে রেখে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে 
শ্বীরুত হলে তিনি স্বস্তি বোধ করেন নি, কেবিনে গিয়ে সরকারের ব্যয় 
বাড়াতে রাজি হন নি। পরে অবগ্ত আত্মীয় ও শুভান্ধ্যায়ীদের অন্থরোধে 
তিনি কেবিনে যান। যতটুকু না নিলে জীবন রক্ষা হয় না তার চেয়ে এক 
কপর্দকও বেশি তিনি সম্ভবত কখনও গ্রহণ করেন নি। এমন একজন মানুষ 
সম্পর্কে যত যত করেই লিখি ন। কেন, সেই চরিত্র-মহৰ ও মাধুর্য ফুটিয়ে তুলবার 
সাধ্য 'আমাঁব নেই। যোগেশচন্দেব পরলোক গমনের বু পূর্বে লেখা 
স্্পীজনেব কয়েক্খানা পত্রাংশ দিয়ে আমি আজ মস্তি তর্পণ শেষ করব। 
এই সব চিঠি-পত্রে যোগেশচন্দ্রের চত্িত্র কিঞ্চিৎ সত্য স্বকপে প্রকটিত 
হবে। "অপরের লেখ চিঠি পত্রই জীবন-চরিতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে 
স্বীকুত। যোগেশচন্দ্র এই সব চিঠিপত্র কখনও বাখেন নি। অকন্মাৎ সামান্ 
কয়েকখানা চিঠি আমার হাতে আসে । 

যোগেশচন্দ্র নানাভাবে নবীন গবেষকদের সাহায্য ও সহায়তা দান করতেন। 
বহুজনে দেশী-বিদেশী গবেষকদেব তাব নিকটে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে আচার্য 
যছুনাথ সরকারের ২৬।৯।৫১ তারিখের একখানি চিঠিতে পাই £ 

“এইটি কালিকা কান্ুনগোর জোষ্ঠ পুত্র ভূপেন, উ- 4 সে 79৫ 
0810108 1858-1862 (যুদ্ধ বাদ) গবেষণ! করিতেছে, ৮0. 1) খিসিস 
লিখিবার জন্ত। আমার বাসায় থাকে এবং আমার হস্থগার হইতে বই 
লইয়া নোট কবে। বঙ্গে নবজাগরণ সম্বন্ধে বই ও খবর আপনার হাঁতে 
আছে। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিবেন ও সাহাষ্য দিবেন ।” 

এই পর্যায়ে আরও চিঠি আাছে। আচার্য যছুনাথের বাঁডিতে বসে যে 
ছাত্র কাজ করছেন তাকে তিনি নিজেই পাঠাচ্ছেন যোগেশচন্দ্রের নিকট 
এটা জানবার পর আশা করা যার এ পর্যায়ে আর কোন চিঠির উদ্ধৃতির: 
আবশ্যকতা নেই। 


৮ 


১১৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


যোগেশচন্দ্রের নিকট অনেকে চিঠি লিখে গবেষক পাঠাতেন তা নয়। 
অনেক সময় মুখে মুখে নির্দেশ শুনে অনেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। 
কলকাতার বাইরে থেকেও গবেষক আসতেন। এই রকম একটি পের অংশ 
নিচে দিলাম । লিখছেন জনৈক খ. ২. 1016৫ তাং ৬।৯৫৩ | 

“ঢু 202 [95680] 501)9121 10150801076 109 (15515 (91 01. 10. 
22165 0017 (1)9 200080 [701%6:510, 1706 529)606 ০01 12 
05515 13 06176515 01 [15019 50788516101 1560018 1) 005 
৫905 01 015 12850 10018 0০০. 01) 1757 ০ 1857. 2 ৮৩ 
€০ 566 [01. 3200107200 5211521১ 005 %/611-1000%%12 1819101180১ €0 
৪69 50175 210 ৪00 018100৩» 116 ৫176065৫ 1775 (০ ০০8০ 
9০0 20 16 28৮6 [15 %01]1 2.001635.? 

ধোগেশচন্দের অজিত তথ্যাদি তিনি অকপটে অপবকে ব্যবহাব কবতে 
দিতেন। এমন কি পুস্তক বা প্রবন্ধাকাবে প্রকাশিত হবাব আগেই দিয়ে দিতেন 
অনেক ক্ষেত্রে | ব্রজেন্্নাথ শীলেব নাতি শীমলিল শীল কেস্বি,জের টিনিটি 
কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান ম্যাসোসষেশনেব কিছু তথ্যেৰ তার 
প্রয়োজন হযে পাড়ে । ১৯১ সনেব ফেব্রুয়াবিতে তিনি ইঙ্িযান স্ট্যাটিস্টিকা!ল 
ইনস্টিটিউটের বাবস্থাক্রমে এ দেশে মাসেন | তখন তিনি যোগেশচন্দেব আঙ্গে 
ব্রিটিশ ইত্ডিমান ম্যাসোসিযেশনেব থ্যাদিব জন্য যোগাযোগ কবেন। 
যোগেশচন্দ্র বিশুঘাত্র দ্বিধা না করে সানন্দে অনিল শীল মশাষকে তাৰ 
অপ্রকাশিত পাঙুলিপি পাঠিয়ে দেন। শীল মশায নন্যবাদ দিয়ে লিখলেন ২ 
“ঢু 11250 15061%60 (1.6 11205011196-16 ৬5111 00160017760 012 0119 
20৮ 2০৮, 1961.” নির্যোহ জ্ঞানসাধক না হলে এমন কবে পাগুলিপি কেউ 
অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন না। 

কেবল সংগৃহীত তথ্যই যোগেশচন্্র যে দিতেন ত। নয়। অপরের জন্য 
খুঁজে পেতে নানা সাল ভারিখ ও তথ্য উদ্ধার কবে দিয়েছেন এমন কথা 
আমার জানা আছে। এই পর্যায়ে রাজশেখর বন্থু মহাশয়েব একখানি চিঠি 
মাত্র উদ্ধৃত করব । | 

দশই জুন ১৯৫৫ তারিখে ৭২ নং বকুল বাগান বোড থেকে রাজশেখর বন্থু 
মহাশয় লিখছেন--“প্রীতিভাজনেষু। রামমোহন বায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে 
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ট্রাস্ট ভীড় রচনা করেছিলেন তাতে এক জাদ্নগায় যেন আছে__জাঁতিধর্ম 
নিধিশেষে সকলেই এধানে উপাপনায় যোগ দিতে পারেন, ষদি তাদের বেশ 
পরিচ্ছন্ন হয় । আপনার যদি অস্থবিধ! না হয়, তবে এই জন্বন্ধে তাঁর উক্তিটি 
আমাকে লিখে জানাতে পাবেন কি? প্রবাসীর জন্য “আশ্রমিক সমাজ' 
প্রবন্ধ লিখছি, তারই জন্য দরকার |” 

ঘোগেশচন্দ্র ইঙ্ডিয়ান হিন্টরিক্যাল রেকঙম কমিশন ও রিজিওনাল রেকর্ড 
কমিশনে পশ্চিম বঙ্গের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
রচনার তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যাম্বের 
সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিতেও ঘোগেশচন্দ্র গৃহীত হন। এ সবই তার 
এঁতিহাসিক বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতির পরিচায়ক । কিন্তু কোন রকম স্বীকৃতির 
পরোয়া না করেই কত মাহ্ষকে যে তিনি সাহায্য ও সহায়তা দান করেছেন, 
তার ইয্বতা নেই। এ বিষয়েও তিনখানাব সামান্ সামান্য উদ্ধাতি দেব। এব্র 
থেকেই আমর ধারণা করতে পারি এঁতিহাসিক বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের পাত্ডিত্য 
স্থধীজন বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন! অন্ত আর একটি বিষয়ও এর মধ্যে 
উজ্জ্বল হয়ে আছে; তা হলো--সমাজের সকল স্তরের মান্থষকে তাদের 
দিন-দিন প্রচেষ্টায় নীববে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়তা দ্রান। এই এনা্ধ 
আজকের সমাজে সুলভ নয | 

বর্তমান সময়ের অন্যতম আগ এতিহাপিক ডক্টর রমেশচন্দ মজুমদার 
৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৩ তারিখে লিখেছিচলন £ 
41991 1%]1, 38621, 

[১6111215 ০ 1000% [ 81 ৪1010109701 0116 141001191 73081:৫ 
৪৩ 0] ০% 16 0০0৮. ০ 17019 001 ৬1010 2 1015001% 01 0৩ 
চ1660]70 1৬105610617, 1 01011 ১০০ 11252 2116865 09610 | 
(0000 ৬100 911 9.7. 031)0510) 110 15 016 96০100515 01 016 
3081৫. [ ভ11] 1105 00 172%5 ৪ 101 10) 5০০৮ 11. 015 
17891 ৮ ২১ 


বাজ্য সীমানা পুনবিন্তাস কমিশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটি যে শ্মারকলিপি পেশ করেন তার ব5য্িতা ছিলেন ন্বর্গত বিম্লচন্ত্ 
মিংহ। এজন্ত তিনি যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের নিকট থেকে নানা বিষয়ে 
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বিশেষ সাহায্য নিয়েছিলেন। কংগ্রেস 'ভবন থেকে ২৫শে মার্চ, ১৫৫৪ তারিখে 
তিনি যোগেশচজ্কে লিখছেন £ 
“সবিনয় নিবেদন, 

আপনার পত্র পাইয়াছি। 

১) অমৃতবাজারের কপি যে পাইতেছি না। তাহার পুবা £5%টা 
আপনার কাছে আছে কি? সেই 6৫1001191-এব 15%1টা চাই, পাইলে 
001০ করিয়া দিতাম । কোথায় পাইব? 

(২) 09%৮ 950100101) 1905 দেখিয়াছি । তাহাতে চ15195র 
উল্লেখ আছে | সেইজন্য চ২1910গর 16661এব টো পড়িতে চাই । কোথায় 
পাইক? 

(৩) দেখিতেছি 7২15199র 1১:09109581£ব ভজরাবে মান্রী্গ সরকাৰ 
11718015110 01010ব কথা তুলিযাছেন। বাংল সবকাব কি বলিযাছিলেন ? 
ছোটনাগপুরেব বেলাম খালি ০0171716910121  001151061811017-এব কথা 
বলিয়াছিলেন ? তীভাবা 111251500 চোহাঃতাতএব কথ! কি তোলেন 
নাই? সেই জব! সেউ 11171018100) দেখি পাধিলে ভাল হইত। 
কোথায পাওম যাইবে ? 

(8) 707) 1911 00170616100 29901567000) 11. 1. 1905-- 
ভাহব 07906601023 পাউন কোথায়? আপনার কাছে ৪৯0০ টোকা 
আছে কি? 

এই 708661121 গুলি যদি আপন|ব নিকট থাকে, াভা হউলে বড সুবিধা 
হইত । সোমবার তে দেপা হইতেছে ॥" 

প্রাচ্য বাণী মন্দিবেব প্রতিষ্ঠত। সংক্কতপ্রেষী শিক্ষাবিদ অধ্য/পক যতীন্্র 
বিমল চেএরী উট্টগ্রামের মান্তঘ। তিনি এক সময় ঠিক করেন টট্টগ্রামের 
বা্জনৈতিক ৪ সাংস্কৃতিক উতিহাম বচন করবেন। সেজন্য একটি সমিতি 
গঠিত হয়। যতীন্দ্রবিমলেব উপর তথা সংগ্রহেব ভাব পড়ে । এই কাজেও 
যোগেশচন্দ্র সভার হতে, পারেন এই ধাবণায ৩নং ফেডাবেশন স্ট্রীট, কলিকাভ। 
থেকে ১৯৫৩ সঙ্গের ২৮শে জন তারিখে ঘযতীন্দ্রবিমল মে চিঠি লিখেছিলেন 
তার মধ্যে আছে £ 

“আমার "বিশ্বাস 'আাপনি বিভিন্ন বিষয়ে এত সন্ধান করেন যে, আপনার 
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চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাল বিষয়েও কিছু জানা থাক' 
সম্ভব বাঁ কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক বা পু থিতে এ বিষয়ে সংবাদ জাল! যেতে পারে 
তাও আপনি বলতে পারবেন ।” 

যোগেশচন্দ্র বহুজনকে হাতে ধারে লেখা শিখিয়েছেন । ভূপর্ধটক রামনাথ 
বিশ্বাস হরি সাহার বাজারের উপরকার ফ্লাটবাড়ীতে যোগেশচন্দ্রের পাশেই 
থাকতেন। তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেকগুলি বই আছে। এব 
গোড়ার দিকের প্রচুর লেখা যোগেশচন্দ্র আগাগোড়া! সংশোধন করে দিতেন। 
অনেকদিন দেখা গেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুনলিখিত হয়েছে । পবের দিকে 
রামনাখের লেখায় প্রভূত উন্নতি ঘটে । যোগেশচন্দ্রের নিরন্তর উৎসাঁহেই তিনি 
লিখতে প্রবৃত্ত হন-_এ কথা বনুজনেই জানেন | ন্ব্গত যাদুকর পি. সি. 
সরকার এ রকম আব একজন লোক। স্থদূর লগ্ডন থেকে নি 
মোগেশচন্দ্রকে রুতজ্ঞতা জানিয়ে ২০শে আগষ্ট, ১৯৫৩ তাবিখে লিখছেন £ 

“জীবনে কোনদিনই আপনাদের কথা ভূলিবার নয। আপনি আমার 
কযেকটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাঁখিত করিষা 'এবং সংবাদ ছাপাইয়! আমাকে 
প্রথম জীবনে যথেষ্ট উৎসাহিত করিযাছিলেন ।"''লগুন হইতে এই পত্র লেখার 
উদ্দেশ্য এই যে, আমি আপ্নাদেব কথ' বিদেশে বলিয়াও শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করি ।” 

যোগেশচন্দ্রের বন্ধুভাগ্য ছিল । নান" স্ুখে-ছুঃখে যাব! তার খোজ-খবর 
নিতেন, তার সা্গিধ্য কামনা করতেন এমন খ্যাতিমান লোকের সংখ্যাও 
' বিস্তর । যোগেশচন্দ্রের নিকটে এলে কিক্ষু্-আর্ত-পীড়িত মাজ্ষ শান্ত হয়ে 
ও শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন। স্থুখ-দুঃখের বোধ তাকে পীডিত করতে পারত 
না, তার মনের জোর ছিল মীমাহীন এমন কি শারীরিক অপট্রুতাকে 
পর্যন্ত এই জোরে তিনি মৃত্য্ুক্ষণ পযন্ত অস্ব'কার করে চলেছিলেন । 

বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত হুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান্‌ পণ্ডিত ব্যক্তি। 
তিনি ২৪শে মে, ১৯৫২ তারিখে যোগেশচন্দ্রকে লেখেন, “জীবনে বন্ধুলাভ সহজে 
হয় না। অথচ আপনার মত একজন বন্ধুলাভ করে যদি আমি নিজ দোষে তা! 
হারাই তবে তা! সত্যই আমার পক্ষে ছুর্তাগ্য |” " 

যোগেশচন্্রের ঘনিষ্ট বন্ধু ও অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের লোক 
ছিলেন। আমরা দেখেছি পরলোৌকগত সজনীকান্ত দাস ও বা'মপ্ 
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মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা গান্ধীবাদী নেতা শ্রীযুক্ত রতলমণি চট্টোপাধ্যায়, 
পুলিনবিহারী সেন, নারায়ণ চৌধুরী, ব্জয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সজে 
যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতের মানুষের 
মধ্যে ইর্ষা্দ্ব ছিল। সে সব ঘটনার কেন্তরস্থলে থেকেও যোগেশচন্দ্র তার 
চরিত্রের নির্মলতার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধা-গ্রীতি লাভ করতেন। এ এক 
দুর্লভ চরিত্রগ্তণ। 

ব্যক্তিগত দুঃখ শোক যোগেশচন্দ্রকে বিচলিত করতে পারত না, এ কথা 
পূর্বে বলেছি। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যোগেশচন্দ্র পুত্রশোক পান। 
এই উপলক্ষে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি বিশেষ অর্থবহ। 
পরিয়বেষ্‌ 

যোগেশবাবু, দুঃসংবাদ জানতাম ন'। আজ সকালে সজনীকান্তের নিকট 
জ্ঞাত হলাম। কাল টেলিফোনের সময় হয়তে! আপনার অজ্ঞাত মনেও 
তৃ্জা থেকে গেছে। বন্ধুর গ্রীতিসাস্্বনা৷ এই বিয়োগতাপ কাতরতার মধ্যে 
এক বিন্দু শীতলতা৷ এনে দেয় । 

সাস্বনা দেবার ভাষা নেই। অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি । 'ভগবান্‌ আপনাকে 
সাত্বন। দিন ।” 

এই চিঠিতে যোগেশচন্দ্র কি সান্বনা পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। 
সান্বনার কোন প্রয়োজন 'তার ছিল না, সে কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে 
পাবি। তারাশঙ্করের মর্মবেদনা প্রকাশের জন্য এ চিঠি না লিখে তিনি 
পারেন নি। তিনি যে যোগেশচন্র্রের সঙ্জন শুভানধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। 


জী 
ব্নক 
টা 


জীবনকথ। 
কানাইলাল দ্রত্ত 


ববিশাল জেলার চলিশ! গ্রামে ষোগেশচন্দ্রেব পৈতৃক নিবাস! ১৯০৩ সনেব 
২৭ মে তিনি মাতুলালয় কুমিবমড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিত! জগবন্ধু 
বাগল ও মাত তবঙ্গিণী দেবী। স্বগ্রামেব পাঠশালায় যোগ্শেচন্দ্র প্রাথমিক 
শিক্ষালাভ করেন। রামচবণ দে নামে জনৈক বিকলাঙ্গ কিন্তু ছাত্রবংসল 
নিষ্বান ব্যক্তি এই বিগ্যালযেব একমাত্র শিক্ষক ছিলেন । ববণীয়” গ্রন্থে 
যোগেশচন্দ্র তাব পিতৃদেন ৪ এই প্রথম শিক্ষার সম্পর্কে বিশেষ আবেগ এ 
শ্রদ্ধ। সহকারে লিখেছেন । প্রবন্ধ ছুটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক গলেও তাৰ মধ্যে 
সমসময়ের ষুগ-মানমিকভ! অভিব্যক্ত হযেছে! বাগালীৰ সমাঁজঙ্গীবানের 
কয়েকটি মূল্যবান ১ক্গত বা নকশা আছে এই বইখানিতে | যেমন-- 
নিশিকাস্তের মা। 

যোগেশচন্রর কদমতলা জর্জ হাউ স্কুল (বরিশাল) থেকে ১৯২২ সনে প্রথম 
বিভাগে ম্যাটি.কুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯২৪ জনে বাগেবহাট 
আচার প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ থেকে মাই. এ. ও ১৯২৬-এ কলকাতাব সিটি কলে 
থেকে বি. এ. পরীক্ষার উত্তীণ হন! বিশ্ববিচ্াাল্য়েব এম. এ, ক্লাসে ভত্তি 
হলেও পাবিবারিক অন্থবিধাব জন্য পণ" শেষ কবে পাবেন নি। কামাখ্যাচবণ 
নাগ, হেরন্ষচন্দ্র মৈত্র, প্রিয়রঞ্তরন সেন প্রভৃতি সুখ্যাত শিক্ষাব্রতিগণের 
নিকট যোগেশচন্দ্রের শিক্ষালাভেব স্থুযোগ ঘটে । শ্রেষ্ট ও সং শিক্ষকভিন্ন 
ভাল ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরি হতে পারে লা! যোগেশচন্ছেব জীবনে এই 
শিক্ষকগণের প্রভাব ঘে কী বিপুল তা তিনি অকুণচিত্তে ও অনবস্য 
ভাষায় নানা প্রবান্ধে (অধিকাংশ শিক্ষা” পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং 
শ্বৃতিকথায়-_“জীবন নদীর বাকে বাকে' (প্রকাশের অপেক্ষান়্) লিপিবদ্ধ 
কবেছেন। 

ফেগেশচন্দ্রের কর্ষজীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। তবে ক্ষেত্রটি ছিল একান্তই 


১২২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


অন্থকুল। অন্তর হলে, এ কথা নিশ্য করে বলা চলে, যোগেশচন্দের বিকাশ 
বিশ্লিত হত । ১৯২৯ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রবাসী ও মভার্ণ রিভিদ্ধা পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক রূপে কর্মে প্রবৃত্ত হন। 
দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা৷ হেতু ১৯৬১ সনে তিনি এই পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য 
হন। মধ্যে চার বছর “দেশ' সাপ্তাহিকে সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন । 
এই “দেশ' পত্রিকায় তাঁর অন্তম সহকম্ ছিলেন কবি শ্রীবিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায় । প্রবাী-মভার্ণ রিভিঘ্যাতেও তিনি বনু স্থুধীজনের সঙ্গে কাজ 
করবার অবকাশ পান। ইতিহাসগতপ্রাণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমালোচক 
ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস, বিখ্যাত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি 
খ্যাতনাম| ব্যক্তিগণের সহকর্মী ছিলেন যোগেশচন্ত্র। এখান থেকেই প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে তিনি বনু জ্ঞানী, গুণী ও মনীষীর সংস্পশে আসেন । তাদের 
মধ্যে আচার্য ফুনাথ সরকার, ডক্টর কালিকারঞ্জন কানু নগো+ ডক্টর হুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাম লাগ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বামপ্ 
মুখোপাধ্যায়, বিভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার চট্োপাধ্যায়, রমেন্্রনাথ 
চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপু প্রভৃতি এঁতিহাসিক: 'ভাষাতাত্বিক, কথাসাহিত্যিক 
এবং চারুশিল্লীর নাম প্রসঙ্গত স্মরণ কর। যেতে পারে । এদের বহুজনের 
সঙ্গে যোগেশচন্দ্ের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। এঁতিহাঁসিক যোগেশচন্দ্রের 
বিকাশে এদের প্রভাব কম নয় বলে আমার ধারণ] । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, “যাহাদের দেশের ইতিহাস নাই, তাহাদের 
কিছুই নাই । ..একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতিটাকে রাশ টানিয়! রাখে ) 
নীচ হইতে দেয় ন'।” ব্রা্জনীতি ও অর্থনীতির সীমানার মধ্যেই সাধারণত: 
প্রচলিত ইতিহাসের আনাগোনা । সমাজ, শিক্ষঃ শিল্প, ব্যবসায় ও নৃত্যগীতার্ি 
বিবিধ কর্ষের যধ্যে জাতীয় ইতিহাস বিধৃত এবং তার সম্যক অন্থশীলন 
প্রয়োজন_-তৎকালীন বাংলাদেশে এ কথ!টার তেমন স্বীকৃতি ছিল না বললেই 
চলে। বাঙালীব সবচেয়ে বড় গৌরবের যুগ--উনবিংশ শতাব্দীর বছ' 
যুগান্তকারী ঘটন! যোগেশচন্দের সমবেই গালগল্পের পধায়ে এসে দাড়ায়। 
' শুথমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে যোগেশচন্ত্র আপনাদের সহজাত 
প্রেরণাবশে ধূলি-ধূদরি ত ইতিহাসের আকর উদ্ধার করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতা্ধীর চমকপ্রদ ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন। বর্তমান সময়ে 


জীবনবথ! ১২৩' 


এই ক্ষে্রটিতে অনেকেরই পদ্সঞ্চার লক্ষ্য করা যাচ্ছে ; কিন্তু সেদিন ব্রজেন্্রনাথ 
ও যোগেশনন্দ্র বস্তুতঃ নিঃসঙ্গ ছিলেন । 

প্রায় ৫*খানি বাংলা উৎরেজি গ্রন্থে যোগেশচন্দ্রের সাধনা ছড়িয়ে আছে। 
ত্বা ছাড়া প্রায় চার শতাধিক গবেষণামূলক বাংলা ইংবেজি প্রবন্ধ নান! 
পত্র-পত্রিকাব স্তন্তে আত্মগোপন কবে বয়েছে। | 

যোগেশচন্দ্র দেশাত্মবোধ থেকেই বাংলা ভাষা প্রবন্ধাদি বচন শুরু কবেন। 
তার বিশিষ্ট বইগুনল যদি বাংলায় না লিখে তিনি ইংবেজিতে লিখতেন 
তবে তিনি আজ নিঃসন্দেহে সবভারতীয় খ্যাতিব অধিকারী হতেন। এ 
সম্ভাবনার কথা তাব অজান: ছিল এ কথ' মনে করার কোন যুক্তি নেই। 
মাতৃভাষার প্রি অন্ুরাগই তাকে মুখ্যতঃ বাংল! ভাষায় প্রবন্ধ: দি লিখতে 
অনুপ্রাণিত করে, এ কথা! আমি তার মুখ থেকেই শুনেছি। প্রসঙ্গত; 
যোগেশচন্দের রচনারীতির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তিনি 
সাধুভাষা লিখতেন । সহজবোধা প্রচলিত এবং যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বঞজ্জিত শব্ধ 
তিনি ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ সরল বাক্য ছাড়: তিনি লিখতেন না। 
এর জন্ত ভাষার সাবলীলত' ও প্রসাদগ্ডণ বেডেই যায়। এ বড স্হজ কথা 
নয়। সামান্য লেখাপড়' জানা লোকও তার পরিণত বয়সের লেখা পড়ে 
বুঝতে পাবেন । দুরূহ এ অপ্রচলিত শব্ধ ব্যবহার করে পাণ্ডিতা প্রকাশের 
এবং ভাষ'কে ওজন্ষিনী করার ঝৌোক নেই এমন লেখকের সংখ্য বিরল। 
শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর, যভট' জানি, সহজ সহজ শব্ধ ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। 
প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই রকম ভাষা আমি দেখেছি। গান্ধীজীর 
কাছে কোন লেখা নিয়ে গেলেই তিনি বলতেন_সংক্ষেপ কর। যোগেশচন্রের 
নুধ্যে এগুণটিও সদাধিক পরিমাণে লক্ষা কব যায়! বিষযবস্ত সম্পর্কে পূর্ণ 
জ্ঞ'ন থাকলেই তবে লেখ সংক্ষেণ কব: সহজ হয। অন্য কেন উপায় নেই। 

যৌগেশচন্দ্র ভাষার ক্ষেত্রে যেমন, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি শৃঙ্খলাপরা য়ণ 
ছিলেন । তার অনন্থালাধারণ ম্বৃতিশক্তি এবং শৃঙ্খলাপবাষণ জীবনেব দু-একটি 
কথা বল! এখানে অপ্রাসক্জিক হবে না। শেষের দিকে মৃত্যুর নয় বছর আগে 
তিনি দৃষ্টিহ্থীন হন। আমর। তাকে পড়ে শোনাতাম। অনবধানত্াবশতঃ কখনও 
যদি সাল তারিখ তুল পড়ে ফেলেছি বা বইতে তুল ছাপা থাকে অমনি তিনি 
তাঁধরে ফেলতেন। কোন একটি তথ্য কোন্‌ বইয়ের কোন্ধানটায় আছে 


১২৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ঘোগেশচন্দ্র বাগল 


তা তিনি প্রায়ই বলে দিতে সমর্থ হতেন। একখানা ডায়েরিতে তিনি 
লোকজনের ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখিয়ে রাখেন । দেড়শোর বেশী নাম ছিল 
তাতে । অধিকাংশ নামের ক্রমিক নম্বর তিনি বলে দিতে পারতেন । 

যোগেশচন্দ্র নিজে তখন লিখতে পাবেন নাঁ। অপরে তাঁকে পড়ে শোনান। 
তিনি মুখে বলেন। তাই লিখে নিয়ে কয়েকখানি মূল্যবান বই হয়েছে। প্রবন্ধ 
যে কত হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বহু পাওুলিপির শ্রুতিলিখন করেছে 
বর্তমান লেখক । কোন প্রবন্ধ দুবার লিখতে হয় নি। রোজ এক ঘণ্টা 
সওয়া ঘণ্টার বেশী সময় এজন্য তাঁকে দিতে হয় নি। তার মধ্যে ষেটুকু হয় 
তাই লিখে বন্ধ করে রেখে এসেছি। পরের দিন সেখান থেকেই স্টিক 
করা হত । শেষ বাক্যটি মাত্র শ্ুনে নিষে তিনি নতুন করে বলতে আরস্ত 
করতেন। পারম্পর্ধ কোন্জিন ক্ষুর হয় নি। মুখস্থ বলে ঘাঁবার ধরনেই তিনি 
বলতেন । এ খুবই 'অপাধারণ ব্যাপাব। জীবনে কি কঠিন শ্রঙ্খলাবোধ 
থাকলে ছু-চাব প্টা করে শতি দিয়ে পাচ-সাতখানা! বউ এবং শতাধিক প্রবন্ধ 
লেখানো যায় তা বোধ হয ঘথার্থভাবে অনুমানও কব? যায় না। 

সারম্বত সাধনায় একান্ত একনিঠ না হলে যোগেশচন্দ্রের শারীবিক 9 
মানসিক অবস্থায় বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হত। তিনি জীবনাতোন 
এই একনিষ্ঠ সাধনাষ ব্রতী রয়েছেন । মধ্যে মধ্যে তাকে বলতে শ্রনেছি-- 
1:68100105 19 ৪ 2581905 171800653 | জীবনের আরও পাঁচট' কাজের 
সঙ্গে ভাগ করে জ্ঞানের সাধনা করা যায় না। যোগেশচন্জ্র জানের সাধনা 
করতে গিয়ে স্ত্ী-পুত্রাদির প্রতি বোধ হয় স্থবিচার করতে পারেন নি । নিজেব 
দেহের ওপরও 'অবিচার করে তিনি চক্ষৃহারা! হয়েছিলেন | ্রীভগবানের 
কপাষ বিদ্ভাদেবী তাকে তথনো ছেড়ে যান নি। 

মুখে মুখে বলে তিনি বচনা করেছেন কলকাতাব সরকারী কলা 
মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাস।. ইংরেজিতে লিখিত এই ইতিহাস কল! 
মহাবিগ্ভালয়ের শতবর্ষ জয়ন্তী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে । জয়ন্তী গ্রস্থখানির 
( পত্রিকা আকারের ) ৬৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে ঘোগেশচন্দ্রেরে এই ইতিহাস । 
ামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,। €কশবচন্দ্র, সেন, ডিরোজিও 
( প্রকাশিত্্ব্য ) প্রভৃতি বাংল! গ্রস্থও এই সময় রচিত হয়েছে । কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বতি বন়্ৃতাতে ( ১৯৬৯ ) বাংল। অন্থবার 


জীবনকথা ১২৫ 


সাহিত্যের মত একটি ছুরূহ বিষয়ে পর পর তিনটি বক্তৃতা করেন তিনি । এব 
পূর্বে তিনি কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ে বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করেন। বন্তৃতামাল৷ 
“বিদ্যাসাগর পরিচয়” নামে সঙ্গনীকাস্ত দাস পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। 
অনলণ ও সার্থক গবেষণা কর্মের জগ্ত কলকাতা বিশ্ববিষ্থালয় থেকে যোগেশচন্দ্র 
সরোজিনী বস্থ (১৯৬৩) স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বঙ্গীয়-সআহিত্য-পরিষদের 
রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার এবং শিশিরকুণীর ঘেষ স্বতি-পুরস্কার প্রাপ্তির কথাও 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণ ব্রা যেতে পারে । 

বঙ্গভারতীর সেবাতীর্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের সঙ্গে যোগেস্টন্দরের 
যোগাযোগ দীর্ঘ দিনের । মেই যে কবে ব্রজেন্দ্রনাথসজনীকান্তেব নেতৃত্বে 
পরিষদ পুনর্গ ঠনেব যুগে এর সঙ্গে জড়িযে পড়েছিলেন, আমৃত্যু সে যোগ ছিন্ন 
হয নি। মৃত্যুকালে তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি । মধ্যে 
কিছুকাল গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্প|দক ছিলেন। পরিষদ পরিকান্প হ ভারত- 
কোধের তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক এবং লেখক। ন্বাধীনতার পর 
পশ্চিম বাংলার ইতিহান রচনার জ্ন্য যে কয়টি কটি সরকারী উদ্যোগে গঠিত 
হয়েছে, যোশেশচন্দ্র তাৰ প্রত্যেকটিতেই ছিলেন। একবার তিনি ইত্ডিয়ান 
হিস্টবিক্যাল রেকডস কমিশনের সদন্য শিবাচিত হন এবং পাচ বসবেন 
'অধিককাল এঁ পদে অধিষঠিত ছিলেন । 131০0010215 01 90107181 1310818- 
1,/-র সংকলয়িতাবাও যোগেশচন্দ্রের শবণ নিষেছেন। রিজিওনাল রেকঙস 
কমিখনেরও তিনি সদশ্ত ছিলেন। 

যোগেশচন্দ্র জীবনভোর যে সব অমূল্য গ্রন্থর[জি ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ 
করেছিলেন চোখ হারাবার পর তী সবই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান 
কবেছেন। এর বহু পূর্বে অবশ্ত তিশি কণকাতা স্কুল সোসাইটির হস্তপিখিত 
কাষবিবরণ সহ কু ছুশ্প্প্য পত্র-পত্রিকাও পরিষদকে দেন। 

সরকারী কল। মহা বিগ্ভালয়ের ইতিহাসের কথা পূর্বেই বলেছি। অন্গরূপ- 
ভাবে বেথুন স্থুল ও কলেজের ইতিহাসও এ কলেজের শতবধ গ্রন্থের মধ্যে 
বন্দী রয়েছে। এট কোন একটি স্কুল বা কলেজের ইতিহামই মাত্র নয়; 
এ হল দেড় শত বৎসরের নাবী-শিক্ষার একটি পুরাঙ্গ তথ্যভিত্তিক ইতিহাঘ। 
বেথুন স্থল কলেজ শতবর্ষ গ্রন্থের আড়াই শত পৃষ্ঠার মধ্যে যোগেশচন্দরের 
ইংরেজি-বাংল॥ রচনাই দেড় শতাধিক পৃষ্টাব্যাপী। জাতীয় গ্রস্থাগার, 


১২৬ উনবিংশ শতকের বাংঙ্গার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বঙ্গভাষাহ্ুবাদক সমা্, সমাজবিজ্ঞান সভা ভারতবধাঁয় সভা প্রভৃতি মূল্যবান 
বচনাগুলি এখনও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত । এই ধারার কিছু বই অব্য 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে । তাবু কয়েকখানি এই :--'জাগৃতি ও জাতীয়তা", 
“জাতি-বৈরু বা আমাদের দেশাত্মবোধ”, “বাংলার নবজাগরণের কথা”, 'জাতীয় 
আন্দোলনে বঙ্গ-নারী', “বিদ্রোহ ও বৈবিতা"। সভা-সমিতি-প্রতিষ্ঠানের কথ। 
আছে “বেথুন সোসাইটি, “বাংলার নব্য সংস্কৃতি", “কলিকাতাব সংস্কৃতি কেন্্র' 
এবং "স্ি্জি মেলার ইতিবৃত্ত' এস চতুষয়ে | 
নবিংশ শতাব্ীর বাংলা” ও “ভারতের মুক্তি সন্ধানী' বই দুখানিতে 
স্বদেশের হিতকামী ও মুক্তিপ্রয়াসী দেশী-বিদেশী মান্থষের কর্মপ্রচেষ্টা বিধৃত 
হয়েছে। এই সব জইবনীই সত্যকাব স্বদেশের ইতিহাস। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালের কিছু কম মানুষের কথা আছে যোগেশচন্দ্ের “ৰবণীয়” গ্রন্থে । 

বাংলার জনশিক্ষা, উচ্চশিক্ষ' ও স্ত্রীশিক্ষা" (বিশ্বভারতী ) গ্রস্থত্রয় ক্ষুদ্র হলেও 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালধ স্থাপিত হবাব মাগেকাব বাংলাদেশের শিক্ষাবিষষবক 
আকর গ্রন্থে মর্যাদা পেয়েছে | এই প্রসঙ্গে ভীব স্ত্ীশিক্ষাৰ কথা" বইথানিও 
ক্মরণীয়। সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালাব “রাধাকান্ত দেব, 'দেবেন্্নাথ ঠাকুর! 
'রাজনাবাষণ বস্থ', 'বামক্মল মেন, ও বন্দ্যোপাধ্যাঘ' 'আনন্দচন্্ 
বেদান্তবাগী” “অযোধ্যানাথ পাকছাশীত 'হেসচন্ছ বিদ্যাবত্র', উইলিষম ইযেটস", 
“জন ম্যাক, 'মধুস্দ দন গ্ুপৃ', সবল! দেকী টি “বংচন্্ব দন্ব' প্রভৃতি রচন' 
স্বধীজন কতক আকবর গ্রন্থকপেই ব্যদহত হয । 

তার সঙ্কলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থেব মধ্যে কয়েকখানির কথা বিশেষ করে 
উল্লেথ কর! প্রয়োজন। প্রথম তিন বছরের “অম্ৃতবাজার পত্রিবা, থেকে 
সংকলন করে তিনি “ভাবতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নামে একখানা 
বই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রকাশ কবেন। বইথানি তন খুব আত 
হয়। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 
বঙ্ষিম-রচনাবলী ৭ বমেশ-বচলাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বঙ্গিমের উপন্যাস 
ও প্রবন্ধ খগ্ুদুখানি বন্িমচন্দ্রের জীবনী এ সাহিত্যকীপ্তি আলোচনাসহ 
পূর্বেই প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইংরেজি খণ্ড (সঙ্গগ্র ইংরেজি রচনা ) 
প্রকাশিত হয়েছে। রমেশ রচনাবলীও বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদিত ও বহু 
তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ । 





জীবনকথা ১২৭ 


যে/গেশচন্দ্রের ইংরেজী গন্থাবলীর মধ্যে [715001% 01 [1001817 
£5800180101, 1 0178107,3 200086001) 11. 7956611)  [10015 এবং 
চ5৪5010; 1২০৮০181101) 11) 1360821 গ্রন্থগুলিও বিশেষ সমাদৃত হয়েছে । 
জামসেদপুর (টাটা) লৌহখনির আবিষ্কারক বলে কীত্তিত প্রমথনাথ বন্থুর 
ইংরেজি জীবন্চরিতও যোগেশচন্দ্র রচনা করেছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা 
বইখানিতে একটি মনোজ ভূমিকা লেখেন। 

শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যোগেশচন্দ্রের কিছু অবদান আছে। ভূত পরী 
বা বাক্ষল খোক্ষমের গল্প অবশ্য তিনি শোনান নি! “সাহসীর জয়যাজ।”) 
“বীরত্বের বাজটিকা”, “জগ কোন্‌ পথে ইত্যাদি গ্রন্থ আজও শিশুদের 
উদ্দীপক করে। শিশুদের পত্রিকা মৌচাকে তার অনেক রচনা ছড়িয়ে 
আছে। 

যেগেশচন্দ্র শেষ জীবনে কলকাতা থেকে দূরে নববারাকপুরে প্রা 
নির্বাসিতেব জীবন যাপন করেছেন | বন্ধু ও অনুরাগীজনের1 অবশ্য অনেকেই 
মধ্যে মধ্যে এসেছেন। সস্ত্রীক এসেছিলেন দিল্লী প্রবাসী নীরদচন্্র চৌধুরী, 
এসেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞান[চাষ সমতান্্রনাথ বস্ত ; তা ছাড়া এসেছেন 
অনেক জিজ্ঞাস্থ ও গব্ষেক। সকলের জন্যই তাঁব দ্বার ছিল অবাবিত। 
নিজের আহত তথ্যাদি-_কত দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিক। ও পুস্থবেব অন্থলিপি, কত 
প্রতিষ্ঠানের অপ্রকাশিত হস্তলিখিত কাধবিবরণ্বে নকল-তিনি নিবিচাৰে 
বিলিয়ে দিয়েছেন তাব ইয়ত্তা দেই । কোথাও কোন গোপনীয়তা নেই। 

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাইয় আন্দোলন প্রস্ততি সম্পুক্ক 
তথ্যাদ্র কম্ত ভারতবর্ষে বাইবে খেকেও বোন বোন গব্ষেক তার বাঁছে 
সাহায্যের জন্য এসেছেন, পেযেছেনও | প্রসঙ্গত, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু শলেব 
কথাট| উল্লেখ করা] যেতে পাবে | তিনি আচার্ধ ব্রভেন্দ্রনাথ শীলের মধ/ম 
পুত্রের সন্তান। তার মা হলেন অগ্রয়ান। তিনি ব্রিটেনের নাগবিক। 
গত শতাব্দীর শেষের দ্রিককাব ভারতে রাষ্্রীয় আন্দোলনের উপর গবেষণা 
করে তিনি কেন্ি,জ বিশ্ববিগ্যানয়েব ফেলে! হযেছেন। এ সম্পর্কে তার এবটি 
বইও নাকি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তার গবেষণার তথ্যাদি অংগ্রহেব 
জন্য দু-তিনবার কলকাতায় আসেন এবং প্রতিবারই যোগেশচন্দ্র স্বভাব- 
স্থলভ উদীরতাবশত; বহু অপ্রকাশিত ও অব্যবহৃত কাগঞজপন্দম তাকে 


১২৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশসন্দ্র বাগল 


দেখতে দেন। হিন্দুমেলার ইতিহাস (১ম সং) বইখনি ইংরেজিতে 
অঙ্গবাদ করিষে নিয়ে শ্রীযুক্ত শী কাজে লাগিয়েছেন বলে যোগেশচন্দ্রকে 
জালান 

মাকিন দেশ থেকেও কেউ কেউ যৌগেশচন্দ্ের কাছে এসে প্রযেজনীয়, 
তথাদি নিয়ে গেছেন। ডক্টরেট খিসিসের জন্ত বনু অবাপক-অধ্যাপিক! 
তার কাছে একসছেন । 

সংগ্রাহক ভিন্ন অন্য কেউ আহ্ৃত তধ্যাদি যথোপযুক্তভাবে সাধারণতঃ 
কাজে লাগাতে পারেন না। ত্বাই কত তথ্য যে যোগেশচন্দেব চোখের 
অভাবে আমাদের চেখের আড়ালে রয়ে গেল তার ইয়ত্ব' নেই। ইতিহাস 
“ল্পনয়। এর চার জন্ একেবারে মূলে যাওয়! দবকার । যোগেশচন্দ্র প্রায়ই 
বলতেন_-0০ 10 1106 ১০9০0106. |] 178৬৩ 80106 10 116 80001091 এই 
সোর্স বামুলে ওয়ার কোন মোজা সড়ক নেই । দীঘ দিন ধরে বিচিত্র 
ও ক্লেখকর অনুসন্ধানের পর হয়তে বা কোন একটি উপ্মিত তথা মিলতে 
পারে। এই ধৈর্য, এই অধ্যবসায এবং পাণ্ডিতা নিয়ে কোন দেশেই ভূরি 
ভূরি মানুষ জন্ম গুহণ করেন লা! আমাদের পরম মৌভাগা জাতীয় জীবনের 
একটি ক্রান্তিকালে ত্রজেন্দ্নাথ € যোগেশচন্ছেব মত ইতিহাস্গত প্রাণ ছুটি 
মানুষ বাঙ্গালীর নব-জ্ঞাগরণের ইত্তিহাস বৈজ্ঞনিক পদ্ধতিতে রচনা ব্রতী 
হয়েছিলেন। ইতিহান সত্যন্বরূপে নাজানলে জাতির ভবিষৎ কখনই নিখি্ছ 
হতে পাবে না। একমাত্র ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের বর্তমান কাধক্রমকে 
নিভল করতে পারে, আব বর্তমানের কাজকর্ম নিরভ'ল হলেই ভবিষ্যৎ 
হবে নিরাপদ ও নিবিদ্ন । তাই ইতিহাস হল একটি অতিশয় গুক বিষয়। 
এতিভাদিকগণ জ্ঞাতিব ভাশ্য নিয়শ্বণের দায়িত্ব বহন কবেন। যোগেশছন্তু 
সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এহিক সমৃদ্ধির সঙ্গে মানবদেহের শ্রেষ্ট 
রত্ন চক্ষুভুটিকে দেশমাতিকার পাদমূলে অর্ধ্য নিবেদন করেছিলেন। 

যোগেশচন্দ্র ৬ই জানযারি, ১৯৭১ নীলরতন সরকার হাসপাতালে 
পরলোকগমন করেন । একজন থাটি ম'মুষ চিরতরে বিদায় নিলেন। তার 
সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানে প্রতি অন্গবাগ, স্তজ সরল আনাড়ম্বর জীবনযাত্রার 
সঙ্গে যগ্রেই বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে তারাই স্বীকার করবেন পাঙ্ডিত্যোের 
সে মঙগযুত্থের এমন মণিকাঁকিন যোগ কদীচিৎ ঘটে, 


চরিত কথ। ১২৯ 


সংশ-পরিচিতি 
কাশীনাথ বাগল (পিতামহ ) 
| 


জগদ্ন্ধু বাগল (পিতা ) 


যোগেশচন্দ্র বাগল বূমেশচন্দ্র বাগল ভূঁপেশচন্দ্র বাগল টশৈলবালা উষারাণী 
পত্রী £ অমিয়প্রভা বাগল 


শপ পা এ ৯ সাপ পপ 


| [7.7 1]77777771 

দীপককুমঘার প্রশান্তকুমার মাযারাণী এ 

(২) (৩) (১) (৪) 
যোগেশচন্দ্র 2 মৃত, ৬ই জান্গুযারী, ১৯৭২ 
বমেশচন্জ ১ মৃতঃ ১৩ই ডিসেম্বব, ১৯৭১ । 'অকৃতদার ছিলেন। 
ভূপেশচন্দ্র £__জীবিত। 
ইশলবাল। ;_জীবিত। 
উষারাণী :-_জীবিত। 

জগবন্ধু বাগলের ২ বিধাহ। যোগেশচন্দ্র প্রথম পক্ষেব একমাত সন্তান 
ভিলেন। বাকী সন্ত।নর। দ্বিতীয় পক্ষের | 


পত্বা বংশ-পরিচ্তি 
গুক্চবণ বন্থ (পিতামহ ) 
| 


হবেন্দ্র নাথ বন্থ ! যোগেশচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয় ) 


পপ স+ লস পল ্ম াশিস্পিপাপাশাপকদ। শি 
০ "ররর এ 


| | | | | 
শান্তি সধ। অমিয়প্রভা টুলুরাণী মন্্ররাণী রবীন্দ্রনাথ বন্থ 


শাস্তিস্থধা £- মৃতা 

অমিয় প্রভা £--৬ যোগেশচন্দ্রের স্ত্রী । জীবিত।। 
টুলুরাণী :--জীবিত। 

মন্গরাণী £--মৃত । 

রবীন্দ্রনাথ £-_জীবিত। 


রী 


| 


প্রসঙ্গ 


[ জহরলাল নেহরু এবং স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে বাংলার বরণ্যে পুরুষদের 
অনেকেই যোগেশচন্দ্রের পুস্তকগুলির ভূমিক! লিখেছিলেন। এখানে, 
আচার্য প্রফুল্লচজ্জ রায়, আচার্য যছুনাথ সরকার এবং আচার্য 

তুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত তিনটি গ্রন্থের ভূমিকার অংশবিশেষ 
এবং আচার্ধ মেঘনাদ আাহা-কৃত একটি গ্রন্থের সমালোচনার 
কিয়দংশের বগ।নুবাদ প্রদত্ত হইল। সঃ] 

আচার্য প্রফুল্লচজ্্র রার লিখত "মুক্তির সন্ধানে ভীরত"এর ভূমিকার 
কিয়দংশ 2 

“যেগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপস্তাসপ্রাবিত বাংলা 
সাহিত্যের হাটে বে কযঙ্ন সাহিত্যিক অপেক্ষারুত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি 


সিটির তি 
নত 





৫ 


করেন যোগেন্কন্জ্র গাহাদের দপ্যে একজন |, “মুজির সন্ধানে 
ভারতবূধর বিএত এবশত বখ্মরের ইতিহাসের কায মাত্র । আাতিব 
জীবনে এক শত ব্সর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে আববাম 
চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমাঁন ডাবে আলোচনা কবিয়! পরবর্তপথ স্টির 
করা প্রয়োজন । এই হিসাবে এই ধরণের পুস্তকের মৃল্য যথেষ্ট । বিগত 
এক শত বংসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, বা্রব্যবস্থায়, ধর্ষে, লোকাচারে, এক কথায় 
জাতির সমগ্র দৃষ্টিভজ্ীতে যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আজ 
কেছই 'অন্বীকার করিতে পারেন না । এই ষে পরিবর্তন ইহারও একটা স্মনিনি্ 
ধার। "আছে, যাহাকে অস্বীকার কৰিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে 
সন্গিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের নব-জ।গরণ বা রেনেক্সীসের ইতিহাস । 
১৫ ৮৫ ৮৫ ৯৫ ৮ 
আমাদের দেশের 'বাষ্'নজ্ঞান' এখনও পুরাপুরি বিজ্ঞান হিসাবে 
আলোচিত হয়না_এখনগ ইগার প্রয়োগ ক্ষেত্র সঙ্ীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক ভাবে 
দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম, শিপন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর সমন্বয়ে রাষ্ট্র 


প্রঙ্গস ১৩১ 


বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের বাষ্থ্ীয় তথ্য আলোচনা করিতে 
হইলে এগুলি বাদ দিয়া শুধু যদি রাজনৈতিক বিষয়সমূহেরই অবতারণা করা 
হয়, তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বল! চলে না, কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার 
উপরই বাস্টীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্ধমান। যোগেশচন্দ্র এই 
কথ বিশ্বৃত হন নাই দেখিয়! আমি আনন্দিত হইয়াছি।” 


যোগেশচন্ত্র যে কয়টি গ্রন্থ ইংরেজিতে রচনা করেছিলেন, সেগুলির একটি 
“ড/010061015 [50059101015 177 16250910 20089, (11116 1181 1018996 ) 

বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য যুনাথ সরকার ৷ কিয়দংশের 
উদ্ধাতি মাত্র এখানে । 
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১১০৩ 

বরেণ্য বিজ্ঞান-সাধক মেঘনাদ সাহা! “মুক্তির সন্ধানে ভারত, গ্রন্থ 
সম্পর্কে যা লিখেছেন তার কিছু অংশের বঙ্গানবাদ £ 

উনবিংশ শতাব্ীতে ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে 
যুক্ত বাগলের গবেষণ। পাঠক সমাজের স্থবিদিত। বর্তমান সময় পথস্ত 
বাষ্ট্রনীত্তিক আন্দোলনের কথা৷ এই পুস্তকে তিনি বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তি এবং সাধারণ 
ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র মকলেরই উপযোগী এই গ্রন্থ । 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতের যোগসাধন বস্ততঃ 
এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তনের দ্বারা! । কিন্তু এ সোনাহাট সুমাজের উচ্চতম 


১৩২ উনবিংখ শতকের বাংলার কথা € যোগেশচন্দর বাগণ 


ংশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল।” কলিকাতায় সরকারী উদ্যোগে ১৮০০ সনে ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ এবং তাহার ১৮ বংসর পরে বে-সরকারী উদ্যোগে 
হিন্দু কলেজ স্থাপনের দ্বার উক্ত যোগস্ত্র জন সাধারণ্যে প্রসারিত হয়। 
ক্রমে উহা! ভারতীয় যুবজনের চিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার কবিয়! জীবনের 
নান! কর্মে স্থায়ী চিহ অধ্কিত করে । ধর্ম, সম[জ, শিক্ষা, সাহিত্য, বাষ্রনৈতিক 
আন্দোলন সর্ব বিষয়েই উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দল গঠিত হয় এবং সবদিক 
উৎকর্ষ লাভ করে । পাশ্চাত্য জীবনে রাজনীতির প্রভাব অমেয়। ভারতীয 
যুবকগণ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং ভারতের ছুঃখভার লাঘবেব নিমিত্ত 
বাক্গনৈতিক সংস্থা গড়িয়া তোলেন। রাজনৈতিক কাধ পরিচালনার জন্তু 
বাংল! ভাষা প্রকাঁশিক! সভ!, বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি এবং ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান 
গ্াসোসিয়েশন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হইয়াছিল। ষষ্ট 
দশকে হিন্দু মেলা» ৭ম দশকে উও্ডিয়ান লীগ এবং ইও্িয়ান এসে 'সিয়েশন 
ভারতবষে রাজনীতিক চিন্তা ও কদেব এবটা ধার।বাহিকতাই রক্ষী মানত 
করে নাউ, বিস্তৃত ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ট্রেডিশানেব উপরে ইহাকে 
প্রতিষ্ঠিত করে । স্থতরাৎ ইহাকেই ভারতীষ কংগ্রেসের ভিত্তিষ্ঠুমি বলা চলে । 
শ্রীযুক্ত বাগল এই যুগের অল্লপজান! ঘটপাগুপির মুগ্ধ বিবরণ দিয়াছেন এই 
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে। 
ভারতীয় কংগ্রেষের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ কৰিয়াছেন 
দ্বিতীয় খণ্ডে । ৬/ ০. 8০761)1-র সভাপতিত্বে ৫৪ বৎসর পূর্বে বোস্বাইতে 
মাত্র ৭২ জন সস্তা লইয়া ষে কংগ্রেসেব সুরু তাহা এখন দেশজোড়া 
জনপ্রতিষ্ঠান। ইহার আদর্শ ও উদ্দেস্ট স্বদেশের পূর্ণ স্বরাজ । রাষ্ট্রনৈতিক 
উদ্যোগ হইতে সময়ে সময়ে সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প এবং বিজ্ঞানাদি 
বিষয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশেষ যত্বশীলতার সহিত 
এ সকলও এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন ১৯২৭ এবং ১৯৩০ জনে স্বদেশী 
আন্দোলনের গতি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং অন্থান্থ উপদলের 
কার্ধাবলী যথোচিত স্থানে যখোপযুক্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। সহ্থানুভৃতিহীন 
ধনতন্ত্রবাদীদের দ্বারা বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া গুঠনতন্ত্রের স্বাভাবিক 
ক্রটিবিচ্যুতি সব্বেও 0০৮. ০£ 10016 4১০০ 1935-এর মধ্যে জনপ্রিয় 
সরকারের বীজ নিহিত ছিল ৷ শক্তির উদ্বোধন হইয়াছে এই আইনের ফলে । 


প্রসঙ্গ ১৩৩ 


বিচক্ষণতাধ সহিত পরিচালন। করিতে পারিলে ইহার দ্বারা দেশহিতের 
পথ প্রশস্ত কর! যাইত, কিন্তু দ্বিতীঘ মহাযুদ্ধ এবং দেশের অভ্যন্তরে 
এ-যাবৎ সপ্ত অণ্তভ শক্তির সক্্রিয়তার জন্ত উহ]! সম্ভবপর হয় নাই। ইহাও 
শ্রীবাগলের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ১৯৩০ সন পন্ত ঘটনাখলীর তিনি নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিতে মালোচনা করিধাছেন। দেউখত বংসবেব রাঠীনৈতিক উথান-পতনের 
ইত্তিহাস-সগ্ধলিত 'এই পুস্তক্খানি নচনান দ্বান। দীর্ঘপিতুনর অভাব্মাঁ বিদুরিত 
হয় নাই, বঙ্গভাষাকেও ই সমন্ধ কবিরাছে। কোন প্রকার ভনিতা না 
করিয়! সবল ভাষায় এই পরিচ্চন্ন বিব্বণ সাফুলাৰ সহিত প্রকাশের জন্য 
আমি গন্বকরকে শ্রভিনন্দিত কনি। ৮৮ ( ইংবেজি থেকে অনুদিত ) 

জাভীয় অধাাপক গ্াচার্ধ শ্রহীণিক শর চট্রোপাধ্যায় £ 

[ মাচা ভনাক্কিাব ঘোগিশগন্দ্র সম্পর্কে অনেক লিখেছেন, তাৰ বন্ধ 
গন্থর সমালোচনা প্রকাশ বরেছেন এবং তাকে নানাভাবে সাহাযা-ও 
করেছেন | এখানে, ঘোগেনচন্দেব "শপিকা ছার সংস্কতি-কেক্দ্” গ্রন্থটি ষে 
ভমিকা ভ্িনি লিখেছেন তাব প্রা সবাংশ উদ্ধাত করা হল। ] 

“প্রস্থত (কলিকাত।র সংক্কৃতি-বেন্দ) পুস্তকথানি শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুব 
অন্যতম দান । বিগত শতক ও এই শতকেব প্রথম পাদ ধবিঘা ভাবতের আধুনিক 
স্কৃতির যে ধাবা গডিয়া উঠিবাছে, তাহার গঠনে বাঙ্গালীব কৃতিত্ব 
সর্ববাদিসম্মত। ইংবেজ জাতি ও ইংবেঙ্গী সাহিত্যেব মাধামে ইউরোপের 
মনন-শক্তি ও কর্ম-প্রন্ট্েব সহিত পবিচযেব ক্থুযোগ ভারতবর্েব তিনটি 
অঞ্চলের লোকেদেব পক্ষে সর্নপ্রথম ঘটিযা ছিল,_বোম্বা ই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা 
€ এবং বাঙ্গালা )। কিন্তু বাঙ্গালা দেশেই প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ এমন 
কয়েক জন মনীষী ও টিম্থানেতার আবির্ভাব ঘটিল, ধাহাদের চেষ্টায় ও 
আগহে আপুদক ভারতে? সহাত। এনং সংস্কৃতির মোড ফিবিযী গেল 
ভারতবর্ষ মধামুপের বাঁতাবরণ পরিত্যাগ করিয়া! আধুনিক যুগের দিকে গ্ভিপথ 
গ্রহণ ক্কবিল। ভারতৈব শাশ্বত সংস্কৃতি নুতন ৰূপ গ্রহণ করিল এবং এই 
কূপের মুখ্য বথ। হইতেছে, ভাবতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বমানবের 
গ্রহণযোগ্য এবং সকলেবু কল্যাণবহঃ, তাহার সংরক্ষণ; এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-কলা-দর্শন-সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্ত অঙ্গ 


১৩৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হইতেই আমাদের পক্ষে যাহা কিছু শুভঙ্কর ও গ্রহণযোগ্য হইবে সাদরে 
তাহার গ্রহণ ও আত্মসাথকরণ। এক কথায়, যোগ ও ক্ষেম, অর্থাৎ 
পাথিব বস্তর যোগ, ও ভাল যাহা আছে তাহার বক্ষা দ্বার! ক্ষেম বা কল্যাণ- 
সাধন। এইভাবে আধুনিক ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা পুষ্টিলাভ করিয়াছে ; 
এবং এই কার্য সম্পূর্ণ করা এখনও হয় নাই, ইহা এখনও চলিতেছে। 
ছয় সাত পুরুষ ধবিয়! বাঙ্গালী এদিকে সাধনা করিযাছে, চিন্তা ও কর্মঘার 
জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়েব এই আদশকে__-ভারতবর্ষকে স্বাধীন 
এবং শক্তিশালী ও বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত করিবার আদর্শকে- রূপায়িত 
করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আসিযাছে। 

এই সাধনা, এই চেষ্টা ও শ্রম বাঙ্গালী কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
ফলবান্‌ করিতে পারিয়াছে, এই প্রতিগানগুলিব মো ছুই চারিটি ইংরেজ 
মনীষী ও সহদয় ব্যক্তিগণেব চেষ্টায প্রথম স্তাপিত হয "ও কার্ধাকর হয, 
দু-দশ্টি ইংরেজ ও বাঙ্জালীব সহযোগিতায় গঠিত হয এবং কয়েকটি কেবল 
বাঙ্গালীরই আগ্রহে ও 'কর্মচেষ্টার ফলে স্থগিত ৭ পবিচালিত হয । সমস্তগুলিই 
কলিকাতাতেই স্থাপিত হয়। এই প্রকারের প্রায় ত্রিশটি মুখ্য প্রতিষ্ঠানের 
কথা গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিযাছ্েন। এ প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের 
সহিত এ ধুগের বাঙ্গালা তথা ভাবতবর্ষের মানমিক প্রগতির ইতিহাস 
অন্তরঙ্গভাবে জডিত হইয়া আছে। এইগুলি একাধাবে বাঙ্গালীর মানসিক 
স্কুত্তির এবং কর্মের উৎস ও প্রকাশভূমি । এগুলিব পুবকথা ছুলিলে চলিবে না, 
যদিও সাধারণ বাঙ্গালী শিক্ষিতজন এগুলির কথ! তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্য সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতিব প্রসারণে সহায়তা 
করিয়াছে-_যেমন কলিকাতার এশিয়াটিক সে[সাইটি, ভারতীয় সংগ্রহালয়, 
কলিকাতা (ও সমকালীন অন্য দুইটি) বিশ্বরিদ্ালয় ইতাঁদি। কতকগুলির 
দ্বার] বিজ্ঞানের পত্তন ও উন্নতি এই দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, এবং অন্য 
কতকগুলির ছারা, [70702101068 ব1 17072171500 5680168 অর্থাৎ“মানবিকী 
বিষ্ভা। ও শ্বকীয় বিশিষ্ট ভারতীয়তার আধারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
সমর্থ হইয়াছিল । 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের বইখানি নানা তথ্যে সমদ্ধ এবং বহুদিন ধরিয়া এই 
বইখানি প্রামাণিক গ্রস্থরপে বিরাজ করিবে। নিজের জাতির কৃতিত্ব 


সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহ। শক্তি লাভ করে না। 
আধুনিক কালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মসমীক্ষার সাধন এই বইখানি 
মানসিক জীবনে ও সমাজ সেবার এবং শিক্ষাবিস্তাবেব ক্ষেত্রে শক্তি আনিয়া 
দিতে সাহাযা কৰিবে, ইহাই হইতেছে এই বইয়ে মূখ্য মার্থকত| | এতসতিন্, 
যে-সকল মনীষীর চেষ্টার ফলে আধুনিক কালে বাঙ্গালীর গৌরব-বাড়িয়াছে, 
বাঙ্গালীকে সত্য সত্য বক্ষা কবিতে ধাহাদেব সাধন কা্যকব হইয়াছে, 
শরযুক্ত যোগেশবাবু সেই সমস্ত বরুণীয ও ম্মবণীয় মৃহাপুকমদের কথাও প্রসঙ্গত: 
আমাদের শুনাইয়াছেন, তাহাদের প্রতি শ্রচ্জাবনত হইবার স্যোগ আমাদের 
দিয়াছেন এবং আংশিক ভাবে আমাদেব খধিধণ_ পরিশোধ কবিবাব কথা 
দুরেব বন্ত-স্মবণ করাইয়া ন্যিছেন। ১ ৮ ৮9 


ঘোগেশচন্জ্র সম্পকে 


ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন 


ঘোগেশবাঝুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি ছিল ন। 
তথাপি তার সঙ্গে আমি একটা পরম আত্মীয়তার যোগ অস্থভব করতাম । 
তিনি ষে প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্ের অধিকাবী ছিলেন, তা সকলেরই জানা আছে। 
নখ্যত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসকার তিনি । আজকের ছাত্র 
শিক্ষক গবেষকদের ভার শরণ ন। নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু পাঙ্ডিত্যের সঙ্গে 
ধে নিরভিমান সরলতা, এবং বিনয় তার মধ্যে ছিল তার কোন তুলনা 
নেই। তার পোষাক-পরিচ্ছদ, তার আচার-আচরণ সব কিছুব মধ্যে 
একটা সচ্ছন্দ সরলতা ছিল। 

কি কঠিন অবস্থার মধ্যে তিনি তাব গবেষণা কার্ষ করেছেন এবং সেই 
গবেষণালন্ধ জ্ঞান সাধারণ্যে বিতরণ করেছেন ত। অনেকেই অনুমান করতে 
পারবেন না। তাবু মত একজন গবেষপকে শুধু মাত্র উদরান্নের জন্য গলদঘর্ম 
হতে হচ্ছেছে। জীবিকার শ্রমের পর বিদ্যাচচার পরিশ্রম কবেছেন তিনি 
বনু বর্ষ ধরে। এই উভয় শ্রমের ভারে তার হগঠিত স্বাস্থ্য ভেজে যাষ, 
তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে এটা গভীর লজ্জা ও 
দুঃখের কথা । তবে সাস্বনা এই, তখন দেশ পরাধীন ছিল। স্বাধীন ভারতে 
জাতীয় সরকার এই কলঙ্কমোচনে কিঞ্চিৎ যত্শীল হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
দরকার তাকে সাহিত্যিক পেনপান এবং মৃত্যুর পূর্বেকার অসুস্থতা কালে 
উর চিকিৎসার দাত্সিত্ব নিয়ে একটি জাতীয় কর্তব্য করেছেন। 

ঘোগেশবাবুব কৃতির কথা পণ্ডিতজনের আলোচনা করবেন। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের সঙ্গেও তার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। সে কথা বলবার অবকাশ 
এখানে নেই । তবে একট! কথা বলতে হবে__কলকাতা বিশ্ববিদ্ালযের গোড়ার 
দিককার অনেক কথা আমি যোগেশবাবুর লেখা থেকে জেনেছি। 

যোগেশবাবুর বিষ্যান্থরাগ, সাহিত্যগ্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা সকলকে 
উদ্দদ্ধ করুক - এই প্রার্থনাই করি । 


নব বারাকগুর 6 যোগেশচন্জ 


হরিপদ বিশ্বাস 


নব বারাকপুব আজ প্রায় চলিশ হাজার নর-নারীর বাসভূষি হয়েছে। 
সকলেই এখানে পূর্ব বাংলার মানুষ । নানা পরিবেশ থেকে আমবা এসেছি । 
সকলের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক বীতি-নীতি ও আশা-মাঁকাজক্কা এক নয়। 
ফলে উন্বাস্ত জীবনেব প্রারস্তিক ছূর্যোগ কাটতে না কাটতেই আমাদের 
অনৈক্য যথেষ্ট নগ্নকপে প্রকটিত হযে ওঠে। নানা স্তবে বিবিধ স্বার্থের 
(জমির সীমান। থেকে লাঁজনৈতিক মতবাদ সব কিছু এব মধ্যে পড়ে) 
তঘর্দ হ্থট্ট হয। সেই সপ্ঘন্ন থেকে উদ্ভৃত সঙ্কটে যৌথ সমাজ-সেবার 
উদ্যোগে বিক্ততি দেখ! দিষেছে, ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে অনেকের । 
এই প্রতিনন্দকত: সব্বেও নব বাবাকপুরের ইতিহাসে গঠন -কার্ষের এবং লোক- 
সেবাব তখা সমজ-সংগঠনের একা! গৌরবমষ রতি গডে উঠেছে। 
ঈশ্ববেব মভগতে স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় উৎসর্সীরুতপ্রাণ শুভবুদ্ধিসম্পর্ 
কযেকজল বড মানুষকে আমরা সহযোগীরূপে পেষেছি বলেই এটা সম্ভব 
হয়েছে। সেই দুলভ জনসমস্টির শ্রেঠতম ব্যাক্তি ছিলেন স্বর্গত যোগেশচন্দ্ 


বাগল। 
বলা বাহুলা, সর্ব বিষষেই যোগেশচন্দ্র আমাদের চেষে বড ছিলেন। চবিন্তর- 


গৌববে, পাণ্তিতোর গভীবতাষ, স্ব্দেশভক্তির প্রগাঁচতায় এবং স্বজ্লাতি 
সেপার আকুতিত্তে তিনি আমাদের সকলকে অতিক্রম করে বস্থ উর্ধ্বে 
উঠেছিলেন । কক্চণার দৃষ্টতে দেখ দয! করার একট! সহজ প্রবণতা সমকালীন 
সমাজের রেওয়াজ হয়েছে । যোঁগেশগন্দ্র ত। করবেন নি। তিনি আপন 
ইদার্ধে হয়ে উঠেছিলেন আমাদের নিতাদিন্র সঙ্গী ও হিতকর্ষের বান্ধব ।, 

শ্ব-দশভক্ত ইঠিহাস-সচেতন নব-নারী বন বর্ষ যাবং ভক্তিবিনজ্ত্র চিত্তে । 
পরম আন্ধার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রকে স্মরণ মনন করবেন। বুহত্তর সম[জে 
তিনি জাতীয় নবঙ্গাগরণ ও মুক্তি সাধনার ইতিহাসকাররূপে বন্দিত। 
সেই সীমার বাইরেও যোগেশচন্দ্রের অন্ত একটি পরিচয় আছে। বড় 


১৩৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বেশি মানুষ তা জানেন না, কারণ যোগেশচন্দ্র ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ ও 
নিজ সাধনার গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ও ধ্যানস্থ । জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 
দৃষ্টিশক্তিহীনতা তার এই অখণ্ড সাধনার ক্ষেত্রে বিস্ন কৃষ্টি কবে। আর 
এরই কিছুকাল পূর্ব থেকে আমরা যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। 
উদ্ধাস্ত মানুষের অমানুষিক দুঃখ তাকে বিচলিত করেছিল। সর্বাধিক 
উদ্ধিযন হয়েছিলেন উদ্বাস্ত ক্ষেত্রে মানবতার অপমৃত্যু দেখে। এখানে আমর! 
বোধকরি সমব্যথী ছিলাম। তই খুব সহজেই যোগেশচন্দ্র আমাদের 
ঘরের মানুষ হয়ে €ঠেন। এ আমাদের গৌরব; আমাদের গর্ব। এই 
গৌরব ও গৃববোধই ভাবীকালে নববারাকপুরের জীবনে অমূল্য সম্পদ বলে 
বিবেচিত হবে। 

নব বারাকপুর স্ব পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না| পঞ্চাণ সনের 
ছুর্ধোগের দিনে ভিটে-ছা। অত্যাচারপীড়িত হতভাগ্য বিছু পূধপরিচিত 
নর-নাবীকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বক্ষা করার মানবিক প্রেবণাত্স আমরা 
কষেকজন এখানে সামান্য সেবা-কাজ স্থুক করি। সেই সেবা কাষে নানা 
ভাবে আথিক ও অন্তান্য সহায়ত। দান করেছিলেন আমাব কর্মক্ষেত্র 
কমর্বব্ধুদেরে সমবাষ সমিতি সৃষ্ট উদ্বান্ত সেবা তহবিল (২০8৩০ 
[61166 £1710 01 10,/১,0.7১.৫ণে 0০-0109181156 01410 509০1619 [0.১ 
081০9৪). একাজের অন্যতম সহায় ছিলেন বন্ধুবর 'অমর দশ প্রাণ 
প্রাচুর্যে ভরা এই লোকটি আপিসের কাজেই নিংশেষ হয়ে যান নি। 
ব্রাহ্ম সমাজের কমাঁরপে আর্তসেবা ৪ জনসেবার প্রতি অমরের সহজাত 
আকর্ষণ ছিল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার অনুরাগ কিছু মাত্র কম 
ছিল না। এই স্থযোগে জ্ঞানাঞ্চন নিয়োগী প্রমুখ দেশকর্মী এবং ঘোগেশচন্র 
বাগল প্রভৃতি সুখ্যাত এঁতিহাসিক ও সাহিত্য:সবীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় হয়। আপিসের বিজয়া সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করার জন্য অমর যোগেশচন্দ্রকে একাধিকার আহ্বান করে আনেন। 
নির্দিষ্ট সময়ে আমরা! অনুষ্ঠান স্থরু করতে পারতাম না| তাই যোগেশচন্ত্রকে 
' বৈশ খানিকটা! সময় আমাদের সঙ্গে গল্প-সল্প করেই কাটাতে হতো । 
আমর টেবিলের পাশে অনেকগুলি খালি চেয়ার থাকত, তার একটিতে 
যোগেশবাবুকে বসিয়ে দিয়ে অমর ব্যস্ত হয়ে পড়তেন অনুষ্ঠান স্থরু করার 


নব বারাকপুর ও যোগেশচন্দর ১৩৯ 


বন্দোবস্ত করতে । এখানে বলে রাখা দরকার কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, 
জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র সময় রক্ষা করে চলতেন। অন্ধ অবস্থাতেও 
কোন সভা-সমিতিতে তিনি দেরি করে এসেছেন বলে মনে পডে ন!। 
অন্যেরা! দেরি করে এলে তিনি ব্যঘিত হতেন এবং যত বড লোকই 
তিনি হোন না কেন তার জন্য অপেক্ষা কব। তিনি সমীচীন মনে করতেন না। 
সে কথা থাক। পুরনো! কথায় ফিরে আসি । 

আমার এ আপিসেই আমি যোগেশচন্দ্রকে প্রথম দেখি । আমবা ভিন্ন 
জগতের মানুষ অর্থাৎ যোগেশচন্দ্ের সঙ্গে আমার বৃত্তি ও ব্যমনের কোন 
মিল ছিল না; তাই আলাপ ছু'চাবটে মৌজন্যমূলক সাধাৰণ ভদ্রোক্তিব 
মধোই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তার অতি জধাঁবণ পোষাক-পবিচ্ছাদ এনং 
অহমিকাশৃন্ত অমায়িক মধুব ব্যবহার বন জনেব মতো আনাব৭ বিস্মিত 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই প্রথম দর্শনেই | সে দিন যেমন দেখেছিলাম 
জীবনান্তকাল পর্দন্ত তেমনি দেখেছি । একখানা সাধারণ ধৃতি, একটি পাঞ্জাকী 
এবং কাপচ্ডেব এক জোা জুতা ছিল তাঁব বেশবাস। পবে জেনেছি কেবল 
পোষাকেই নয, আরাম্-আয়ামেব প্রতিও তাব কোন আকর্ণণ ছিল না। 

চোখের দেখায় মানুষকে আর ক'দিন মনে রাখা বায়! যোগেশচন্দ্রকে আমি 
প্রায় ভূলে গিয়েছিলাম । হঠাৎ একদিন তাকে আমি আবিষ্ষাবৰ করেছিলাম 
উদ্ধাস্ত্ পুনর্বাসন ক্ষেত্রে । শরণার্থীর স্বার্থ রক্ষ। কবতে গিষে তিনি নিজ্গেব 
“তথাকথিত' স্বার্থকে বিদ্বিত কবেছিলেন আন্দামান উদ্বান্ত পুনর্বাসনের 
মন্তাব্যতা পরীক্ষা করার প্রস্তাব নিয়েই নানা টাল-বাহনা চলে দীর্ঘকাল। 
এবিষয়ে পশ্চিম বাংলার সাংবাদিকদের একটা ভূমিকা ছিল। এই সময় 
যোগেশচন্দ্র সরকারী নীতি সমর্থন করতে পারেন নি। উদ্বাস্তর ব্যাপাবে 
সরকারী কথ। ও কাজেব মধ্যে যথেষ্ট গৌজামিল ও বাবধান থাকতো । 
যোগেশচন্দ্র তার প্রতিবাদ করেন এবং দীর্ঘ পত্রাকাবে সেই প্রতিবাদ সংবাদপত্রে 
প্রকাশ করেন। যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেখচন্দ্রের চিঠিখানি আমি 
অমরকে দেখাই । অমর বলেন যোগেশচন্দ্র নিজেই উদ্বান্ত, তবে অর্থকচ্ছ,তার 
জন্য পুনর্বাসনের কথ! চিন্তা করতে পারেন না। আমি তখন অধর মারফত 
তাকে নববারাকপুরে আহ্বান করি। এই স্থত্রে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার 
পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং অচিরেই তা! বন্ধুত্বে পরিণত হয়। সেই বন্ধুত্ব 


১৪০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অঙ্ুপ্ন ছিল। আর যোগেশচন্দ্রের উদার্যের ফলেই 
যে তা সম্ভব হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আমাদের ক্রটি-ব্চ্যিতিকে তিনি 
অসীম খরদার্যে ক্ষমা করেছেন। নিজের শ্রম ও সাধনা দিয়ে আমাদের 
অক্ষমতাকে বরাবর ঢেকে দিয়েছেন, নববারাকপুবরের সামগ্রিক উন্নতির 
পথ প্রশস্ত করে তুলেছেন। 


উ,নশশো বায়ান্ন সালেব মার্চ মাসে যোগেশচন্দ্র নববারাকপুর সমবায় 
হোমসের সদন্ত হয় পাচ কাঠা বাস্ব জমি কেনেন। তখন তিনি কলকাতার 
'আচাধ গ্রফুল্লচন্দ্র রে।ডের হরি সাহাব ধাজারেব দোতল।য় ছুখান। ছোট্ট ঘরে 
বনদ্বাস করছেন। নানাপাবিবারিক মস্থবিধা, বিশেষ করে একটি পুত্র বিয়োগের 
ছু+টনার জন্য বাড়ি শ্মে কবে নববাবাকপুবে আসতে তাব দেরি হচ্ছিল। 
মর্মকনিষ্ঠ এই পুত্রটিব অকাল ।পযোণের খবর পেষে অমরকে নিয়ে আমি তাঁর 
হবি সাহার বাজারের বানায় হাই) এ পরিবেশে তার পক্ষে আর একদিনও 
থাকা সম্ভব নয় বলেই আাঘাধ ধারশা হলো । আমি তাকে নব বারাকপুরে 
একটা বাড়ি ঠিক করে দেই | অনতিধাল মধ্যে শঞ্করপুকুবেব পাডে এক 
বাণ্ডিতে তিনি সপবিধাবে উঠ আসেন । সেখানে থেকেই তিনি তার 
বর্তমান বাড়ি শির্খাণ কর।ন, সম্ভবন্থঃ বসব খানেকের মধো নিচের বাড়িতে 
উঠে আসেন। 

হরি সাহা বাজারের শ্বাসরোধবাডী অসহা পবিবেশ থেকে খোলামেলা 
নবাবাক্পুরে এলে বোণেশচজ যেন নন জীবন লা করেন। তার কাজকর্ম 
ও কথাবার্তার মধ্যে এট! সহঙ্ছেই ধরা পড়তো । গোড়া থেকেই জায়গাটি 
তাবুও ভাল লেগেছিল । অদুইকে কেউ এডাতে পারে ন'ঃ তবুও তার স্ত্রীর 
ধারথ। হয়েছিল এক ধছর আগ নন বারাকুপুর আসতে পারলে হয়তো 
পুত্রটিকে অকাঁলে হারাতে হতে না) নানা কথা হতো! "আমাদের | 
যোগেশবাবু আমাকে একদিন জিজ্ঞাস! কধেছিলেন মুদলমান গ্রামের পুকুরের 
নম শক্গরপুকুর হলে কেন করে? কোন উত্তব আমার জানা ছিল না। 
তবে এখানেই যে উদ্ধন্তর। প্রথম এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ত। তাঁকে 
'সভনয়েছিলাম। ভারতীয় বার্তা জীবী সংঘের তৎকালীন সন্ভাপতি হিন্দুস্থান 
টা।ন ডার্ডের মশীশ্্রন[ বারণ বায় সেগানে উপস্থিত ছিলেন । 'ভিনি সন্তবা 
কবলেন--যোগেশবাবু সব জিনিসের একেবারে গোড়া থেকে সুরু করেন। 


নব বারাকপুব ও যোগেশচন্ ১৪১ 


সার্স বামূলে না গিয়ে বিরত হন না। এখানেও (নব বার।কপুরে ) তিনি 
'গাড়া থেকে স্বর করছেন। একটা প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে যোগেশচন্দ্ 
বরটাকে ভবিয়ে দিয়েছিলেন। 

যোগেশচন্দ্রকে পেয়ে আমাদের শক্তি বেড়ে গেল। নব বারাকপুরেব 
কোন কাজ বিন! বাধায় হয় নি। প্রতিবন্ধকতা কখনো! বাইরে থেকে এসেছে ; 
কখনো! বা ডেতর থেকে মাথ৷ চাড়। দিযে উঠেছে। লোককল্যাণ-কহের 
দস্তরহই বুঝি এই । উদ্বান্ত পুনর্বাসন ক্ষেত্র জমি সংগহ্ই কঠিনতম কাজ । 
সরকারের সাহাষয ভিন্ন এ কাঞজ হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সবকারী 
উচ্চতম মহলে সহান্ভুতির অভাব ছিল। জমি সংখহ ও অধিগ্রহণ বিষয় 
নিষে তৎকালীন ভূমি ও ভূমিরাজন্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশরেব সঙ্গে 
শ্রমান কানাইয়ের তীব্র বাদান্ুবাদ হয়। কলে ক্ষতিব মাশঙ্গা দেখা দেয়। 
যোপেশচন্দ্র কথাটা জেনেই কানাইকে সঙ্গে করে নিজেই 'একবার বিমলবাবুব 
সাথে তার বাড়িতে দেখা করেন এবং সমগ অবস্থাট তকে বুঝিষে বরেন। 
ফলে একটা অবাঞ্ছিত বস্থ! সহজেহ মিটে যায় । নঙ্গীণ সাহিত্য পবিষদকে 
কেন্্র করেই বিমলবাবুর সঙ্গে যোগেশচন্দেব ঘনিগত। হয।  স্টেটস্‌ 
রিঅর্গানাইজেশন কমিখনের নিকট পশ্চিমবঙ্গ প্রদ্শে কংগ্রেদেব স্মার কলিপি 
রচনার মুখ্য দায়িত্ব ছিল বিমল সিংহ মহাশয়েব। শুনেছি এব প্রায় যাবতীয় 
দুপ্পাপ্য তথ্য যোগেশচন্দ্র তাকে সংগ্রহ কবে দিষেছিলেন। তাই বিমল 
বাবুর নিকট যোগেশচন্দ্রের কথাবার্তার ভার ছিল খুবই। যোগেশচন্দ্রের 
বাড়ির সামনেই হয়েছে নববারাকপুর রেল ষ্টরেশনটি। যোগেশবাবু স্বভাবত:ই 
একটু বেশি উল্লসিত হয়েছিলেন। রেল ,স্টশন নিয়ে সেই স্থক থেকেই বাদ- 
প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যেতেথাকে । নিজের নাক কেটে পবের যাত্রা! ভঙ্গ 
করার বাস্তব উদাহরণ এই সময় প্রথম প্রত্যক্ষ করি । সাত নং বেল গেটে 
্রেসনটি সরিয়ে দেবার জন্য নিউ বারাকপুবের এক শেণীর নেতৃবর্গ আন্দোলন 
করতে থাকেন। তারা কেউ কেউ দিলী পর্যন্ত ধাওয়া করেন। এ সব দেখে 
যোগেশচন্দ্র একদিন মন্তব্য করেছিলেন__এই স্টেঘনটি নববারাকপুরের ক্ষেত্রে 
ভগীরখের গঙ্গাবতরণের ন্যায় কল্যাণকর বিবেচিত হবে। কথাটা যে সত্য 
তা তো আমর? এখন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করছি। 

স্টেশনটি চালু করা নিম্বে বেল দগুরের ছুবু দ্ধির জন্য ম্ধ্যমগ্রামের সঙ্গে 


১৪২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


আমাদের একটি একান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত বিরোধ দেখা দেয়। 
রেল কোম্পানির বড় বড় মাথাওয়ালা অফিসারদের ধারণ! হলে। মধ্যমগ্রাম 
স্টেশনের যাজীদের একাংশই যখন নব বারাকপুর স্টেশন ব্যবহার করবেন, 
তখন অর্ধেক গাডি মধামগ্রাম ও বাকি অর্ধেক গাড়ি নববাবাকপুর থামলেই 
চলবে । অর্থাৎ যে গাড়ি মধ্যমগ্রাম ধরবে সেটা নল বারাকপুর থামবে না আর 
যেটা নববারাকপুর থামবে সেটা মধ্যমগ্রামে দাড়াবে না। এ প্রস্তাবের 
অযৌক্তিকতা কিছুতেই বেল কর্মচারীরা বুঝতে চাইলেন না। তারা গো ধরে 
বসে রইলেন। ফলে নব বারাকপুর স্টেশনটি চালু করার প্রশ্নেও অনিশ্চয়তা 
দেখা দ্িল। এর একট ফয়সাপার জন্য রেল দপ্তরে একটি বৈঠক বসে। 
মধ্যমগ্রামের নেতৃত্ব কবেন ফরওয়াও বক নেতা শ্রীচিত্ত বস্থ। যোগেশচন্দ্ 
হিলেন আমাদের পক্ষে । মধামগ্রামের সঙ্গে কোন রকম বিরোধ ব। বৈরিতা 
স্টার আমরা বিরোধী তাতে স্টেনন হোক চাই নাহোক। যোগেশগন্দ্রের 
এই প্রারস্তিক উত্ভিব ফল ভাল হযেছিল। একখানা মাত্র গাড়ি নিয়ে 
স্টেসনটি উদ্বোধন করতে আমর স্বীকূত হই । আমাদের ক্ষোভ ছিল অনেক, 
কেন্ত এধ্যমগ্রামের পক্ষে এ একখালা গাড়ি ছে দেওয়া যে কদ ওবাধের 
পরিচারক নষ এ বোধ আমাদের জাগ্ত ছিল। যোগেশবাবুর হস্তক্ষেপের 
বলে মদ ব্যাপাবটাব দৃষ্টিকোণ বদলে গিয়েছিল । 

অ:নক বাধ!-বিপত্তির প্র আমাদের প্রথম কলেজটি যখন হলো, তখন 
পরিচালক সভায় স্থান পাবার জন্য বিচিত্র সব দাবিদার আর বিচিত্রতর 
তদবিরের জোয়ারে আমরাই ভেসে যাবার মত হলাম। সেকথা যাক্‌। 
আমরা বার বিঘ। জমি দিয়েছি, প্রথম কিছুকাল কলেজ করার জন্য বাড়ি 
দিয়েছি, কি না কবেছি-_-অথ5 পরিচালক সমিতির বেলায় আমর নশ্যাৎ 
হয়ে যাব এটা মেনে নিতে পারলাম না। আমরা যে তালিক। দিয়েছিলাম, 
তার প্রথম নামটি ছিল যৌগেশচন্দ্র বাগলের | একদিন গিয়ে শুনি দৃষ্টি- 
হীনভার দোহাই দিয়ে তার নামটি কেটে দ্েগ্য়া হয়েছে। কাটা নাম 
জোড়া লাগাতে আমাকে অনেক দৌডঝাপ করতে হয়েছিল । শিক্ষা 
দগ্গুবের সঙ্তান্থতিভূশীল অফিসারদের বাইরে এ ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য 
করেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বর্তমান ভেপুটী রেজিষ্রার নব বারাকপুবের 


শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু । 


নব বারাকপুর ও যোগেশচন্দ্ ১৪৩ 


কলেজের নাম বদলের সময়ও অন্থবপ কিছু ঘটনা ঘটে । আমরা প্রস্তাব 
করেছিলাম -আাচাধ গ্রফুলচন্ত্র রায়ের জন্ম শতবর্ষে স্থাপিত হয়েছে বলে 
আমাদের কলেজের নাম করা হোক আচাধ প্রফুল্ল5ন্দ্র কলেজ । আজকাল 
ছেলের। আচাধেরু নামটিও উচ্চারণ কবে না। বলে £0 কলেজ। অতএব 
নাম বর্ল ন। কবলেও কোন ক্গতি ছিল না। এবার যার। এব প্রতিবন্ধকতা 
সষ্ট করতে এশিচ্স এলেন তাব। কৌশলে প্রচার করে দিলেন-খুলনাব 
মান্ুত্ব নব বারাকপুব গডেছে, আচার্ষেব বাড়িও খুলনায়, সেই জন্যই কলেজেব 
নম ক্রু। হচ্ছে তার নামে । আর প্রকাশ্যে বলা হলে! আচাধদেবের নামে 
যাদবপুবে এবটি শিক্ষা প্রতিগান যখন আছে, তখন তার নামে ছিতীয় একটি 
কলেঙ্ খরার বিশেষে যেক্তিকতা নেই। এমনি করে শেষে বলা হলে। 
বলেজটির শাম মহাত্ম। অশ্বিনী দত্তের নামে হোক। শশ্বিনী দত্তের বাড়ি 
ণরিশান। সনসশয়ব বাঙালি সমাজ তাব দ্বাব। বিপুলভাবে প্রভানিত 
হয োখেশচন্দের বাড়িও ছিল বরিশাল জেলা । তিনি অশ্বিনীবাবৃধ 
গার। য.থস্র প্রভাবাদিত ছিলেন, তার প্রতি উক্তিও ছিল প্রগাট। তংসন্েও 
“যাগেশচগ্রু সঙ্গীণনলাপু গ্রএয দ্রেননি। যোগেশচন্ছের সমর্থন না পেগেও 
'ক্রান্তকাবীর। তাদের প্রস্তাবের অন্ুধুলে সরকাবী সমর্থন আদা করতে 
শমর্থ হয়েছিলেন । পরে আমি ডাক্তার 1বধানচল্জ বায়েব সঙ্গে দেখ! করে 
নানকবশটি মপ্তুর করাই । তিনি সমস্ত প্রস্তাব বাতপ করে আমাদের 
গ্াথনা মঞ্জুর করে আচাষ প্রফুল্চন্দ্র কলেজ এই নাম করে দেন। তাঁকে 
আমরা কলেজের নামকরণ উত্সবে আনবার জন্য অন্থবোধ করেছিলাম । 
নি আসতে না পেরে বে শ্ভেচ্ছা বাশীটি পাঠিয়েছিলেন তা এখানে 


জনসাধাবণের অবগতিব জন্য মুঁত্রত কবে দিলাম । 
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উস্ম্সি 


১৪৪ ঘনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


নববারাকপুরের অন্যান্ত অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র জড়িয়ে 
ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মৃত পধস্ত 
যোগেশচন্্র এর সভাপতি ছিলেন। তার পরিচালনায় আমাদের সীমাবদ্ধ 
সঙ্গতির মধ্যেও এটি একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রস্থাগাবরূপে গড়ে উঠছে। পুস্তক 
নির্বাচনে ও ন্য়মাবলীর ক্ষেত্রে তিনি যে শব নির্দেশনা বেখে গেছেন, সেগুলি 
এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সন্ত! গল্প উপন্যাস কেন! নিষেধ। 
পাঠাগারে রাজনৈতিক সভা-সমিতি বা হাল্ক' গান বাজনার আসর বসতে 
দেওয়া হয় না। 


রবীন্দ্র শতবর্ষে আমর একটি রবীন্দ্র গ্রস্থাগব প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হই। 
রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠের অঙ্গে বঙ্গ-সংস্কৃতির আলোচনা-কেন্দ্রৰপে এটি 
প্রতিষ্টিত করতে আমর। আগ্রহী হই। প্রয়োজনীয় ৪ উপযুক্ত কমর্শ অভাবে 
আমাদের সে স্বপ্ন সফল হয়নি । তবে বাডিটি নির্দাণ কবে ছোট একটি 
গ্রন্থাগার সেখানে স্বাপিত হয়েছে। এই ভবনেণ শিলান্ত'স কবিষেছিলাম 
যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে | এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন শ্বগ্রামে নিগৃহীত হয়ে 
যীশু বলেছিলেন- ধর্ম প্রবক্তার। নিজের দেখে সম্মানিত হন লা | 

নব বারান্পুবের শ্ীবৃদ্ধির অন্তরালে একদা হিংসাঁবিদবেষেব ক্ষত স্ট্টির 
ন্বপবিকল্পিত আয়োজন তাকে ব্যথিত করত । তিনি বলতেন নব বারাকপুরের 
উন্নতির গতিট1 একটু শ্লথ হলে আন্দৌলনেব বিরুতিট! এত মর্মান্তিক হতে 
পারত না। প্রয়োজন অনুভূত হবার আগে--মামবা অনেক জিনিস পেয়েছি 
বলে তার যথার্থ মূল্য দিতে পারি নি। আর তা পারিনি বলেই শ্রদ্ধাযুক্ত 
চিত্তে প্রতিষ্ঠানগুলিব বক্ষণাবেক্ষণেও যত্রশীল হইনি । এব থেকে তার 
ধারণ! হয়েছিল অর্থ-সংস্থানহীন সংস্থা গড়তে প্রারলে দলাদলি কমে আসবে। 
অর্থ-সংস্থানহটীন মানে টাকাকড়ি শূন্য নয়। কাজের জন্ত যেটুকু অর্থ 
প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী সংগ্রহ করা হবে না। অর্থ অপেক্ষা শ্রম 
সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত আমরা বাস্তবে 
 বূপায়িত করতে সমর্থ হই নি। সে পরিবেশ গড়ে তোলার যোগ)তা আমাদের 
নেই, সময়টাও বোধ করি অনুকুল নয় । আগামী দিনে নব বারাবপুরের দায়- 
দায়িত্ব যাদের হাতে পড়বে, সেই অনাগত কম বন্ধুদের নিকট প্রত্যাশা করব 
তারা যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তটিকে বাস্তব রূপ দিতে ঘত্রশীল হবেন | 


নব বারাকপুর ও যো গেশচন্দ্ ১৪৫ 


প্রায় 'সব বিষয়েই যোগেশচন্দ্রের স্থনির্দিষ্ট মতামত ছিল । গীতা বলেছেন 
সংশয় : আত্মা বিনশ্ততি। কোন ব্যাপারেই তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল ন!। 
এর থেকেই অসীম আত্মবিশ্বাসেব অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। তার 
প্রতিটি কাজে এই সংশয়হীন আম্মবিশ্বাম সহজেই লক্ষ্য করা যেত। 
পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের সময়নিষ্ঠা ও সংশয়হীন আত্ম- 
বিশ্বাসের ছবারাও আমরা ষেন প্রভাবিত হই। তা হলেই তীর ম্মরণ মনন 
কল্যাণকর হবে। 

যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর . নববারাকপুরের শ্রদ্ধাব নিদর্শন 
স্বরূপ একটি উচ্চ বালিক। বিগ্ালয়ের নাম পরিবর্তন কৰে যোগেশচন্দ্র বাগল 
স্বতি বালিকা বিদ্যালয় কর হয়েছে । আরও বহু জনে তাব স্বতিরক্ষ। বিষয়ে 
নান! উদ্যেগে ব্রতী হয়েছেন দেখে আমর আনন্দিত হয়েছি। বৃহত্তর বঙ্গ 
সমাজে কি হবে জানি না, তবে নব বারাকপুর যতদিন থাকবে যোগেশচন্দ্রে 
নামও ততদিন অক্ষম্ব হয়ে থাকবে, এ বিশ্বাস আমাব আছে। নব বারাকপ্ুরেব 
মাহুষ গুণীজনকে শ্রদ্ধা! জানাতে কখনো কুষ্ঠিত হযনি, আব আমার বিশ্বাস এই 
জন্যই নব বাবাকপুর 'অনন্যসাধারণ। 


১৬ 


সাংবাদিক ঘোগেশচন্জর 


গৌতম সেন 


ংবাদিক যোগেশচত্দ্র--এ তাঁর জীবনের একটি বড অধ্যায় । যে খ্যাতি 

তিনি জীবনে অর্জন করেছেন তার মূলে কিন্তু এই সাংবাদিক জীবন। 
অথচ সাংবাদিক হবার কোনো! সম্ভাবনাই তাঁর ছিলনা । ভাগ্য তীকে 
এই পথে নিয়ে আসে । অবশ্, লেখার অভ্যাস তার বরাবরই ছিল। 
তিনি এ্রতিহাসিক। তাঁর রচনা! ছিল মুখ্যত উনবিংশ শতকের ইতিহাস- 
বিষয়ক । 

একবার একটি প্রবন্ধ নিযে তিনি রামানন্দ বাবুব সঙ্গে দেখ! করেন। 
বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন “প্রবাপী' ও “মডার্ণ রিভ্যুব" সম্পাদক। সম্পাদকীয় 
বচনাষ তার খ্যাতি এ যুগেও বিবল। যোগেশবাবুর প্রবন্ধ প'ড়ে তিনি খুসী 
হলেন, বললেন, এ বিষয় নিষে প্রবন্ধ বড একটা কেউ লেখেন না । আপনি 
নিষমিত লিখুন । 

যোগেশ বাবু নিয়মিত লিখতে লাগলেন । একদিন বামানন্দ বাবু বললেন, 
মাপনি প্রবাদীতে আাসবেন ?-আস্থন। যোগেশ বাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। 
তিনি প্রবাসীর চাকরি গ্রহণ করলেন । 

রাঘানন্দ বাবুর নির্দেশক্রমে যোগেশ বাবু নিয়মিত প্রুফ দেখতে লাগলেন । 
এ ব্ড কঠিন কাজ! নিষ্ঠা না থাকলে একাজ করা যাষ ন।। নিভু ছাপা 
কাগজের গৌবব। 

এব পরই স্থক হ'লে! আসল কাজ--সংঘাদ সংগ্রহ। কোথায় কোন্‌ 
দুষ্পপ্য গ্রন্থ বা সংবাদ পত্র আছে-খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে মাল-মশলা 
সংগ্রহ করতে হবে । এই সংবাদ কুডিয়ে আনাই হ'লে! সাংবাদিকের 
দুরূহ কাজ। এ সকলে পারেও না, করেও না। ফাকি দিয়ে কখনো! বড 
কাজ হয় না। 

যোগেশ বাবু সন্ধান পেলেন উন্তরপাড়ার মুখুজোঁদের বাড়ীতে আছে 
অনেক ছুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুরাতন কাগজ । যোগেশ বাবু গ্রবাসীর কাজ বজায় 


সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র ১৪৭ 


রেখে নিয়মিত সেখানে যাতায়াত স্থুরু করলেন। যোগেশবাবু আহার- 
নিদ্রা ভূলে গেলেন। এখানেও সেই নিষ্ঠা। রামানন্দ বাবু এতটা আশা 
করেন নি। বললেন, আমি মুগ্ধ হয়েছি আপনার কাজ দেখে। লেগে 
থাকুন, এতে আপনার প্রবন্ধ লেখারও সুবিধা হবে। অনেক উপকরণ 
পাবেন দুশ্্রাপ্য গ্রন্থ থেকে । সত্যিই তাই। যোগেশ বাবু অনেক মাল-মশলা 
সংগ্রহ কবেছিলেন এই মুখুজ্যে বাড়ী থেকে। যাত্ঠার উত্তর জীবনে বহু 
কাজে লেগেছে । অবশ্ঠ এ ছাড়াও তিনি নিয়মিত ন্তাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ ও জয়নগর মজিলপুরে যাতায়াত করতেন। 

যোগেশ বাবু বলতেন, এ সময কি কম পরিশ্রম করেছি আমি? এজন্টে 
আমি রামানন্দ বাবুর কাছে খণী। তিনি আমাব সাংবাদিক-জীবন গণ্ডে 
তুলেছেন । 

বামানন্দ বাবু প্রাই বলতেন, সমালোচনা করা বড় ছুরহ কাজ। 
সাংবাদিক হ'তে হ'লে তাকে নিম্ভঁক হতে হবে। মুখ চেষে সমালোচনা 
স্ততিরই সামিল । আপনি জানেন বোধ হয, আমি ববীন্দ্রনাথেব বিকদ্ধেও 
কিছু লিখেছি__-যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রবাসীব এবং আমার ঘনিষ্ঠ সম্প্ক। 
অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এজন্যে 'গ্রথমটায় ক্ষুপ্ন হযেছিলেন, পরে তিনি তার ভূল বুঝতে 
পেরেছিলেন । এটা সব সময মনে রাখবেন, সাংবাদিককে পরমুখাপেক্ষী হ'লে 
চলবে না। সমালোচক হবেন স্পষ্ট বক্তা । আমাদের দেশে এটারই অভাব। 
তিনি বলতেন, সংযম হচ্ছে লেখার বড় গুণ। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই 
' লিখবো, তাব অতিরিক্ত নয়। ওজন-কবা কথা লেখা লেখকের বড় গুণ । 
লেখার মধ্যে কোনো উচ্ছ্বাস থাকবে না, অবান্তর কথাও নয়। এ সংযম 
অভ্যাস-সাপেক্ষ। | 

আজ রামানন্দ বাবু নেই, যোগেশ বাবুও নেই, কিন্ত আগও দেখতে পাই__ 
কত বড় বড় পণ্ডিত রামানন্দ বাবুর সম্পাদকীয় পড়বার জন্যে বা মাল-মশল৷ 
সংগ্রহ করবার জন্যে প্রবাসী-অফিসে আমেন। তারাই বলেন, এতো অমূল্য 
সম্পদ আর কোথাও নাই । 

যোগেশ বাবুর মধোও দেখেছি, তাঁর এই রচনা-কৌশল। লেখার মধ্যে 
তার কি অপূর্ব সংযম । কোথাও অতিরিক্ত শব্ষ-প্রয়োগ নেই, উচ্ছাস নেই, 
অতিরঞ্জন নেই। তীর এই সম্পাদকীয় লেখাটি তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । 


১৪৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


'ম্থাশনালিষ্ট মুসলমানদের আর একটি দাবী এই যে, সর্বত্র লৌক সংখ্যার 
অন্থপাতে ভিন্ধ ভিন্ন সম্প্রদায়কে সরকারী চাকুরী দিতে হইবে এবং তাহা 
ন্যনতম যোগ্যতা অনুসারে দিতে হইবে । অবশ্ত তাহারা ইহা নিজেদের 
স্বার্থ রক্ষার জন্য বলিয়াছেন। ইহাতে, ন্যুনতম যোগ্যতা! বিশিষ্ট মুসলমান 
চাকরেদের অর্থ প্রাণ্থি ঘটিবে বটে, কিন্তু অপেক্ষারুত অল্প সংখ্যক চাক্‌রে ও 
চাক্রেদের পরিবারবর্গ ছাড়া খুব বেশী সংখ্যক অন্ত মুসলমানদের মঙ্গল 
হইবে কি? মুসলমান অমুসলমানকে লইয়া যে সমগ্র জাতি, তাহার মঙ্গল 
হইবে কি? যোগ্যতম লোকদ্দিগকে কাজ দিলেই দেশ স্থশাসিত এবং ক্রমশ: 
উচ্নত ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। বর্তমান সময়েই দেখ! যায়, নির্দিষ্ট অনুপাত 
অনুসারে মুসলমানদিগকে চাকরী দিবার নিয়ম থাকা প্রযুক্ত মুসলমানরা 
সামান্য শিক্ষা পাইয়া! চাকরী পাওয়ায় তাহাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি ও 
বিস্তৃতি হইতেছে না। ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে শতকরা ৫৫টি চাকরী 
বাঙালী মুসলমানেরা পাইলে মুসলমান সমাজে শিক্ষার দুর্দশা বাড়িবে বই 
কমিবে না। 

অযোগ্যতর মুনলমানের পরিবর্তে যোগ্যতর অমুসলমান কেন চাকরী 
পাইবে না, তাহার উত্তর কোন ন্যাষশাস্ত্রে, ধশ্মশান্ত্রে পাওয়া যাইবে না। 
সকল বাষ্ট্রেই ধর্মবিষয়ক নিরপেক্ষতা থাকা উচিত। কিন্তু যোগ্যতর 
অমুসলমানকে বাদ দিয়া অযোগ্যতর মুসলমানকে কাজ দিলে তাহার মানে 
এই হইবে যে, রাষ্্রী মুসলমানকে বেশী পছন্দ করে, অতএব যে সহজে চাকরী 
পাইতে চায়, তাহার মুসলমান হওয়া! উচিত 1” 

যোগেশবাবুর ছিল অসাধারণ স্ৃতিশক্তি। এ সচরাচর দেখা যায় না। 
সাংবাদিক জীবনে তার এই শক্তি অনেক কাজে লেগেছে । এ কথা রামানন্দ 
বাবুও স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, “এ ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা । যা আমার 
নেই 

প্রবাধী অফিসে তার এপরিচয় বহুবার পেয়েছি। প্রবাসী" প্রায় ৮* 
বছরের কাগজ । এত পুরোনে। কাগজ আর নেই। প্রাচীন লেখকের লেখা 
থেকে উদ্তির প্রয়োজন হলে তিনি মুখে মুখে বলে দিতেন-_অমুক সালের 
অমুক মানের প্রবাসী দেখুন। প্রবাসী খুলে বিন্য়ে অবাক হয়ে যাই! 
প্রতিটি লেখ! সম্বন্ধে তিনি. অবহিত ছিলেন। ছবি সম্বন্ষেও তাই। এত 


সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র ১৪৪ 


ছবির ব্লক আর কোথাও নাই। পুরানো ছবি ছাপতে হ'লে যোগেশ বাবুই 
বলে দিতেন, এ ছবি অমুক সালের অমুক মাসে বেরিয়েছে। 

এই '্রক ভিপার্টমেন্ট'টি অতি পুরানো বেয়ার! পবশ্ুবামের হাতে ছিল। 
এই পরশুরাম অতি বাল্যকালে রামানন্দ বাবুব আশ্রয়ে আসে। সেই 
থেকেই সে একাজে নিযুক্ত। প্রবাসী ছিল তার প্রাণ_এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতি 
সে সহ করতে পারতো না। সে সকলেরই প্রিয় ছিল। আমাদেরকেও 
সে ভালবাসতো।। প্রয়োজন হ'লে তিবস্কাবও করতো । যোগেশবাবুই 
কি কম বকুনি খেয়েছেন। বলতো, আর কেন, বয়স হয়েছে ছেড়ে দিন না । _ 
যোগেশবাবু হাসতেন। অদ্ভুত ছিল এই গপরশুরাম। পেই পরশুরাম 
একবার দেশে গিষে ৩ দিনের জ্ববে মারা গেল। আজও তার কথা সম 
সময় মনে হয । 

একবার কলিকাতা ইউনিভান্সিটি থেকে বিগ্ভাসাগর সম্বন্ধে ব্তৃত৷ দেবার 
আমন্ত্রণ আসে যোগেশচন্দ্রের। বক্তৃত। দিতে হবে পীচদিন। এই পাঁচটি 
বক্তৃতা খাতায লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল কবতে হবে । এই নিয়ম। 

যোগেশবাবু তথনও সম্পূর্ণ অন্ধ হন নি। আন্দাজে লিখতে পারতেন, 
কিন্তু পড়তে পারতেন না। এজন্যে কয়েকদিন তার সঙ্গে সাহিত্য পরিষদে 
শিয়েছি। মাল-মশলা সংগ্রহ করতে সে সময় অনেক বই ঘটতে হয়েছে। 
অবশ্য তিনিই বলে দিতেন, আমি খুঁজে বের করতাম । লিখবার প্রয়োজন 
হতো না, কেবল শোনাতাম। তারপর অফিসে এসে সেইগুলো লিখে 
ফেলতেন। অনেক পরিশ্রম ক'রে খাতাগুলি শেষ করুলেন। অবশেষে 
দ্রাখিল করে এসে নিশ্চিন্ত হলেন । 

এর প্রায় একমাস পবে বক্তৃত। দ্রেবাব দিন স্থির হ'লোৌ। যথা সময় তার 
সঙ্গে আমিও গেলাম । হল ঘরে লোকসংখ্যা প্রচুর-_অবশ্ঠ ছাত্রই বেশী । 

যথাসময়ে তাকে তার আসনে নিয়ে যাওয়া হলো। €৫€খানা খাতা 
তার টেবিলে রাখতেই তিনি বললেন, আমি পড়তে পারি না_-আর এর 
প্রয়োজনও নেই, আমি এমনি বলবো । 

বক্তৃতা স্থরু হ'লো। কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! যেন বই পড়ছেন! প্রত্যেকটি 
ঘটনা সন তারিখ দিয়ে অনর্গল বলে চললেন। এইভাবে তিনি একটি ঘণ্টা 
বললেন । সকলেই অবাক হ'য়ে গেলেন_ এই অদ্ভুত স্বতি-শক্তি দেখে । 


১৫০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


এইভাবে তিনি পাঁচটি দিন সমানে বন্তৃতা দিলেন। 

জানি না, এশক্তি তিনি কোথা থেকে পেলেন! এ্রশ্ববিক শক্তি ভিন্ন 
আর কি বলবো! জগন্নাথ তর্ধপঞ্ধাননের কথ শুনেছি। কিন্তু সে শোন। 
কথা । এবার অসাধারণ শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলাম । 


রবিবাসরে ঘোগেশচন্জর 


সন্তোষকুমার বে 
(সম্পাদক £ রবিবাসর ) 


'রবিবাসর, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৩৬ সালে - এখন থেকে চুয়াল্িশ বছর 
আগে। তার ঠিক এক বছর আগে ১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৫ তারিখের আনন্দ 
বাজার পত্রিকায় নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল-_ 


সাশ্িত সঙ্গত 

“গত পরশু ২৮শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতা ৬নং দ্ব|রকানাথ 
ঠা্চবেব লেনে ববীন্দ্রনাথের “বিচিত্রা” গৃহে সাহিত্য সঙ্গজতের উদ্বোধন 
হইয়াছে । সভায বছ গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও মহিলাবুন্দ উপস্থিত ছিলেন ।--- 

শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অনুরুদ্ধ হইয়া বলেন যে, কোন বীধাধবা নিষমে 
গুক গস্থীব সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি আলোচনার জন্য “সঙ্গত, প্রতিষ্ঠা 
করিলে তাহার স্বাযিত্ব হইবে কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশে সেবপ 
সভানমিতির অশাব নাই, অভাব আছে মজলিশের । মজলিশে দশজন 
একত্র হইয়া নিতান্ত সাদাসিধা সহজভাবে কথাবার্তার প্রথা পূর্বে এ দেশে 
ছিল, কিন্তু এখন লুপ হইয়। গিয়াছে । এটি আমাদের চাই, সাহিত্য সঙ্গতের 
উদ্দেখ। তাহাই হওয়া! উচিত 1”***৮* 

'ববিবাসর" রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত সেই মজলিশি প্ররুতির জন্য এই 
স্থদীর্ঘ ৪৪ বৎসর কাল বেঁচে আছে। ববিবাসরেরও অধিনায়ক ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ এবং একমাত্র রবিবাসরেই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই 
সদন) ছিলেন। 

রবিবাসরের মত আর একটি সাহিত্য সার সঙ্গে ববি-সংঘোগ ঘটেছিল 
তার নাম- এখানথেখালী সভা” । বস্তত রবীশ্রন [খই ছিলেন তার প্রাণপুকষ । 
অবনীন্দ্রনাথ তার স্তিকথায় খামখেয়ালী সভা সম্পর্কে অনেক তথ্য বলে 
গেছেন। রবিবাসরে পক্ষকাল অন্তে এক ববিবার সায়ান্ছে কোন সদস্যের 


১৫২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


গৃহে অধিবেশন বসে, খামখেয়াঁলী সভার-ও কোন সদস্যের গৃহে মাসে একবার 
মাত্র অধিবেশন বসত। ঠাকুরবাডীর রবীন্দ্রনাথ থেকে স্থরু করে বলেন্ 
নাথ, দীপেন্দ্র নাথ, গগনেন্্র নাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র নাথ, স্থধীন্রনাথ, 
অরুণেন্্র নাথ, নীতিজ্ত্র নাথ ও সত্যপ্রসাদ এই সভার সদশ্ত ছিলেন। আর 
ছিলেন আচাধ জগদীশচন্দ্র বন্থ,। কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল বায়, 
অতুলপ্রসাদ সেন, প্রমথ চৌধুরী, দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন দাশ, আঅববিন্দের বড 
ভাই কবি মনোমোহন ঘোষ, ত্রিপুরার মহারাজা মহিমচন্দ্র বর্মা, নাটোরের 
মহারাজা জগদীন্্নাথ রায়, সন্তোষের মহারাজ! প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, 


প্রিযনাথ সেন, কবি অক্ষয় চৌধুরী, অভিনেতা অক্ষয় মজুমদার প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । 


সভায় সাহিত্য আলোচন।, বচন পাঠ, আবৃত্তি, গান প্রভৃতির সঙ্গে 


প্রচুর ভোজ্াবস্তরও আয়োজন থাকত, ববিবাসপরে এখনও রসনার 
বৃসাস্বাদনের ব্যবস্থাটা থাকে। 


বিদ্ংজন সমাগম, আত্মীয় সভা, পূণিমা সম্মেলন, উৎকেন্ত্র সমিতি প্রভৃতি 
প্রাচীন সংস্থা থেকে স্থরু করে হাল আমলের আমাদের কালের উজ্জযিনী, 
চলোমি, উত্তর ভারতী, "শাহবান, সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি কত সাহিত্য-সভা 
ও মজলিশ্রে কথাই শোনা যায় ;--প্রথ্থনাঁথ বিশী এই বিষয়টি নিয়ে একটি 
আহ্থপৃিক ইতিহাম সঙ্গলনের ভ্রন্ত রধিবাসরের একটি অধিবেশনে আমাকেই 
অন্থরোধ করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে আমি যে মনীষীর নামটি তৎক্ষণাৎ উল্লেখ 
করেছিলাম, তিনি হলেন -_যোগেশচগ্র বাগল, কারণ উনবিংশ শতাববীর 
ংল। সংস্কৃতির ইতিহাস তার মত "মার কে জানতো? 
যোগেশচন্দ্র বাগল রবিবাসরের সদস্ত ছিলেন না বটে, কিন্তু অনেকবার 
তিনি নিমস্শ্িত হয়ে ববিবাসরে এসেছেন । “প্রবামী” অফিসে তার সহকরম্ণ 
বন্ধু ছিলেন কবি শৈলেক্কুষ্চ লাহা। তিনি ববিবাপরের সভাকবি নামে 
খ্যাত ছিলেন, রবিবাসরের প্রর্তিটি অধিবেশন সুরু হত তার একটি কবিতা 
দিয়ে। প্রথম দিকে কিছু কাল তিনি রবিবাসরের সম্পাদকের দাঁযিত্বও 
বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন। শৈলেন্্রু্ লাহার মত 
এতিহাসিক ব্রজেন্দ্রণাথ বন্্যোপাধ্যায়ও রবিবাসরের সদশ্ত এবং কিছু দিন 
সম্পাদক ছিলেন। তিনিও প্রবাসী অফিসের কর্মজীবনে যোগেশচন্দ্রের 


ববিবাষরে যোগেশচন্দ্র ১৫৩ 


সহকর্মী বন্ধু ছিলেন। এই ছুই বন্ধুর টানে যোগেশচন্ত্র রবিবাসরের লদস্ত 
না! হয়েও অনেকবার অধিবেশনে এসেছেন। তাই তার শ্বৃতিকথায় (জীবন 
নদের বাকে বাকে ) রখিবাসবের প্রসঙ্গে অনেকখানি লিখেছেন বলে অধ্যাপক 
মোহনলাল মিত্রের নিকট শ্ুনেছি। 

বধিবাসরের অন্যতম সদস্য ছিলেন ন্ব্গত রাজশেখর বন্থ বা রসসাহিত 
র্টা পরশুরাম" । রাজশেখর বন্থর মৃত্যুর পর 'বন্থধাবা' পত্রিকার জোষ্ট 


১৩৬৯ সংখ্যার যোগেশচন্দ্র শ্রদ্ধাগ্লি দিতে গিয়ে “ব্বিবাসর' প্রসঙ্গে যা 
লিখেছেন এখানে তা উল্লেখ করি £ 


“ববিবাসর” পুনর্গঠিত হইয়! জমজমাট হইয়া উঠিযাছে । দাদা জলধর 
সেন সর্বাধ্যক্ষ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী বা কর্মসচিব। 
পাশীবাগানেব আড্ডাধাবী বহু সভ্য রবিবাসব-এ আসিয়া! যোগ দিলেন ।*"" 

'ববিবাসব" প্রতিপক্ষে একবার করিয়া এক একজন সভ্যের বাড়ীতে 
বসে |. একবার আগডপাড়ায় ইহার একটি অধিবেশন হইল ।**"--**, এ 
অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমরা একযোগে শিক্প(লদহ হইতে ট্রেনে চাপি। 
এ দলেও ছিলেন অন্যান্তদের মতো বাংলাসাহিত্যের রসবাজ' পরশ্ুরাহ। 
যথাসময়ে অধিবেশন হইল। কবি শৈলেন্্রকুষ্চ লাহা “সাহিত্য ও আর্ট" 
শিরোনামায় একটি স্্রন্ধব প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইহার পর যে আলোচনা 
চলে তাহাতেও প্লভাষী রাজশেখর যোগদান করিয়াছিলেন। রাজশেখর বাবু 

রবিবাসরের আরও কোন কোন অধিবেশনে যোগদান করিয়া থাকিবেন। 
তবে এইবারের অধিবেশনে তাহার যোগদানের থা আমার ন্বৃতিপটে জন 
জল করিতেছে ।” 

যোগেশটন্ত্র এর পরেও রবিবামরে এসেছেন এবং আমার বাড়ি খুন 
জেলায় মৃণঘব গ্রামে ছিল শুনে আমায় সন্গেহে একটি মজার কাহিনী 
শুনিয়েছিলেন। সেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করে গঙ্গ'জলে গল্গাপৃজার মত আচার্য 
যোগেশচন্দ্র বাগলেৰ পুণাস্বতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন কৰি : 

তখনও খুলনা জেলায় কোন কোন অঞ্চলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর, 
বিশ্ববিষ্ভালযের পৰীক্ষা দিতে বরিশাল শহরে যেতেন। তখনও কর্মযোগী 
অখ্বিনীকুবার দত্ত বেচে। একবার ছাত্রদের তিনি পরীক্ষার হলে বসিয়েছেন। 
বরিশালের জেলাশাসক জনৈক ইংরেজ এসেছেন পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন 


১৫৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাঁগল 


করতে । ঘুরতে ঘুরতে দেখেন একটি ঘবে ছাত্রের বসে পরীক্ষা দিচ্ছে-_ 
কোন পাহারার ব্যবস্থা নেই। 
ম্যাজিষ্ট্রেট বিস্মিত হয়ে অশ্বিনীকুমার দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 


অন্যান্ত হল-ঘবে যখন গার্ডেব ব্যবস্থা আছে এই একটি ঘরে কোন গার্ড 
নেই কেন? 


অশ্বিনী কুমার দত্ত উত্তর দিয়েছিলেন__7176 216 10181091 00১5, ৯10. 
অর্থাৎ মূলঘরের ছাত্রদের সততায় তার এমন নিবন্তা আছে যে তিনি 
তাদের পাহারা দেওয়াব জন্য কোন গার্ডের ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করেন নি।* 

ঘটনাটার উপর যোগেশচন্দ্র এতটা গুকত্ব দিখেছিলেন এফ, দ্েঝজ্যাতি বর্ধনের 
সম্পাদনাকালে তাৰ যুগবাণী পত্রিকাতে একটি নিবন্ধে এই কাহনাটিব উল্লেখ 
করেছিলেন তিনি । 





* লেখক সুলঙ্বর গ্রাম দিবাপী ছিলেন । সঃ 


বঙ্গীয় সাহিত্য-গরিষদে যোগেশচন্্র বাগন্র 


সনৎকুমার গুপ্ত 


১৮৯৪, ২৯ এপ্রিল ( ১৩০৯ সাল, ১৭ই বৈশাখ ) “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই আট দক ধরে অগণিত সাহিত্যপ্রাণ বাঙালী পবিষদ্দের 
সেবায় এগিয়ে এসেছেন--পবিষৎও নিজের বাহু বিস্তার করে এই সব 
নেহপ্রাণ সেবকদের সাপানচত সেব! 9 প্রীতি বিনিম্ষে আকৃষ্ট কবেছিলেন। 
যোগেশচন্দ্র বাগল তার ক্ীধহনর এক সন্ধিক্ষণে পবিষদের আশ্রয় গ্রহণ 
কবেহিলেন। তার নিবপস নাহিত্য সেবার মাধ্যমে পবিষংকে দেবাত্রতের 
একনিঈতায় ভরিষে তলেহ্িলেন। পবিষদের অলৌকিক আকর্ষণের কথা 
জানতে হলে, আগে পরিষহকে জানতে হবে। 

উনবিংশ শতকের শেৰ দশকে বাঙালী শান্চিন্তাষ উদ্বুদ্ধ হলে নিগেদের 
একটি [নিজন্ব সাংস্কৃতিক প্রতিগন পড়তে সন্ইে হলেন । এটিকে আযাকাডেমির 
নধাদায় প্রতিষ্ঠা কবলেন কয়েকজন উত্তর কলকাতার ছাত্র-স্থানীষ ব্যক্তি। 
৮ আবণ, ১৩০* সালে (২৩ জুলাই, ১০৯৩) বেঙ্গল আকাঁডেমী অফ 
লিটারেগার প্রতিষ্ঠিত 5লো। স্থ'ন হল শোভাবাজারের বাজ্জা তখন কুমার ) 
বিনয় দেব বাহাছুবের বাসভবন কলিকাতাব ২।২ বাগ! নবরুষণ ষ্টাটে। 

“একদিকে ইংরাজি সাহিতোব, এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহাষ্য 
অবলম্বনপূর্বক বাংলা সাহিতোব উন্নতি ও বিস্তার সাধনই” ছিল এই 
প্রতিষ্ঠানের উদ্দেন্ট । বঙ্গীষ সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস পরিষ”__ পরিচয়ে? 
যা লিপিবদ্ধ আছে, ত! থেকে জানা যায় ঃ 

“আযাকাডেমী অফ লিটারেচাবের কার্ধকলাপে এইরূপ ইংরাজি বহুলতা 
দেখিক্া-.আপত্বি-স্থঠক কথা উপস্থিত হয়।--. প্রতিশব্দ শ্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদ নাম পবিগৃহীত হয় । ১৩০১ সালের টবশাখ মাসে পরিষদের স্থাপন 
হয়; ***১৩০৬ সালের শেষভাগে শ্রীযুক্ত ববীন্দ্রনাধ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রজনীকাস্ত গুপ্ত, রামেন্দ্স্ন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ 
মিত্র, অমৃতরু্ণ মল্লিক, সথরেশচন্দ্র সমাজ্পতি ও ছিজেন্দ্রনাথ বন্থ_-এই 


১৫৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোৌগেশচন্দ্র বাগল 


এগার জন সভ্যের স্থাক্ষবিত পত্র সম্পাদক শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়; এ পত্রে পরিষদের কাধালয় কোনে। সাধারণ 
প্রকাশ্ত স্থানে স্থানান্তর্বিত করিবার'**অন্ছরোধ ছিল ।'"*পরিষদের কার্ধালঙ্ব 
১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস স্্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়িতে লইয়া যাওয়। হয়। 

মহারাজ মশীন্দ্র)ন্্র নন্দী বাহাছুর.."হালসী বাগান রোড ও অপার 
সারক্ণার রোডের সংযোগ স্থানে ৩৩ ফুট দীর্ঘ ৩৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপঞ্জ 
লিখিয়া দিলেন ।” 

১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কারধালষ এখানকার নতুন 
বাড়িতে আনীত হয় ও ২১ অগ্যহায়ণ গৃহ প্রবেশ উৎসব হয়। এই উৎসব 
সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ; “বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ্গ যে কল্যাণের 
কমনীষ শৈশব সাহিত্য পরিষ্রূপে আমাদের দর্শন গোচর হইল ইহার 
প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হোক, বাডালীর কী্তি, বাঙালীর চবিতার্থতা কাঁলে 
কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক, অন্তরের এই কামনা! প্রকাশ করিতেছি ।” 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষৎ্, অর্থে বুঝেছিলেন$ “দশজনে মিলিয়৷ একত্র কাজ 
করিলে পরিষদ হইবে, দুইজনে করিলে হইবে না। 

পরিষদের জীবনের আশি বছরের মধ্যে প্রথম চল্লিশ বছর এর প্রাথমিক 
গঠনে চলে যায়। প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত; সহকারী সঙাপতি__ 
নবীনচন্ত্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সম্পাদক__নামেন্দর সুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি 
পর্যায়ক্রমে পরিষদের সংগঠন করেন। 

বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আলোচনা, গবেষণ। প্রচার, বিলুপ্ত সাহিত্য 
সম্পদ উদ্ধার ও সংরক্ষণ ছিল পরিষদের মূল উদ্দেগ। সেইজন্য পরিষৎ কর্তৃপক্ষ 
আনলেন একাধিক নিরলস কর্দী ও সেবকবৃন্দ । এই সব কমর সৎচিস্তা ও 
নিরপস কর্মপ্রবাহ ও নির্নোভিতার মাধ্যমে বহু বছর পরিধদের সেবার জন্ত 
এগিয়ে এসেছেন, কেউ কেউ অনরতার প্রসাদ পেয়েছেন। 

পরিষদের নুচনা থেকে একটি ত্রৈথাসিক পত্তিকা ও বিবিধ গবেষণামূলক 
সাহিত্য-রচনা প্রকাশিত হতে থাকে । নিজন্দ ভূমির উপর নিন্সিত হলো! 
ছুটি সারম্বত মন্দির । তার মধ্যে রয়েছে প্রদর্শনশালা, গুধিশাল! ও গ্রন্থাগার । 
প্রথম চল্লিশ বছরের সংগঠনের মধ্যে পরিবৎ্ ফলে-ফুলে, বূপে-রসে একটি 
সজীব মতি পরিগ্রহ করলো। এই সব সংগঠকদের মধেয অনেকের সঙ্গে 
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ছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত, বামেত্দ্স্থন্দর ব্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্্রনাথ 
দত্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, ব্যোমকেশ মুস্তকী, নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত, কাস্তরঞ্জন রায়, 
প্রতভৃতি। এদের পরবর্তাঁ হলেন-_হুরপ্রলাদ শাস্ত্রী, চিন্তাহবণ চক্রবর্তণ 
অমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ, যছনাথ সরকার, রা্গশেখব বন্থ্‌, মূহম্মদ শহীছুল্লাত, মুন্সী 
আবছুল করিম, সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি । 

বিশ্ব-অর্থ নৈতিক মন্দা সময়ে ১৩৩৯-৪০ সালে পবিষৎ এক সঙ্কটের 
মধ্যে পড়েন। তখন এর অবস্থার রূপান্তবের জন্য পবিষদেব কর্মপদ্ধতিব 
এক পরিবর্তন হলো। এর মূলে ছিলেন ছুটি সাহিত্যপ্রাণ ব্যক্তি। তার। 
পরিষদের কর্ণধার রূপে এগিষে এলেন। এবা ছজন *লেন__ব্রজেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ সজনীকান্ত দাস। পবিষৎকে পরিচালনায় এ্রক্যভাবে সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়ে একটি জোটে আবদ্ধ হলেন। এই জোটেব ব্যক্তিরা কোন-নাকোনো 
ভাবে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এব প্রবাসী -__-মদার্ন বিডিউ-_বিশাল ভারতে 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল খন ছিলেন প্রবাসী-_মভার্ন 
রিভিউর কম্ণ। তিনি-ও পবিষদের সাধাবণ সদস্য শ্রেণীহুক্ত হন ১৩৪৪ 
সালে। এই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পবিষদেব বিবিধ কর্মপ্রবাহের 
মধ্যে নিযুক্ত ছিলেন । 

যোগেশচন্দ্রেরও পরিষদের মতো সাহিত্য সংস্থাব' সঙ্গে সংযুক্তির প্রযোজন 
ছিল। পৰিষদের মাধ্যমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে দেশেব সাহিত্য সমাজের সম্পর্ক 
স্থাপিত হলো, নিরলস নিরহঙ্কাব নিবিবাদী যোগেশচন্্র তাব পাণ্তিত্যে ও 
গবেষণামূলক বচনায় বৃহৎ সাহিত্য গোগী 9 অভিজাত বাক্তিগণেব দ্বারা 
'অচিরে সমাদৃত হলেন। 

পরিষৎ সাদস্তগণের নিবধাচনে যোগেশচন্দ্র ১৩৪৯ সালে সবপ্রথম পরিষদের 
কার্ধনির্বাহক সমিতির সদশ্ত নির্বাচিত হলেন। পর বসব (১৩৫০-৫১ সালে) 
্রন্থাধ্যক্ষ, কাধ্যনির্বাহক সমিতির সদশ্ ও শেষে মৃত্াকাল পযন্ত ( ১৩৭৪-৭৮) 
পরিষদের সহকারী সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

দীর্ঘকাল পরিষদেব সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে যোগেশচন্দ্র পরিষদের 
প্রতিনিধিবূপে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় প্রভৃতি কষেকটি উচ্চ সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । পরিষৎ পত্রিকা ও প্রকাশন সংক্রান্ত কর্মে 
ক্রমে তিনি লিপ্চ হয়েছিলেন। তার এঁতিহাসিক গবেষণার স্বীকৃতি 
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হিসাবে ১৩৬৪ সালে তাকে পরিষদ কর্তৃক রামপ্রাণ গুধ্$ পুরস্কারে 
ভিত করা! হয়। সাহিতা-পরিষত-পত্রিকায় (এবং অপর বহু পত্র পন্ধিকায় ) 
গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লেখার জন্য তিনি পরিষদের বাহিরেও সংবধিত হন। 
পরিষত প্রকাশিত “ভারতকোষে ব উপদেষ্টা মগ্ুলীর সদন্ঠ১ও তিনি ছিলেন এবং 
এই কোষ গ্রন্থের জন্য বহু প্রবন্ধাদি-ও লিখেছেন । 

যোগেশচন্দ্র প্রায় ত্রিশ বখ্সরের অধিক কাল অর্থাৎ ১৩৪৯ সাল থেকে 
মুত্যু পর্যন্ত ( ১৩৭৮) অবিচ্ছিন্ন ভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে নানা 
ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তার পবলোক প্রাপ্তিতে পরিষদের কার্ধনির্বাহক 
সমিতিতে ও সাধাবণ অধিবেশনে শোক 'প্রকাশ করা হয়। সাধারণ অধিবেশনে 
গৃহীত যে শোকপপ্রস্তাব তীব শোক-সম্তপ্ পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হয় 
তার গ্রতিলিপি একপ £ 

“বঙ্গীয় সাচিতা-পরিষদেব সাহিত্যপ্রেমী ও শিক্ষাত্রতীদের এই সভা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিব গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের মহা প্রাণে গভীব শোক 
প্রকাশ করছে। পাগল মহাশয়ের শ্রন? নিষ্ঠা, মনন ও ন্মন্ুসর্ষিৎস। 
গবেষণার উল্লেগধোগ্য প্রণার ঘটিযেছে । বিশেষত উনিশ-শতকেব বাংল! ও 
বাঙালী সংস্কৃতি সপন্ধে বাল মহাশয়ের গব্ণোব জিন সবজনন্বীকৃত। 
এদেশে শিক্ষা, ঈাতীয় আন্দোলন, স্মাজ-বিবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্রের 
মনৌজ্ঞ রচলাসম্তার এক নুতন চিন্তাধাবার স্ষ্ট কবেছে। 

পরিষদের সঙ্গে বাগল মহাশয়ের বড নিকট ৭ আন্তবিক সম্পর্ক ছিল। 
ব্রদ্ববাদ্ধব উপাধ্যায়ঃ রামানন্দ চাপাধ্যায প্রমুখ বত সাহিত্য-সাধকদের 
জীবনী ও গ্রস্থপন্ধী এবং বেখুন সোনাইটার ইতিহাস ও গুরুত্ব সদ্ধে গবেষণা, 
মূলক আলোচনা পৃথক পৃথক গ্রস্থকারে বাগল মহাশয় কর্তৃক রচিত হয়। 
পরিষৎ্ থেকেই 'এই গন্ুলি প্রকাশিত হয়েছিল । 

দীর্ঘকান তিনি পবিষদেব কার্ধনিবাহক সমিতির সাদন্ত ছিলেন। অন্যতম 
সহকারী সভাপতি-রাপে তিনি পরিষদেব বহুতর সেবা করেছে”। তাঁর অভাব 
দীর্ঘকাল ধরে গভীব 'ভাবে "ন্থুভব হবে। 

ঘে স্থভাবসরল বিজ্যাপথচারী দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানের নুখ-ছুঃখের 
অংশ ভাগী ছিলেন আজ তার অন্তিম পদপ্রান্তে আমাদের শ্রদ্ধার প্রণাম 
অপিত হোক 
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পরিশিষ্ট : ১॥ সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন সম্মানীয় পদ 
সহকারী সভাপতি : ৭৪ বর্ষ থেকে ৭৮ বর্ষ পর্যস্ত 
গন্থাধ্যক্ষ । ৫০ এবং ৫১ বর্ষ। 


সরকারী সম্পাদক : ৪৯ বর্ষ , ৫২ বধ থেকে ৫৬ বর্ধ পর্বস্ত। 
কাধনির্বাহক সমিতিব সদশ্য 
৪৪৯1৫২১ ৫৬6৭ থেকে ৭৩ বধ 
পরিশিষ্ট: ২॥ প্রকাশিত গ্রন্থ 
বেখুন সোসাইটী, মাঘ ১৩৩৬৭ 


পরিশিষ্ট : ৩৭ সাহিত্য-সাধক-চরিতমাল। 


সংখ্য। চরিজ্রগ্রন্থ-নাম প্রকাশকাল 

২০ বাধাকান্ত দেব কাহ্তিক ১৩৪৯ 

৪€₹ দেবেক্দ্নাথ ঠাকুর শ্রাবণ ১৩৫১ 

৪৯ বাজনারায়ণ বন্ধ পৌষ ১৩৫২ 

৭৯ বামকমল সেন । 25 
কষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ 

৭৫ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 
'অযোধ্যানাথ পাঁকডাশী | আশ্বিন ১৩৬৩ 
হেমচন্দ বিছ্যারত্ব 

৯৬ উইলিষম ইয়েটস 
জন ম্যাক | ফাল্তন ১৩৬৩ 
মধুক্দন পর 

৯৭ কেশবচন্দ্র সেল ভান ১৩৬৫ 

৯৮ উমেশচন্দ্র দত 1 ভাদ্বু ১৩৭০ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 

৯৯ সরল! দেবী চৌধুবাণী ) রন 258, 
শরৎচন্দ্র রাষ 

১০০ ব্রঙ্গবান্ধব উপাধায় জ্যেষ্ঠ ইসি ৪ 


১০১ বামানন্দ চট্টোপাধ্যায পৌষ ১৩৭১ 


১৬৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্জ বাগল 


পরিশিষ্ট £ ৪॥ ভারতকোষ 
গ্রথম খণ্ড £ অবলা বন্ধ, অযোধ্যানাখ পাকড়াশী, 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, আলবাট্ট হল, 
ইন্ডিয়ান এশোসিয়েশন, ইগ্ডিয়ান লীগ, 
ইয়ং বেল, ঈশ্বরুচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
উমেশচন্দজ্র দত্ত, উমেশচজ্্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বিতীয় খণ্ড £ কাওয়াসজি রুস্তমজি, কাঙাল হবিনাথ, 
কাশীপ্রসাদদ ঘোষ, কিশোরীাদ মিত্র, 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ভৃতীয় খণ্ড: গুরুদ[স বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচজ্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
গৌবুদাস বসাক, গৌরমোহন আট্য, 
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সরকারী কত্রেজ অব. ম্রার্টসের শল্তবাধিকী 


গ্রহের লেখক যোগেশচষ্ 
ইন্দু রক্ষিত 


চিঠি পাঠিয়েছিলাম অন্থরোধ জানিয়ে আর নৃতন উৎসাহ নিয়ে। 
উৎসাহের কারণ এমন একটি কাজের ভার এলে যার দায়িত্ব বহনে আনন্দ, 
পালনে তৃপ্তি। তারো উপর আরো একটু ছিল; এ কাজে তার 
সহাম্বতা অপরিহার্ধ। 'অবশ্ত সবই নির্ভর করছিল এ জবাবটির উপর । 
স্থখের কথা, এসেও গেল সে জবাব অবিলম্কেই, আর সম্মতি জানিয়েই । 

অন্রোধটি ছিল খ্যাতনামা গবেষক ধোগেশচন্্র বাগল মহাশয়ের কাছে । 
বাষ্ত্রীব চারু ও কাকশিল্প মহাবিদ্যালয়ের ( সাধারণে যাকে আর্ট কলেজ বলে ) 
স্মারক গ্রন্থটির জন্য যদি তিনি লিখে দেন বিগ্যায়তনটিব সেই এতবন পরিক্রমান 
ইতিহাস । ত।তিনি রতিহাসিক, খাটি ঈতিহ।সিক, স্টিনি তে ইতিহ।স- 
পাগলই । সত্য উদঘাটনেব আনন্দটুকুর ম্বাদ যে তিনি গেছেন পেয়ে ; 'অবাজী 
হনই বা কী করে? বরং নতুন উদ্দীপনা ছুলেই তে। উঠবে তার মন। তেমনটিই 
দুলে ছিল মন ঠিকই ইত্তিহাস-পাগল এই বাগল মহাশয়ের । অন্ততঃ তার সঙ্গে 
এই উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ হতে পেরে তেমনটি পরিচয়ই তে! পেয়েছিলাম তাব 
অন্তঃকরণের । আর তাই-ই তো বলবে। এই অনুরোধ পৌছনোর কালে 
যদিও তিনি পুরো পুরিই দৃষ্টহীন, কলম চালনায় অক্ষম, একান্তই পরনির্ভর, 
তবু এই দারিহ্রকে দিলে না পাশ কাটাতে তার সেই খাটি এ্তিহাসিকের মন। 

ধ্রতিহাসিকের কারবার য। বিগত তা নিয়েই । যা আর ফিবে পাওয়া 
যাবে না, যাকে আর চোখ মেলে দেখে নেওয়া যায় না, সেই অতীতকে তার 
স্বরূপে মাজকের মানুষজনের মানস চোখেব সামনেটিতে তুলে ধরে দেওয়া, 
এই হলো কাজ তীর। তবে কথা, বিগতের সেই হারিয়ে-যাওয়া রূপটিকে 
ফিবে-গড়া বড় সহজ ও তো নয়! দিকে দিকে ছড়িয়ে-পড়া, টুকৃরে! টুকরো 
আর এলো-মেলো তাঁর মাল-মশলাগুলেো। চিনে চিনে খুঁজে নেওয়া সাদ। 


সরকারী কলেজ অব. আর্টসের শতবাধ্িকী গ্রন্থের লেখক যোগেশচত্র ১৬৩ 


চোখের দৃষ্টিতে কুলোবারও নয়। তার জন্য চাই আবে। সত্যদর্শনের এক 
অন্তূষ্টি। সে অন্তদৃ্টি যোগেশচন্দ্ের চিরদিনই ছিল সু, স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল । 

জবাবে একটি কথ! ছিল,_“ণাম শুনে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে ।” 
তা হবার হয়তে। কথাও । এই আর্ট কলেজে অধ্যাপনার অনেক আগে 
নিজেরই যখন সেখানে আমার অধ্যযনের প্রায় শেষ অধ্যায়, এবং শিল্প 
জগতে আর শিল্পী-সমাজে প্রবেশেব পথটি পেতে স্বভাবতই যখন আগ্রহী 
আমি, সেই তখন,নিজের কতটুকু কৃতিত্ব জানি না, সেই অভিলষিত পথটি 
আমার অনেকটাই করেছিল সুগম প্রবাসী” আর “মডার্ণ রিভিউঃ, 
(০৫০) ২৩৮19) পত্রিকা ছুটি । যোগেশচন্দ্র তখন এ ছুটি পত্রিকার 
সম্পাদনা দফতরে । কিন্তু মাঝে বেশই কিছুদিনই বর্ম-কাণ্ডে আমাব রীতিমত 
ভাটাই পড়েছিল । স্থষ্টি কার্ষের ছিল ন! তেমনটি প্রাচুর্য, যাতে সবাব মুখে 
নামটি আমার ঘোরাফেরা করে । তবুও, শেষে যখন তিনি দৃষ্টিশক্তিহীনই, 
তখনো পত্রিকার চিত্র প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মান্থ্ষটিকে পুরোপুরি 
ভুলতে পারেন নি। 

যে চিঠি পৌঁছলে জবাবে, বলার প্রয়োজন হয় না, তা দৃষ্টিহীন 
ধ্তিহাসিকের আপন হন্তাক্ষবে নঘ, স্বাক্ষরটুকুই তার । পরে জেনেছি সে 
হস্তাক্ষব নব বারাকপুর নিবাসী শ্রীকানাইলাল দত্তেব। অন্ধ যোগেশচন্দ্রকে 
প্রতিনিয়তই হয়েছিল একটি লাঠি ব্যবহাব করতে। সে হযেছিল এই 
ধুলোমাটির ধরণীর পীঠে চবণ পেতে পেতে চলতে ফিরতে । কিন্ত 
চক্ষুহীন এ&তিহানিকের সতাসন্ধানের সরণিতেও চরণ বাড়াতে হু'য়ে পড়ে 
প্রয়োজন উপযোগী একটি যষ্টর। সেই ফষ্টিই ছিলেন এই কানাই দত । 
যৌগেশচন্দের স্সেহচ্ছায়ায় লা্িত এই আর একজন গুণীর সাথে পরিচয় ও 
সন্ভাব আমার আর একটি উপুবি লাভ। আর আমার নিজেরও তো, 
অন্ততঃ কিছুদ্িনেরও মতো তার দ্বিতীয় বা তৃতীয যষ্টি হবার হয়েছিল সৌভাগ্য 
লাঁভ। সে হয়েছিল এই ইতিহাস রচনার কাজে। ম্মারক গ্রন্থ প্রণয়নের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে একটি ইতিহাসনির্ভর ভূমিকা লেখার দায়িত্বও 
আমার উপর বর্তেছিল। ব্রতীও তাই হতে হয়েছিল আমাকেও, ইতিমধ্যেই, 
তথ্যাদির সন্ধানে। কিন্তু সেই সন্ধান-পথগামী হয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করি আমি 
সে পথযাজ্ায় আরো যেন কোন অগ্রগামীর সুম্পষ্ট সব চর্ণচিহন। থার্টি 


১৬৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


পরিষ্কার করতে আগে বলি- এই কাজে শিক্ষাধিকারের বাশ্বিক বিবরণী-- 
7). 0১. 15 /£৯11088]1 [২60০910 গুলো হলে এক একটি অমূল্য দলিল। আরো 
বলেনি একটি ছোট কথা । 

এই ডি, পি, আই রিপোর্টকেই স্থত্র ধরে করি আমার কাজের 
স্ুক। কিন্তু খানিক এগিয়েই, প্রযোজনীয় পৃষ্ঠায় পৌঁছে লক্ষ্য করি একটু 
অবাক চোখেই, যে আগেই এ সব তথ্যেব অনেকই সংগৃহীত হয়েছে 
আবে! বা কারো হাতে । ন্ুস্পষ্ট চিহ্ন ভাব পেন্সিলের দাগে, আগারলাইনে, 
কখনো বা পেন মার্কেও। কিন্তু কে তিনি? পবে অবশ্য বুঝতে বাকি 
থাকেনি আমার অগ্রগামী সেই মহাজনই এই বাগল মশায় স্বযং। তখনো 
দৃষ্টি তার অটুট, নিজ হাঁতেবই চিহ্নিতকরণ এসব | কিন্ত কি কাবণে? আছে 
তার৪ কিছু ছোট ইতিহাস । 

আসল ইতিহাসের অংশ, কোলকাতা কলা বিগ্যালযেব প্রথম প্রতিষ্ঠ। 
সরকার হাতে নেবার আবে দশ বব আগে, ১৮৫৪ সালে। এ হযেছিল-_ 
যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও, উচ্গ ও বঙ্গীয উভয পক্ষীয কিছু স্ুধীজনের সদু 
প্রচেষ্টার ফলে । সেই তারিখটি গণ্য কবেই বর্তমান আর্ট কলেজের স্বর্গগত 
অধাক্ষ রমেন্দ্নাথ চক্রবর্তা ১৯৫৪ সালেই শতবাধ্ষিকী পালনে ইচ্ছুক 
হয়েছিলেন। সে উদ্দেশ্টে তখনই তিনি কলেজের পুরণৌ৷ ভাডাড ঝেড়ে-ঝুডে 
কিছু পুরণো ছবি, পিথোগ্রাফ, কাঠি-ক্ষোদাই কাজ ইত্যাদি খুঁজে পেতে 
বার কবে সাজিয়ে গুছিয়েও ফেলেছিলেন। "আর তিনিই তখন বাগল 
মশাইকে অনুরোধ করে তার হাত দিয়ে সরও করিয়ে দেন ইতিহাস রচনা। 
তাতেই বাগল মহাশয়ের এই তথ্যসন্ধানী অভিযান, এই সব রিপোর্টের অন্দরে 
তল্লাসী হানা, তাতে দাগ টানা, চিহ্নিত কবন, চলে তথ্যের চয়ন তার লেখনীকে 
থোরাক যোগাতে। 

কিন্ত কোনে। কারণে শতবাধিকী পালন সম্ভব হলো না তখন। তাই দশ 
বছর পরে সেই সরকারী হাতে চলে যাবার দিনটি হিসেবে বেখে ১৯৬৪ 
পর্বন্ত শতবাধিকী থাকে মুলতবী। তার ফলে, এদিকে বাগল মহাশয়ের এই 
ইতিহাসের প্রাথমিক পর্ব যদি বা তখন সমাধ্রপ্রায়, হলো অগত্যাই নীরব 
তার লেখনী এই মুলতবীর ফলে। তাতে না হলো! প্রাপ্তি তার প্রাপ্য 
দক্ষিণার অংশ মাত্র-ও, না পেলেন তৃষ্ডির স্বাদ তা সম্পাদনার, যদিও দায়ী তার 


সরকারী কলেজ অব. আটসের শতবাধিকী গ্রন্থের লেখক যোগেশচন্দ্র ১৬৫ 


জন্ত শুধু সরকারই । পরে সংক্ষেপে আর বাংলায় তা প্রবাসী পত্রিকায় 
প্রকাশ পেলেও নিরর্থকই রইলো! পড়ে মূলের মেই আংশিক ইংরেজী ইতিহাস 
অসম্পূর্ণ রূপ নিয়ে। অতএব, ১৯৬৪ বু জন্য মামার এ অনুরোধ তারই 
জেরটান! সেই অপূর্ণেরই পূর্ণতা সাধনের পুনঃ প্রস্তাব। 

এদিকে কালের বিধানে সেই দশটি বছবের ব্যবধানে ইতিহাসের পাতায় 
যোগ হোল অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবরতীব বিয়োগ এবং যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্রির 
লোপ। রমেন্দ্রনাথ পেলেনই না৷ স্থযোগ শতবাধ্িকী পালনেব, সব কিছুরই 
এপরে তখন তিনি ঃ আর যৌগেশচন্দ্রবও, এ চোখ ক্ষোষা যাওয়ার ক্ষোভটুকু 
ছাডা দেখিনি কোনই অভিযোগ তার প্রশস্ত মন্তবে | সব কিছু ধুয়ে মুছে নির্মল 
প্রশান্ত মনেই আবাঁব হলেন উদ্যোগী এই ইতিহাস রচনায় । 

এই শতবাদ্িকী প্রকাশনীকে সার্থক কবার মূল্যবান আবো কিছু উপাদান 
ছিল হাতে । "আব প্রথমে ত। মজীভূত হবারই ছিল যদি বা কথা, শেষ অবধি 
সে ন্মাবক গ্রন্থে স্থান হলো না তাঁব। ছিল থাকার কথা-(ক প্রাক্তন সকল 
মর্যক্ষের আব বিশিষ্ট শিক্ষকদেব সংক্ষিপ্ত জীবনী; (খ) শতবর্ষের বিশিষ্ট 
এতজন প্রাক্তন ছাত্রের পরিচয়-নামা__7070160 10 10010100 6815+7, 
(গ) অতীতের শিল্প-আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও শিল্পসংস্থার+ আর 
কিছু আর্ট বিষয়ক পত্র-পত্রিকাব কিছু সংগৃহীত বিবরণ ; 'এবং (ঘ) আবো 
কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি। এ ছাডা তো ছিলই এই লেখকের লেখা স্থদীর্ঘ তৃমিকা*_- 
1700806101/-04 90189 ০1 105 [0100160০815 4১০01110165) 
এই শেষেরটি অবশেষে ১৯৬৯ সালেব “মডার্ণ বিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ পায় 
কাযক্রেশে, বিনা ছবিতে, ছুটি পায়ে । ভারত-শিল্পের ধাবা করবেন ধার! 
অনুধাবন, জানবেনই তীরা ব্রাহ্মণ যুগে ভাস্কর্য বলতে সবই ছিল প্রায় দেবমৃতি 
রূপায়ণ। সে সব মূতিব পাশ ঘিবে থাকতো কিছু পার্্বদেবতা, 189965891) 
11165.) | মূল মুতিকে অলঙ্কৃত আব মহিমানিত করতেই তাদের সেখানে 
স্থান আব সারা কম্পোজিশনটিকে (০0100516101) পবিপূর্ণ বপ দিতে। 
নয়তে। এদের বাদ দিয়ে একক মৃতি শুধুই অঙ্গহীন। তেমনি, ম্মাবক 
গন্তেব প্রধান প্রবন্ধ যোগেশচন্দ্রের মূল সেই ইতিহাসকে মহিমান্বিত করার 
স্থযোগ যদি থাকতো উল্লিখিত এ বিষয় ক'টির তবে স্মারক গ্রস্থও পেয়ে ফেতে। 
তার সার্থক পরিপূর্ণ রূপ । 


১৬৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


চির শ্রদ্ধাভাজন যোগেশচন্দ্র তার লেখা ইতিহাসে কয়েকবার আমার 
উল্লেখ করেছেন। একবার লিখেছেন_আমি এখন দৃষ্টিহীন, শেষাংশের তথ্য 
সংগ্রহে আমার বন্ধু শ্রীঅমুক আমাকে সাহাষ্য করেছেন তার যোগান দিয়ে । 
আমার অগ্রজতুল্য ষোগেশচন্দ্র অন্ুজের উপর স্সেহবশতই রেখে গেছেন এই 
উদার স্বীকৃতি । এ তার উদ্রার হৃদয়েরই এক পরিচিতি । 

আগেই বলেছি, আমি আমার সেই ভূমিকার জন্য নেমেছিলাম আগে 
হতেই তথ্য আহরণে। কিছু কিছু নোতুন উপাদানের সন্ধান মিলছিল-ও | 
তখনকার বিশিষ্ট শিল্পী অন্নদা বাগচী মশায়ের চরিত কথা “অন্নদ! জীবনী” 
সন্ধান আমি পেয়ে দিয়েছিলাম বাগল মহাশয়কে, দিয়েছিলাম তাকে ছুই 
শিল্প পত্রিকার বিষয়-_শিল্প ও সাহিতা আব একেবারে আদি “শিল্প পুষ্পাঞ্ছলির 
কথা” দ্বিতে পেরেছিলাম এনে এমন আরে কিছু-কিছু তখা, 'আর দিয়ে 
হয়েছিলাম তৃপ্ভ। পবেও আমি যে-সব নোট (0০1০. 1নয়েছি তাব একটি 
কপি নিজেব জন্ব রেখে অপরটি দিয়েছি তুলে তাব হাতে । কিন্ত আমাব 
এ তথ্য অন্বেষণে প্রায়ই দিতেন বাগল মশায় এমন সব ইঙ্গিত, উপদেশ 
যারই বলে সহজেই হয়ে যেতো কাধ অমাধ!। হতোপ্ লাঘব শ্রমের, 
সময়ের । কোথায় গেলে মিলতে পাত্রে আবে! তথ্য, আরো উপাদান 
তাবো। উপদেশ দান ছিল যথায্খই । প্রতিটি ঘটনার প্রতিটি খুটিনাটি 
খতিয়ে খতিয়ে তার দেখাই চাই; দেখা চাই ব্ণনাব সাথে সতা ঘটনা 
মিলছে কতটা অথব! মেলেনা, মেলে কিনা তব সাল তারিখ, সবেতেই 
ছিল শুক্র নিরিখ তীর* আব প্রায় অভ্রান্ত্ই বিচার । এই প্রায়? কথাটি 
প্রয়োগের কারণ, আমার ধারণায় কোন এঁতিহাসিকেরই সত্য নির্ণয়ণ 
একেবারে “অন্রান্ত বল! যায় না যেমন পারিনা বলতে কোন শিল্পস্থঠিই 
গেছে পৌছে সার্থকতাব শেষ প্রান্তটিতে বা কোন সাধনাই গেছে পেয়ে 
পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ রূপে । সত্যের অন্বেষণে কোথাও কোন সীমানা মেনে 
নিয়ে তাতে পূর্ণচ্ছেদ টানা হ'লে তা হবে সত্যেরই অবমাননা । নে-ভাবে 
সত্যকে পেয়ে যাওয়৷ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, নয়কো সম্ভব তা মহা" 
মনীষীর, খাষি বা মহধির । নয় অতএব এঁতিহাসিকেরও । এই মহাসত্যটি 
মেনে নিয়েও এতিহাসিকের মাদার নেই কোন হানি, মেনে নিয়েই হতে 
পারবে দ্বচ্ছন্দে গুণবিচার অথবা! তার মূল্যায়ণ। এবং সে মৃল্যায়ণে বলতে 


সরকারী কলেজ অব্‌ আটসের শতবান্ষিকী গ্রন্থের লেখক যোগেশচদ্র ১৬৭ 


পারি এঁতিহাসিকদের প্রথম সাবিতেই হতে পারবে যোগেশচন্দ্রের স্থান 
নিরূপণ । অবাক হযেছি তার বিদগ্ধতায়। হয়েছি চমৎ্রুত তার 
স্বৃতিশক্তির তীক্ষতায়, বিচার দক্ষতা । তাঁর লেখা সে ইতিহাসে যা কিছু 
প্রশংসার তার পূর্ণ শত ভাগই তার, 'আর যদিও থাকে কিছু ভুল-ত্রুটি, কিছু বা 
বিচ্যুতি, তবে তাব সব দাধিত্বই আমার । 

এতিহানিকের জানা ভারত-ইতিহাস তেমন পূর্ণাঙ্গ বপে প্রত্তিঠিত নয় । 
উপাদানে অপ্রাচুর্যে মাঝে মাঝেই আবছা সে বপ কখনো বা মিলিয়েই 
গেছে যেন ঘন কুয়াসার মাবরণে। মোগল শামন-শক্তিব ক্রম অবসন্নতা 
আর প্রতিষ্টা লাভের কার্ষে ইংবেজ শক্তির ধীব মন্থব অগ্রগতি, এব মধ্যের 
কালটি ইতিহাসের প্রায় শেষ ধ্যায় বর্তমান হতে বেশি দুরে নয়। তবু 
সে কাল নয মোটে আলোকিত, ছুই প্রভাবে প্রভাহীনতায় বেশ কিছু 
ঘোলাটে কাঁলোই। আমাদের অতি-অতীতকে খুঁজে পেতে যতটা আধাঁৰ 
ঠেলে হযেছে এগুতে এ্রতিহাসিককে, এই নিকট অতীত 10710601965 085: 
:ক9 স্বকপে তাব দেখে নিতে কিছু কম মাধাবেব ফাডি হাতডাতে হযনি। 
মেদিনকার ইতিহাসের সেই মাধাব-পথ-বিচবণেধ চবণ-টিহ্ন চিনে করেছিলেন 
দার! পথ-চারণ, যুগেব পরিচয় করলেন শ্বজ্ছতর সরিয়ে দিষে তাঁব কুহেলীর 
ঠন, যোগেশচন্দ্র ছিলেন 'এক মহাজন মেউ অভিযাত্রী দলটির | 

াক্ খোজ মেলে এই নিকট অতীতেবই 'অন্ধকাবে ইতিহাস আমাদেৰ 
টপিসারে 'এক নতুন পথে মোড় ফেরে । আব সেই মোড ফেবার তেমাথা্টি 
পায় সে খুজে পূব গগণেব আলো-মাখ। এই বঙ্গভূমেই। জনমন জেগে 
উঠে নব চেতনায় কবেছিল হু5না এই নতুন পথের ইতিহান রচনার । 
আবার দুর্ইকে মারো একটু মেজে নিষে ধরি যখন, তখন আবো! মেলে 
খোজ সেদিনেন মুত্যু সেই সমাজদেহে এনে দিয়ে প্রাণেব স্পন্দন করলেন 
পত্তন ধারা নবযুগের ও নবজীবনের তাদের পুবোভাগে রষেছে উজ্জল যে রূপটি 
সে ব্রাজা রামমোহনের । এবং সেই রামমে।হনের ধার মতো বিরাট প্রতিভা 
কেবল ভারতে নয়, বিবল সারা বিশ্বের ইতিহাসে | কী ধর্ম কী সমাজ-সংস্কার, 
কী শিক্ষা কী স্বদেশচিন্তা, এমন কি ভাষা ও সঙ্গীতেও সংস্কৃতি এনে খুলে তিনি 
দিয়েছিলেন ছ্বার বহুমুখী গতি-প্রগতির । কিন্তু তবু যে বলতে হয়, এতোর 
ভিতরও বামমোহনের সেই সর্বস্তরের সংস্কৃতি আন্দোলনেরও মেলেন! কোন 


১৬৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ধোগেশচন্দ্র বাগল 


সন্ধান সে দিনের সে ক্রিষ্র-কলেবর শিল্প-সংস্কৃতির কোন পু সাধনের, তার 
চেতনা দানের । বরং মে চেতনা দেখা গেছে অনেক পরে, মনীষী হ্যাভল 
আর এই দেদিন যার শতবাধিকী পালিত হলে! সেই অবনীন্দ্রনাথের যৌথ 
উদ্যমে । 

শিল্পের এই অবসন্গতার, প্রানহীণতার কাবণ ও কাহিনীর রয়েছে সন্ধান 
ইতিহাসেই । বাদশাহী শাসন যখন হতমান, রাষ্্রশক্তির ছুবলতাষ মনোজীবনে 
ঘটলো জডত' আর অস্থিরতা । তাতে যে পরিবেশ উদ্ভূত গলো তা পুরোপুরিই 
পরিপন্থী শিপ্পচিন্তার। ফলে ক্রমেই শিল্পরুচি হ'ল নিস্টাণ, নিশ্প্ভ। শুধু দিকে দিকে 
ছড়িষে-পডা ছোট ছোট শিল্প-গোষ্গাব চেষ্টায় যে ট্রক তাব ধিকি ধিকি ধমনী- 
প্রবাহ রইল তাবই মাঝে কোথাও বা ধেমন স্থদূর হিমালয়ের কোলে কুলুতে 
কি কাংড়ায় যেন শেষবারের মতই মিলেছিল কিছু তার সভীবতার সাড়া । 
কিন্তু নবসংস্কতির পীঠভূমি এই বঙ্গভূমে নিথর তার প্রাণম্পন্থন ইতিমধ্যেই । 
টিকে থাকে শুধু লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এ পটুঘার পাট। আসলে 
শিল্পসংস্কৃতি বলতে বা. তা শুন প্রায় আপন এতিহ্যহারা, শুখা মার্গে ই তাৰ 
ঘোরা-ফেরা। আব সেই শুন্যতাব ফাকটুক্ধ পেঃয় ঘইলে। অবাধ অন্ত প্রবেশ 
ইংরেজের প্রভাবে পশ্চিমী শিল্পসিন্তাব। তাবই খাওভায তখন আধার 
স্থাঃ নতুন করেউ শিল্পচ্গ পুরোপুরি পশ্চিমের অন্থসবনে অখন। অঙ্বধণে। 
আর আপন অতীতের পরিপূর্ণ বিশ্মরণে। তবু এই পতুন শিল্পাআন্দোলশ 
কিন্ত অন্থীকবের নয, ভারতীয এতিহ তে পিচ্ছিন্ন হয়েও ভবতীয় 
ইতিহাসেরই তা অবিচ্ছেগ্ক 'অঙ্গ হ'ল। 

বিদেশী সংস্পর্শে গডে-গঠ। এ ধারার অগ্রপ্রবেশ ছডিষেছিল সাবাটি 
দেশ জুদেই। তবে ভার বিশ্ষে এক কেন্ছু্ভল এই শহর কোলকাতা আর 
কেন্দ্রবিন্দুটি এই শিল্প বিগ্কায়তন৮ আর্ট কুল এখানেই আবার তার 
নবচেতনার উন্মীলন, "হাব মাবর্তন বা বিবর্তন এবং পন্িনর্তনই । যোগেশচন্ছ 
করলেন তারই তিতাস উন্মোচন । কিন্তু যোগেশচন্ রচিত এই শিষ্প 
বগ্ভালয়ের শতবর্ষের ইতিহাসের বিশেরহ এই বে 'একে দিরেই বয়েছে 
'ডিয়ে সে ধুগ্র শিল্পধারার যা কিছু 'অনালোচিত ইিপিত্তত অজ্ঞাত ফা 
সাবারণে। তাই সে বিদ্যালয়ের শত্বর্স-কাহিনী সে যুগের শিল্পচিস্তার হ'ল 
প্রথম ৪ প্রামানিক ইতিহাস । বেশ আয়াসেই যোগেশচন্্র করছেন তা সম্পন্ন । 


আমার ঢটোখে (যাগেশচ্ 


কালিদাস কাঞ্জিলাল 


মেটা ছিল ১৯৩৯ সাল। দ্বিতীয় বিশুদ্ধ তখনও শর হয়েছে কিনা 
সঠিক মনে নেই। তবে এ সালেই বর্ধন গ্াটেব "দেশ, পত্রিকার আপিসে 
যোগেশচন্ত্র বাগলকে আমি সনপ্রথম দেখি। যোগেশচন্দেব সঙ্গে আমাৰ 
পরিচয় কবিয়ে দেন কবি বিজধলাল চট্রোপাধ্যায় | 

আমার প্রথম মু্রিত বচন! প্রার্থনা" কবিতাটি যে দিন “দেশ” পত্ধিকায় 
ছাঁপা হয়ে বের হয়, তাঁব দিন ছুই পৰে কৰি বিজয়ল[লকে একটা কবিতাব 
খাতা দিতে গিয়েছিলাম । সেই উপলক্ষে যোগেশচন্দেন সঙ্গেও আমার দীর্ঘ 
আলাপ-মালোচনা হয় । 

দীর্ঘ চৌত্রিশটি বছন দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু সেই দিনের 
স্থৃতি আজ ৪ আমার দশে আয়ন । 

বিজয়লাল ও যোগেশ5ন্দ্ের টেবিল ছিল প্রায় পাশাপাশি বিজয়লাল 
আমার লেখা প্রশংসা! কবে যোগেশবাবুকে মামাব কবিতাব খাতা থেকে 
একটা কবিতা পড়ে শোনালেন। যৌগেশবাবু কবিত। শ্বনে মহা খুশী। 
তখনই গর সঙ্গে আমার শ্বালাপ জমে গেল। এব আগেই প্রবাসী'তে এবং 
71006] 7২০%16তে যোগেশচন্দ্ের লেখাব সঙ্গে মামি পরিচিত ছিলাঁম। 
হ্বতরাং &ব সঙ্গে আলাপ কবে বেশ ডপ্তি বোধ কৰেছিলাম। অধিকন্ধঃ 
ঘোগেশচন্দের বিলধসিত্িত ম্মিত শৌতুবপূর্ণ কথাবার্তাও আমার দারুণ 
তাল লেগেছিল । তাবপব একটানা পনের বছব যাবৎ গর সঙ্গে আমার 
দেখা হয়নি, কাবণ ১৯৫৫ সাল পযন্ত কাধসুত্রে আমাকে বাংলাদেশের বাইবেই 
বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়েছিল। 

জীবনের বাস্রাপথে ঘুবপাক খেতে খেতে ১৯৫৩ সালে ঘটনীচক্রে 
নব বাবাকপূথে এসে বানী! বাধি। যোগেশচন্দ্রও খ্রীঃ ১৯৫৭ থেকেই এখানে 
বাস করতে আবন্ত করেছিলেন গুবে প্রতিবেশী পাওয়া গেল। ১৯৬৭-এ 
(জুনমাসে) যোগেশচগ্রের উদ্যোগে নব বাবীকপুরে একট সাহিত্য-চক্র গডে 
উঠল । এই নাহিত্য-চক্রের নাম “সাহিত্যিক | যোগেশট্র সাহিত্যিকার 


১৭০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সববাধ্যক্ষ হলেন। সাহিত্যিকীকে অবলম্বন করে এই জনবহুল শহবতলি 
এলাকায় শুধু সাহিত্যের অনুশীলন বাঁ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শুরু হল না 
একটা সম্পূর্ণ নৃতন লেখক-গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেল। কেউ কবিতায়, কেউ 
প্রবন্ধে, কেউ গল্পে, কেউ বা রসরচনায় হাতে-খড়ি দিয়ে হাত পাকালেন 
সাহিত্যিকার ছত্রচ্ছায়ায় বসে। 

১৯৭২ সালেব ৬ই জান্য়ারী পরলোক গমনেব দিন পর্যন্ত যোগেশচন্দ্র 
সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। জীবনের শেষ বাবোটি বছৰ সাহিত্যিকার . 
কাজে প্রাষ প্রতি দিনই বেশ কিছুট! সময় ব্যয় করতে হত যোগেষচন্দ্রকে। 
সাহিত্যিক! হয়ে উঠেছিল তার প্রাণেব প্রি বস্ত, ভার জীবনের একটা 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ যোগেশন্দ্র ও তার গঠনমূলক কর্মপদ্ধাতি কিংব। 
তাৰ আদরশবাদ সাহিত্যিকাব ভেতর দিযে অনেকখানি রপায়িত হয়েছে, 
এ কথা বল! চলে । যোগেশচন্দের সত্তা, যোগেশচন্দেব মানসিকতা শুপু তার 
বিভিন্ন রচনাদিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'আমাব বিসবে, সাহিত্তিকা? ও 
যোগেশ্চন্দ্রের অন্যতম বিশ্্ি রচনা । 

এই উদ্ধান্ত সমবাধ উপনিবেশ নব বাবাকপুরে তিনি বখন স্থাধী বাশিন্দা 
হয়ে এলেন, তখনই হার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। পরে একবারেই 
অন্ধ হলেন; সেই ন্নন্ধ অবস্থায় এখানেও তাঁর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ এবং 
বন্ু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে । 

যোগেশচন্্র জীবনের প্রাম্ম সব ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতাঁব অধিকারী ছিলেন। 
প্রায় পনের বছর তার বাসন্ত'ন থেকে কযেক গন্প দূবে বাস করার সৌভাগ্য 
হয়েছে আমার । শ্পু সাহিত্যিকাব স্তরে নয, এখানকার নানা! ঘটনা ও 
নান! কর্মকাণ্ডের হুত্রে তিনিও আমার কাছে এসেছেন, আমিও তার কাছে 
গিয়েছি যখন-তখন । সমকালীন সামাজিক, বাজনৈতিক ও অন্তান্য 
সমন্যাদ্ির ওপর তার সঙ্গে আমার অমংকোচে মত বিনিময় করার স্থযোগ 
হয়েছে হামেসাই। তিনি বরসে আর জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক উপরে 
হওয়। সত্বেও আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা বন্ধুর সমপর্যায়তুক্ত করেছিলেন। 
ভাই-এ ভাই-এ, বন্ধুতে বন্ধুতে যেমন খোলাখুলি আলোচন। হয়, তর্ক-বিতর্ক 
হয়, তার সঙ্গেও আমার সেই রকম হয়েছে। ফলে, তার চারিত্র বৈশিষ্ট্য 
ও জ্ঞানভাগারের অর্গল আমার কাছে উপযুক্ত হয়ে গেছে বারংবার । 


আমার চোখে যোগেশচন্জ্ ১৭১ 


তাঁর যে সব বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছে সেগুলির কিছু কিছু এখানে 
উল্লেখ করি। যোগেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তার মতো অকপট 
দেশপ্রেমিকও জীবনে আমি কম দেখেছি। এমন ভগ্ডামির লেশশৃন্য সরল 
মানুষ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। কার্ধোদ্ধারের জন্যে কাউকে 
তোষামোদ কর! তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । অগ্রিষ সত্য কথনেও তিনি কখনও 
পিছপাঁও হন নি। 

ছাত্রজীবনে তো বটেই, কর্ম জীবনেও তিনি ছাত্রের মতই পডাশুন। 
করেছেন। তিনি শুধু একজন অসাধাবণ মেধাবী ব্যক্তি ছিলেন না, একজন 
অভুলনীষ ধীশক্তিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান সমাজসেবকও ছিলেন । কমর্শ হিসাবেও 
তাব স্থান ছিল অতি উপের্ব। উতিহাস-চর্চাই ছিল তার জীবনের প্রধান 
পেশা, প্রধান নেশাও বটে। শুপু বাংল।র নয়, সাবা ভাবতেব তথা সাবা 
বিশ্বে বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর নিখুঁত ধিবরণ দিতে 'তাব মোটেই ভাবনা- 
চিন্তা কবতে হত ন। সব ক্ষেত্রেই সাল-তাবিখ তিনি নিছুলি ভাবে বলতে 
পারতেন। 

যোগেশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ও গ্রণগ্রাভী৪ ছিলেন বিলক্ষণ। দুঃস্থ ছেলে- 
মেয়েদের লেখাপডা বন্ধ লে তাকে দুঃখ পেতে দেখেছি। তাব নিজের 
আধিক অবস্থা মোটেউ সচ্ছল ছিল না। তাই, অনেক সময চাদা তুলেও 
ছুঃস্থ পড়ুয়াদের সাহায্য করতেন । কাউকে বই কিনে দিয়েছেন, কাউকে 
স্কুলের বেতনার্দি দিয়েছেন। 

আগেই বলেছি, যোগেশচন্ত্র স্প্টবাদী লোক ছিলেন। বিবেকের 
নির্দেশই ছিল তীব কাছে বঝড়। /ক সন্তষ্ট হবে, কে অসন্তুষ্ট হবে- তা 
নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তিনি বলতেন, "আমি না হয় একলাই 
থাকব, তবু কাউকে তোয়াজ-তোষামোদ করতে পারব না। 

যোগেশচন্দ্র সব বকম কুসংস্কারমুক্ত বিলক্ষণ যুক্তিবাদী ছিলেন তাতে 
সন্দেহ নেই। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের সনাতন বীতি-নীতির 
ওপরও তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। আশ্চার্য এই, তিনি বিলক্ষণ আধুনিক ও 
প্রতিবাদী হওয়া! সবেও কোনও কোনও বিষষে যেন সেকেলে লোকের মৃতই 
ব্যবহার করতেন। বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বুঝানোর জন্যে একটা স্থুল দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 
যোগেশচন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে প্রায় আট বছরের বড়। কিন্তু যেহেতু আমি 


১৭২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ব্রাহ্মণ, তিনি দেখ! হলেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলতেন, প্রণাম” | “নমস্কার' 
নয়- একেবারে প্রণাম” । পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, কিংবা গুরুভক্তির ব্যাপারেও 
তিনি ছিলেন যেন বিগ্যাসাগরী যুগের লোৌক। স্থতরাং দেব-ছিজে তার 
ভক্তিটাও যে বিষ্যামাগবী যুগের মত হবে--তাতে আর আশ্চর্য কী! তার 
বাড়ীতে ঠাকুর-দেবতাঁর পূজা-অর্চনাও প্রাচীন মতে হ'ত। অথচ যোগেশচন্দ্রে 
মধ্যে ধর্মের গোঁডামি একদম ছিল না। তিনি গীতার উদার কর্মযোগের 
আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। গীতা-পাঠ শুনতে খুব ভালবানতেন তিনি। এদিকে 
শিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীও ছিলেন যোগেশচন্দ্র। অহিংসায় পূর্ণ আস্থা রাখতেন । 
গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিটালিত কংগ্রেসী আন্দোলনের জন্য গর্ব বোধ করতেন। 
নে তার লেখা বই পড়লেও বোঝা যায় । 

কোনও কোনও বিষয়ে যোগেশচন্ছরের সঙ্গে আমার দারুণ মতভেদ হয়েছে 
এক এক দিন। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক করেছি দুন্গনে। 
কিন্তু আশ্চর্য এই, তিনি কনিচের খন্ধত্য নিজ গুণে ক্ষমা করেছেন। বিন্দুনাত্র 
ক্রোধ, আক্রোশ বা অভিমান মনের কোনে জমিয়ে রাখেন নি। ক্ষমাশীলতা, 
দার্য আর বন্ধু-বাংসল্য ত্ৰার চরিত্রে অন্থপম মাধুধ দান করেছিল। 

গবেষণামূলক রচনার হ্ন্তে মুল্যবান মাল-মশলা সংগ্রহ করতে গিয়ে 
তাকে বরাবরই অনেক পডাশুনো কবতে হত। অথচ দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে 
যে-সব পুই্কর খাগ্চা্ি খাওয়। দরকার, ত। তার জোটেনি। ফলে অকালেই 
[তিনি অন্ধ হন। শেষ জীনে সরকারি বৃত্তি যা পেতেন, তব প্রয়োজনের 
উলনাঁয় তা এতই কম ছিল যে তাকে দারিদ্রের মঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে 
মৃত্যুর দিন পরন্ত। 

অন্ধ হয়ে জীবনের খেষ দশ বারো বছর তো তিনি স্বাভাবিক পূর্ণ ধর্ম- 
শক্তি হারিয়েই বেঁচেছিলেন। ভার জীবনের প্রধান ছুটো কাজই (লেখ! 
এবং পড়[) দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল । 'তবু অন্গলেখকের সাহায্যে এখানে বাসকালে 
যা-্যা বুচলা করে গেছেন? 9 আমূল) সম্পদ | 

“উনবিংশ শতাব্ধীব বাংলার নূতন সংস্করণ রপ্চন পাবলিশিং হাউ 
থেকে ছাপা হয়ে যখন বের হল, আমি যোগেশবাবুকে বলেছিলাম, 
“বইথানার কগি ববীন্দ পুরঞ্গাবের জন্তে রাঙ্জ্য সরকারের দরে পাঠানো 
হোক । এই বই বৃবীন্্র পুরক্কার পাওয়ার যোগ্য” । উত্তরে যোগেশচন্ু 


আমার চোখে যোগেশচন্দ্র ১৭৩ 


একটু হেসে বলেন, “বই পাঠিয়ে পুরস্কারের জন্যে তদ্ির আমি করতে 
পারব না। সরকার স্বতংস্কূর্তভাবে যি কিছু করেন, করুন। পুরস্কারের 
জন্যে আমি লালায়িত নই”। 

আমার প্রিয় ছাত্রী সিপ্রার সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের বড ছেলে দীপুর বিয়েব 
ঘটকালি আমি করেছিলাম । কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে যে জ্ঞন আমি 
লাভ করেছি, তা অমূল্য। এই উপলক্ষে যোগ্শচন্দ্রেব যে মহত্ব, উদার্যয 
আর সহিষ্কতার পরিচয় আমি পেষেছি, তা ভোলবাব নয। বিষের 
কথাবার্তা কিছু দূর এগোতেই তিনি স্পষ্ট বললেন, “বিয়েতে পণ আমি 
নেব না। মেয়ের বাবাকে বলবেন বিনা পণেই আমি ছেলের বিষে দেব । 
আমি চিরদিন পণ প্রথার বিরুদ্ধে বলে এসেছি । এখন আমি নিজের 
ছেলের বিয়েতে পণ নেব ?-না, তা হতে পারে না।” এমন ঘোষিত 
আদর্শের সঙ্গে কাজের মিল আজকাল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। 
সিপ্রার বাবার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। পাত্র পক্ষ পণ চাইলে পণ দিতে 
তিনি পারতেন । কিন্তু যোগেশচন্দ্র আদর্শ ঠিক বাখবার জন্ত নিজে অসচ্ছল 
হওয়া সন্বেও বিবাহের সমস্ত খরচ তিনি বহন করলেন। এবই নাম 
মনুষ্যত্ব । কথায় ও কাজে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়_এ বকম লোক 
আজকাল দেশে কয় জন পাওয়া যাবে? 

নব বারাকপুরেব যে-সব লেখক যোগেশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ সহায়তাষ 
লেখায় হাত পাকিয়েছেন, বিশিষ্ট গুণীজন বা প্র-পন্তিকাদির সংস্পর্শে 
এসেছেন, তাঁরা যোগেশচন্দ্রের ধণ কখনও ভুলবেন, এ রকম কোনও আশঙ্ক। 
আমার মনে নেই। 

গবেষক-লেখক হিসাবে যোগেশচন্দ্র সমগ্র বাংলার বিঘজ্জন সমাজে শুধু 
পরিচিতই নন, শ্রদ্ধাভাজনও । নিবিচারে সকলের সঙ্গেই তিনি মিশতেন, 
আলাপ করতেন, এবং প্রয়োজন বোধে অনেককে সৎ পরামশ ও উপদেশ দ্দিতেন। 
নব বারাকপুবের আপামর জনসাধারণ তাকে তার চারিত্ত্রিক মাধূর্ষের জন্তে 
একান্ত আপনার জন মনে করেছে এবং এটুকু বুঝেছে যে কথা-বার্তায়, পোশাকে 
পরিচ্ছদ্ধে অতি সাঁধারণের মত হলেও তিনি অসাধারণ 


গিতুদেবের সঙ্গে যাদের দেখেছি 


ভাগের কয়েকজণ 
প্রশান্তকুমার বাগল 


“যতদিন কাচি ততদিন শিখি"__মনীষীদের এই কথাটি আজকাল আর 
কেউ পালন করতে চায় না। একটু ব্যস হলেই পড়াশুনা থেকে নিজেকে 
সরিয়ে রাখবার একটা আগ্রহ সচবাচব সংসার জীবনে দেখা যাচ্ছে । 
কিন্তু নতুন কিছু জানা «বা শেখাব জন্য কোন বয়সের তারতম্য নেই। 
এব প্রমাণ পেষেছি আমার পিতৃদেবের ক্ষেত্রে । ৃ্‌ 

আমরা নব বাবাকপুবে আমাব পূর্বে আমব! হবি সাহাব বাজারের 
উপরে দোতলায় ছুট ঘব ভাড়া করে থাকতাম । , একটি ঘব ছিল 
আমাদের পড়াশোনার জন্য নিদিষ্ট অপরটি পারিবারিক অন্তান্ত কাজের 
সন্ত | এল" ব্রকে যে ঘরটি ছিল সেখানেই বাঁবা পড়াশ্তনা করতেন । আমরা 
ভাই-বোনেরাঁও পড়তাম এ ঘবেই। ঘরের মধ্যে কোন আসবাব-পত্র 
ছিল না। বাবার পডাখখনার জন্য একটি টেবিল ও চেয়ার মাত্র, আমর! 
মাছর পেতে পড়তে বসতাম। এ ঘরেই ছিল বই এর পাহাড়। বাবার 
পড়াশুনার জন্য ছিল বিভিন্ন বিষয়ের বহু বিখ্যাত ও ছুপ্রাপ্য বই। বই 
রাখার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মেঝেতেই সাজিয়ে রাখা হত বই এর 
স্তপ। এত বই অনেকের বিম্ময় উদ্রেক করতো । এ ঘরেই আবার বসতো 
বাব! এবং তার বন্ধুদের সাহিত্যের আসর। আমি তখন ছোট । পড়ার সময়টুকু 
ছাড়া বাঁকী সময় খেলাধুলায় কাটিয়ে দিতাম । বাবাকে দেখতাম সব সময় 
বই নিয়ে বসে থাকতে । 'অফিস থেকে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বাবা 
নিজের পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। পড়ার প্রতি বাবার আগ্রহ 
ছিল অসীম। বই পড়া একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার । না পড়ে, না 
শিখে কখনই মৌলিক রচনা লেখা সম্ভব নয়। মার-মুখে শুনেছি হরিঘোষ 
স্ীটে যে বাড়ীতে আমরা থাকতাম সেখানে রাত ১১ টার পর আলো 


পিতৃদেবের সঙ্গে যাদের দেখেছি তাদের কয়েকজন ১৭৫ 
থাকতো না। বাব| বাড়ীর পাশেই একটা গ্যাস লাইটে গভীর বরাত পর্যন্ত 
পড়াশুনা! করতেন। পডাশুনাব প্রতি এমনি ছিল তাব একাগ্রতা । বাবা 


নিজেই আমাদের বলতেন “পড, জান, তারপর লেখ ।” ৩০ পাতা পড়ে ৩ পাতা 
লেখ সম্ভব কিন্তু ৩ পাতা পড়ে ৩০ পাত। লেখা সারহীন ।” 


হবি সাহার বাজারের উপরে যে দু"টি-ঘরে আমর! থাকতাম সেখানে 
দেখেছি বাবার কাছে বহু লোক 'মাঁসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে করতেন 
আলোচনা । অনেকের কথা আমার বেশ মনে আছে। কবি কুষ্জবন দে 
বাবার কাছে প্রায়ই 'আসতেন। আমাদের সঙ্গে তাব একটা আতজ্মীয়ত। 
গড়ে উঠেছিল। কৃষ্ণ জ্যাঠার কাছে আমি পেয়েছি প্রচুর স্মেহ ও ভালবাস! । 
তিনি আমাদের বাডীতে আসার সময় প্রায়ই বাজাব করে নিয়ে আসতেন। 
বড বড মাছ আমাদের বাডীতে আনতে 'অনেকদিন দেখেছি তাকে। 
খুব খেতে পারতেন তিনি । আমর অবাক হয়ে যেতাম। বেশি বয়সেও 
তিনি ৩০/৪০ টা লুচি খেতে কোন কষ্ট বোধ করতেন না! । বাবা কে্ট জ্যাঠার 
জন্য আলাদা খাওযার ব্যবশ্থ। রাখতেন। ওয়া-দাগ্যাব পর চলতো! 
সাহিত্য-আলোচনা। কে জ্যাঠা সঙ্গে করে কবিতার বই নিযে আসতেন এবং 
অপ্রকাশিত কবিতা? নিয়ে আসতেন । আবৃত্তি করে কবিতা পাঠ কবতেন। 
আমি উপভোগ করতাম । “ব্যথার পরাগ” তাঁর নিজস্ব কবিতাগ্রন্থ । 
বেশ মনে পড়ে, তিনি বাবাকে এই গ্রন্থ থেকে বহু কবিতা পাঠ কবে 
শ্রনিয়েছেন। বাবাকে মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি “আমি কাষ্ঠ সাহিত্যিক 
কিন্ত আপনার কবিতা আমাকে বেশ আনন্দ দিচ্ছে ।” কেষ্ট জ্যাঠার 
কবিতা আমি মুখস্থ করে আবৃত্তি করতাম। বহু কবিতা তিনি লিখে 
গেছেন। কবিতা ছাড়াও, গল্প ও নাটক তিনি লিখতেন। তার স্বরচিত 
একটি কবিতার অংশ স্থৃতি থেকে একটু উদ্ধত করছি £-_ 
খোল বধূঃ ধার খোল। 
বিবশা ধরণী উতলা রজনী 
ম্থয়। ফুটেছে বনে-_ 
আজিকার রাতে ঘুমায়োনা বধূ 
পুরাতন গহ কোনে 1" 
সাড় দাও একবার-- 
চাপার গন্ধ হয়েছে নিবিড়, 
খোল বধূ, খোল দ্বার । 


১৭৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যৌগেশচন্ছর বাগল 


বাংলা সাহিত্যের মরমী ও দরদী কবি কষধন দে আর ইহলোৌকে নেই। 
গত ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ রবীন্দ্রোত্তর যুগের এই অন্যতম নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী 
চিরবিদায় নিয়েছেন । 
বাবার সঙ্গে ধাঁদের দেখেছি সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে 
লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যক রামপদ মুখোপাধ্যায় তাদের মনো একজন। রামপদ জ্যাঠাও 
আমাদের ন্েহ ও ভালবাস দিয়েছেন প্রচুব। বামপদ জ্যাঠী ছিলেন ভ্রমণ 
বসিক। ভারতবর্ষের সর্বত্র তিনি ভ্রমণ করেছেশ। তাৰ ভ্রমণবৃত্বান্তমূলক 
বইগুলি পাঠক সমাজে আজও সনাদৃত। কোথাও ভ্রমণ কবেই বাবার কাছে 
চলে আসতেন । আর শুরু হয়ে যেতে! গল্প । আমিও শুনতাম ওদের গল্প । 
অত্যন্ত ভাল লাগতো । বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের প্রসঙ্গ তুলনামূলক 
ভাবে আলোচনা কবতেন তিনি । শুনতে খুব মজা! লাগতো । ঘণ্টাব পব 
ঘণ্টা কেটে যেতো কিন্তু একঘেয়ে লাগতো! না। বাবা মাঝে মাঝে প্রশ্ন 
করতেন এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, তিনিও সহজ ভাবে বাধার প্রশ্নের উত্তর 
দিতেন। বহু ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস, গল্প তিনি লিখে আমাদের বাংল। 
সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময় কবেছেন। “চিমালয় অভিযান, “মাটিব 
গন্ধ”, “কল্পনান রও" এবং সগ্ঘ-প্রকাশিত “লই ঘর মন্তা মন” প্রভৃতি বন গ্রন্থ 
তিলি বূচনা কবেছিলেন। ঘবোধ' পরিবেশে তার সঙ্গে আমরা আলোচনা 
করতাম । নান! বকম গল্প বলে তিনি আমাদের আনন্দ দিতেন। বরামপদ 
জ্যাঠা যদিও গোড়া ব্রাঞ্ষণ ছিলেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যাপারে 
দ্বিধা কবেন নি। বাবাকে নিজেব ভাইযেব মতই মনে করতেন। 
সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচন৷ কবতে বাবার সঙ্গে দেখেছি 
শ্রমন্সথনাথ সান্যাল মহাশযকে । বাবার চাইতে বয়সে তিনি বড । আমর। 
ভাই-বোনের। তাঁকে জ্যাঠামণি বলেই ভাকতাম। মন্সথনাথের আলোচনাগুলি 
ছিল বিতর্কধমীঁ। তিনি সাহিত্যস্থষ্টগুলিব তীক্ষ সমালোচনা করতেন। 
সাহিত্যের সাবগর্ত আলোচনাগুলিতে আমার আগ্রহ খুব কম হ'ত, 
কারণ সাহিত্যের সম্যক জ্ঞান তথনও হয়নি; তবুও মাঝে মাঝে আমি 
শ্রোতা হয়ে বসতাম। সংস্কৃত ভাষায় অগাধ জানের অধিকারী এই 
মন্সধনাথ | । আমি যখন দ্বিতীয় কিংব। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি তিনি আমাকে 
স্কৃত শ্সোক শেখাতেন। বাড়ীতে এসেই আমাকে তিনি সংস্কৃত গ্লোকগুলি 


পিতৃদেবের সঙ্গে ধাদের দেখেছি তাদের কয়েকজন ১৭৭ 


মুখস্থ বলতে বলতেন । তিনি প্রায়ই বলতেন, “সংস্কত না জানলে ভারতীয় হওয়া 
যায় না।' বাবার কাছে বসে নিজে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিতেন। 
জাতীয় অধ্যাপক ভঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে বিভি্ 
বিষয়ে আলোচনা করতে বাবাকে দেখেছি, তবে স্থনীতিবাবুকে আমাদের 
বাড়ীতে আসতে আমি কখনও দেখি নি। বাবার সঙ্গে সভা-সমিতিতে আমি 
তাকে প্রত্যক্ষ করেছি। স্থনীতিকুমারের সঙ্গে বাবার কী কথাবার্তা হত তা 
বুঝতাম না । তবে দেখতাম দুজনেই যেন আত্মহার। হয়ে কথা কইছেন। অবাক 
হুয়ে যেতাম । কী বলিষ্ঠ চেহারা! এত বযস, তবু বার্ধক্যের ছাপ নেই। শ্রদ্ধায় 
মাথা নত হরে পড়ত। ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালে হথনী তিবাবু 
বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বাব! তখন নীলরতন সরকাব 
হাসপাতালে শব্যাশায়ী। বথা প্রসঙ্গে স্থনীতিবাবু আপসোস্‌ করে বললেন - 
জানেন যোগেশবাবু। আজকালকার আধুনিক লেখকগণ মাত্র একটা বই 
প্রকাশ করেই সাহিত্য একাডেমির পুরস্কাব পাবার জন্য ধরাধরি করে। 
অথচ আশ্চর্য, নানারকম পুরস্কার তারাই পাচ্ছেন। লজ্জায় দ্বণায় মাথা 
নীচু হয়ে যায।” বাবার সঙ্গে স্থনীতিবাবুর আলোচনায় সর্বত্রই একটা 
মিল আমি প্রত্যক্ষ করতাম। বাবার কয়েকথান। বইয়ের ভূমিকাও তিনি 
লিখে দিযে ছিলেন এবং “হিন্দুমালাব ইতিবৃত্ত” গ্রন্থটির সমালোচনাও খবরের 
কাগজে প্রকাশ করেছিলেন । বাবার পুস্তকাদি প্রকাশে সরকারী সাহায্য লাভ 
এবং এই ধরণের নানা ব্যাপারে অরুপণ সহায়তা করেছেন নিজেই অগ্রণী হয়ে । 
জাতীয় অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক সত্যেন বস্থ মহাশয়কে আমাদের 
নব বাবাকপুব বাসভবনে বাবার সঙ্গে হেয়ার স্কুলের জন্ম তারিখ নিয়ে 
আলোচনা! করতে দেখেছি । সত্যেনবাবু হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। 
হেয়র স্কুলের প্রতিষ্ঠা তারিখ নিয়ে মতভেদ ঘটায় তিনি বাবার সঙ্গে 
আলোচনা করতে এসেছিলেন । কী গভীর আলোচনা! ছুজেনেই তথ্যপূর্ণ 
মতামত ব্যক্ত করলেন। দেডশত বৎসর আগেকার ঘটনাগুলিকে বলে 
গেলেন বাব! অতি প্রাঞ্জল ভাষায় । বাবার ন্মরণশক্তি শেষ বয়স পর্যন্ত 
এতটুকুও হ্রাস পেয়েছিল না। আমরা যারা এদের কথোপকথনের শ্রোত। 
ছিলাম, তাঁদের সকলের মনে হয়েছিল দেড়শত বৎসর পূর্বের ঘটনাগুলি 
যেন প্রত্যক্ষ করছি। সেই দিনটির স্মৃতি আমার কাছে আজও অটুট রয়েছে। 
১২ 


১৭৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ছোটখাট মানুষ শ্রীনীরোদ সি. চৌধুরী । আকাশ-ছোয়া নাকি তার 
পাণ্ডিত্য। কাগজে-কলমে বহু বিতর্কিত মাহৃয। বাবার মুখে শুনেছি 
প্রবাসী অফিসে একই টেবিলে দু'জনে কাজ কবেছেন। বিদেশ থেকে 
ডাফকুপার পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হন। বহু প্রসঙ্গে বাবার কাছে 
নীরদবাঁবুর কথা শ্বনেছি। তখন থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করার একটা 
কামনা আমার অন্তরে জন্মেছিল। কিন্তু নীরোদবাবু কলকাতাষ 
থাকতেন না। ফলে, এ আশা অপূর্ণ ছিল। কয়েক বছর আগে কোন 
এক বিশেষ কাজে নীরোদবাবু কলকাতায় এসেছিলেন। দিল্লী থেকে প্লেনে 
নামলেন দমদম। সোজা! নব বারাকপুরে আমাদের বাড়ীতে চলে 
এলেন। আমার পিতৃদেবের প্রতি তার কত গভীর প্রীতি ছিল তা 
এতেই বোঝা যায়। ঘডিতে তখন দুপুর বারটা। বাবার সঙ্গে বহু 
আলোচনা করলেন। কলকাতার কাজ সেরে বিকেলেই আবার তিনি দিল্লী 
রওন। হয়ে যাবেন । আমার আশা পূর্ণ হল। 

শুধু মাত্র ভাবতবর্ষের নানা স্থানের শিক্ষিত ছাত্রগণই নয়, আমেরি কা, 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়। প্রভৃতি বহু দেশের ছাত্ররা ভারতবর্ষের মুক্তির ইতিহাস 
জানবার জন্য বাবার শবণ হতেন। বাব! তাদের কৌতুহল সহজেই মিটিয়ে 
দিতেন। পূবেই বলেছি, বাবার স্মরণশক্তি সাধারণের মত ছিল না। কাজেই 
যে কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য বহ-এর মধ্যে প্রবেশ তার নিশ্রয়োজন ছিল । 

আমাদের বাড়ীট! প্রায় সব সময়ই জ্ঞান্গর্ত বিধয়েব আলোচনার একটি 
কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরোয়া আলোচনায় বহু সাহিত্যিক 
মনীষীদের যাতাষাত ঘটতো আমাদের কলকাতা ও নব বারাকপুরের 
বাসভবনে । এঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, কালিকারগ্রন কানহৃগো। 
কুমারলাল দাসগুপ্ত, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যযয়, গোপাল ভৌমিক, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, ফণিভূষণ 
মুখোপাধ্যাক্ন প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বাবার সঙ্গে নানান বিষয়ে আলোচনা 
করতেন। আমার পিতৃদেবকে যে এই ধরণের উচ্চস্তরের মানুষের 
স্যকারের শ্রদ্ধা-গ্রীতির গ্রস্থিতে বেধেছিলেন তা অতি সত্য এবং তা আমাদের 
গর্ব ও গৌরবের বস্তু। 


(যাগেশচন্জ-প্রতিঠিত সাহিত্যিক 


( নববারাকপুর ) 
জন্মকথ। 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বৎসরের মধ্যে ১৯৫০ সনে ২৪ পরুগণ! জেলার 
বাবাকপুর মহকুমা এলাকায় শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে নববাবাঁকপুর' 
নামে একটি নৃতন জনপদের পত্তন হয়। এখানে ক্রমশঃ বহু শিক্ষিত, স্বধী, 
সঙ্জন ব্যক্তি বসতি স্থাপন করেন। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যবসিকও অনেকে 
আসেন। “সাহিত্যিকা” প্রতিষ্ঠার ছুই এক বৎসর পূর্বে এই জনপদবাসী 
সাহিত্যসেকীদের কাহাবও মনে একটি সাহিত্যালোচনা কেন্দ্র স্থাপনের কথা 
উদ্দিত হয়। স্থানীয় “নববোধন সেবা ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঘে”ব তৎকালীন 
কণপক্ষ এ উদ্দেম্তটে পর পর দুইটি সভা আহ্বান করেন। প্রথম সভায় শ্রীযুক্ত 
ফোগেশচন্দ্র বাগল “বস্ষি মচন্দ্র সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। সভাষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ 
চৌধুরী কবিবর মধুস্থদন দত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। ইহার পব এইরূপ 
সভার অধিবেশন নানা কারণে আর হইয়া উঠে নাই। নব বাবকপুবে 
আরও ছুই একটি সাহিত্য-সভার উদ্যোগ হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে 
তাহারও অবলুপ্তি ঘটে । 

ইহাব পর স্থানীয় সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকগণকে লইয়া একটি 
সাহিত্য-সভা গঠনের প্রয়াস স্তিমিত না হইয়া বরং ক্রমে বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়। 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল একদিন স্বগৃহে বসিয়া নব বারাকপুবের অধিবাসী 
নাট্যকার শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট এইরূপ একটি সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়- 
তার কথা উত্থাপন করেন এবং উভয়ের মধ্যে এ বিষষে সার্থক আলোচনা 
হয়। নরেশবাবু তাহার বাড়ীতেই প্রথম সাহিত্যসভা সাগ্রহে আহ্বান 
করেন। এইরূপ একটি সভানুষ্ঠান করিতে হইলে প্রাথমিক প্রচেষ্টা আবশ্যক | 
এই ভার স্বেচ্ছায় লন শ্রীবিমলকুষ্ণ দেব। “বন্দে মাতরম্”এর খষি বন্ধিম- 
চন্দ্রের জন্ম মাস আষাঢ় । এই মাসেরই প্রথম রবিবার ৫ই আষাঢ়, ১৩৬৭ 
দিবসে নরেশবাবুর বাসভবনে সভার অধিবেশন করা স্থিরীকৃত হয়। 


১৮৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


অধিবেশনে যোগেশচন্দ্র বাগল সভাপতিত্ব করেন। সভায় সভাপতি ও 
আহ্বায়ক বাদে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন । কালিদাস কাঞ্জিলাল, 
রৃতান্তনাথ বাশচী (কলিকাতা), নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্য, স্ববেন্্রনাথ বিশ্বাস, জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ]ায়, বিনোদবিহারী দাস” 
পরেশচন্দ্র ধর, কানাইলাল দত্ত এবং বিমলকুষ্ণ দেব । 

প্রারস্তে সভাপতি এই ধরণের একটি সাহিত্য সভার উদ্দেশ্ঠ ও সার্থকতা 
সম্বন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। কালিদাস কাঞ্জিলাল ও বিনোদবিহাবী 
দাস ইহার সমর্থনে কিছু বলেন। নবেশচন্ত্র ক্রবর্তার “মেঘদূতের জন্ম কথা? 
নাটকের প্রথম অঙ্ক, কালিদাস কাঞ্সিলাল ও কৃতান্তনাথ বাগচীর কবিতা 
পাঠ এবং শ্রীমতী পুতুল চক্রবর্তী ও কৃতান্তনাথ বাঁগচীর সংগীত প্রভৃতি 
দ্বারা সভার কার্য নিষ্পন্ন হয়। নিজ ভাষণে এদিনকার সভাপতি এই সভার 
নাম দেন “সাহিত্যিকা" এবং উপস্থিত সকলেই এই নামে সম্মতি প্রদান 
করেন। তিনি এই অধিবেশন এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি অধিবেশনে 
সাহিত্যিকার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেন । প্রথম অধিবেশনের 
কার্ধক্রম পরে বরাবর অনুস্থত হইযাছে ; তবে মাঝে মাঝে ইহার কতকটা 
সংশোধন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। কাধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে 
বিভিন্ন অধিবেশনে কিছু কিছু নিযমও ধার্য করিতে হয়। সাহিত্যিকার 
এতিহ্থ এই সব নিয়মাবলীর উপরেই গড়িয়! উঠিয়াছে। ইহাকে আমরা 
অলিখিত "গঠনতন্ত্র বলিতে পারি। প্রথম অধিবেশন হইতে সভাপতি 
যোগেশচন্দ্র বাগল সাহিত্যিকার সর্বাধ্যক্ষরূপে আখ্যাত হইয়া আমৃত্যু এই 
পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন । 


উদ্দেন্ত “ও নিরমাবলী 


প্রথম অধিবেশনে সর্বাধ্যক্ষ সাহিত্যিকার উদ্দেন্ঠ সংক্ষেপে বিবৃত করেন | 
পরবর্তাঁ কোন কোন অধিবেশনে ইহা বিশেষরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে প্রথম ও সপ্তম অধিবেশনে বণিত উদ্দে্ঠ এইরূপ ঃ 

"সাহিত্যিক সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যান্থরাগী সুধীজনের একটি মিলন 
কেন্দ্র। "*কবিতা-আবৃতি, বচন! পাঠ, সংগীত প্রভৃতি পূর্ণভাবে বা আংশিক 


যোগেশচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত “সাহিত্যিক ১৮৯ 


ভাবে সাহিত্যিকার কর্মস্থচীর মধ্যে গণ্য হইবে ।” (১ম অধিবেশন )। 
£--**সাহিত্য আমাদের জীবনও জীবন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় লইয়া । 
জীবনকে ভিত্তি করিয়া যাহা কিছু আলোচ্য বিষয় তদ্সমুদয়ই__কবিতা, 
গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপস্তাস প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশিত হইতে পারিবে । 
তবে একটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সাহিত্যিকার সভ্য ও শ্ুভাকাজ্মীদের 
পরিষার ধারণা থাকা আবশ্তক। সমসাময়িক ও স্থানীয় রাজনীতি, আধুনিক 
বিভিন্ন মতবাদ এবং এই প্রকার বিতর্কমূলক বিষয় কোন রচনার মধ্যেই 
পারবেশিত হইতে পারিবে না। তবে ধিনিই যে কোন বিশিষ্ট দল ৰ 
মতবাদী হউন না কেন, মূল উদ্দেশ্টেব প্রতি আনুগত্য স্বীকাব করিয়া ইহার 
সভ্য হইতে পারিবেন _( ১ম, সপ্তম অধিবেশন )। 

স্থনিিষ্ট নিয়মাবলী রচিত না হইলেও সাহিত্যিক যে ভাবে পরিচালিত 
হইয়াছে, তাহাতে প্রযোজনান্থগ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া 
আসিতেছে । এই সকল নিযমের প্রধান প্রধান কয়েকটি এই : 

১। প্রতিমাসে পৃৰ নির্দিষ্ট একটি রবিবারে সাহিত্যিকার কোন সদস্যের 
আহ্বানে তদীয় গৃহে ইহাব অধিবেশন হয়। অধিবেশন কাল ছুই ঘণ্টা হইতে 
আড়াই ঘন্টা । প্রতি অধিবেশনে স্বাধ্যক্ষ পৌরোহিত্য করেন। কোন 
কারণে তিনি উপস্থিত হইতে ন।পাবিলে বা অন্ত কোন কারণ ঘটিলে 
তাহার মনোনীত কোন সদন্য সভাপতির কার্য নির্বাহ করেন। 

২। স্বরচিত রূচন| পাঠ যেমন কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, 
স্বৃতিকথ৷ প্রভৃতি এবং মনীষীদেব রচনা হইতে পাঠ ও আবৃত্তি প্রতিটি 
অধিবেশনের মূল কার্য বলিয়া গণ্য। পঠিত রচনার উপর কোন আলোচনা 
বা বিতর্ক চলে না। সভাপতিত উপসংহার বক্তৃতায় সাহিত্যিকার বৈষয়িক 
আলোচন' প্রসঙ্গে রচনাদির সম্বন্ধেও সংক্ষেপে নিজ অভিমত ব্যক্ত কবেন। 
অধিবেশনে ক্-সংগীত বা যন্ত্র-সংগীতও পরিবেশন করা যাইতে পারে । 

৩। বিশিষ্ট ব্যক্তির স্তিতর্পণ ও জন্মদিবসাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন সাহিত্যিকার একটি কার্ধ। 

৪। অধিবেশনে পঠিতব্য রচনা অধিবেশন দিবসের অন্ন ৫ দিন পূর্বে 
সর্বাধ্যক্ষের নিকট পেশ করিতে হয়। পঠিতব্য বচনা সর্বাধ্যক্ষের অন্থমোদন 
সাপেক্ষ। আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের ক্ষেত্রে ইহা বর্তায় না। 


১৮২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


£ | কোন বিতর্কমূলক বিষয়, সম-সাময়িক রাজনীতি বা মৃতবাদ সম্বন্ধীয় - 
'আলোচন। চলে না। | 

৬। সভায় পরবত্াঁ অধিবেশনের দিন তারিখ সময় ও আহ্বায়কের 
নাম ঘোষণা করা হয়। 

৭। প্রাপ্ত-বয়স্ক € অন্যুন ২০ বৎসর বয়স্ক) ব্যক্তিরাই সাহিতিকার সভ্য 
হইতে পারেন। যে কোন সাহিত্যসেবী বাঁ সাহিত্যপ্রেমী বৎসরে অন্যুন 
৫টি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিলে স্থায়ী সদন্ত বলিয়া বিবেচিত হন। 

৮1. সভ্যবৃন্দের কোন নিয়মিত চাদা দিতে হয় না। তবে সাম্বংসরিক 
উৎসব বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের জন্য সদন্তরন্দের নিকট হইতে এককালীন 
দান হিসাবে স্বেচ্ছা প্রদত্ত অর্থ লওয়] হয় । 

৯। নৃতন বছরের 'প্রথম অধিবেশনটি সাম্বংবিক উৎসব রূপে প্রতিপালিত 
হয় এবং এ সভায় বিগত বৎসরের কার্যবিবরণ দাখিল কবা! হয় এবং এতে 
খ্যাতনামা কোন সাহিত্যি ব। বিদগ্ধব্যক্তি নিমস্ত্রিত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে ভাষণ দান করেন। 

১০ বহিরাগত সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যপ্রেমীরাও এই সভাঘ যোগদান 
করিতে পারেন । 

১১। বৎসর মধ্যে ক্রমান্বয়ে অথবা অল্প ব্যবধানে তিনটি অধিবেশনে 
যোগদান করিলে অধিবেশন আহ্বানের অধিকার জন্মে । 

এই “সাহিত্যিকা” বস্তৃত যোগেশচন্দ্রের সষ্ট্ি। বহু লেখকের রচনাশক্তির 
বিকাঁশে ইহ! সাহায্য এবং বহু সাহিত্য-রসিকের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে। 
নব বারাকপুবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ইহা । ইহাব প্রতিষ্ঠাবধি 
যোগেশচন্ত্র প্রাক্-ৃত্যুকালে কলকাতার হাসপাতালে থাকার দিনগুলি বাদে 
মাত্র ইহার ২টি অধিবেশনে অস্স্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন । 


উনবিংশ শতকের বাংলার কথা 


রামমোহন রায়, চিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গন্র 


দ্রিলীপকুমার বিশ্বাস 


উনবিংশ শতব্দীতে বাঙলার চিন্তায় যে অবতোমুখী নবস্্টিব প্রেরণ! 
দেখা গিয়েছিল তাঁর প্রভাব ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জাতীয় 
সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই দূৰ প্রসারী পরিবর্তনের বীজ বপন করেছে। 
রামমোহন কলিকাতায় স্থায়ী হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (১৮১৪ কি ১৮১৫ 
খ্রীষ্টাব্দে) তীকে কেন্দ্র করে একটি জিজ্ঞাস মণ্ডলীর স্থট্টি হয়। এই 
গোষ্ঠার মিলনের স্থান ছিল রামমোহন প্রতিষ্ঠিত “আম্ম্ীয়-সভা |, কালক্রমে 
বামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিশিষ্ট মতামত যখন আলোচনা ও 
্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে সুপরিচিত হয়ে উঠল- তখন এদের কেউ কেউ 
ংকিত বা বিরক্ত হয়ে যেমন রামমোহনকে ত্যাগ করে গেলেন, তেমনি 
আবও অনেক অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অনুসন্ধিৎস্থ শ্রদ্ধাশীল হয়ে তার 
সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন। সব মিলিযে রামমোহন ও তার অন্তরঙ্গগণ 
সমাজে যে এক প্রবল আলোড়ন স্থষ্টি কবেছিলেন ও বক্ষণশীল হিন্দুসমাজের 
ভয়ের কারণ ও দ্ব্ণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সম- 
সাময়িক সাহিত্যে ও সাময়িকপত্রেব পৃষ্টায় এব প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে 
আছে। নবধুগের ভাববিপ্রবের বুনিয়াদ এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন রামমোহন । 
এই নূতন চিন্তায় একটি অতিরিক্ত ধারা সংযুক্ত হম্ম মোটামুটি বিগত 
শতাব্দীর কুড়ি দশক থেকে । উক্ত নব্পর্বের পশ্চাতে যে সকল এতিহাসিক 
ঘটনা কাধকরী হয়েছিল তা হল মুখ্যত: ২০ জানুয়ারী ১০১৭ কলিকাতায় 
হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠ। ও গৌণত, এ বংসর ৪ জুলাই "স্কুল বুক সোসাইটির 
ও পর বৎসর ১ সেপটেম্বর "স্কুল সোসাইটি'র আবির্ভাব। হিন্দু কলেজের 
শিক্ষা হিন্দুসমাজভূক্ত তরুণগোষ্ঠীর মনের মুক্তি ত্বরান্বিত ক'রে অত্তি 
অল্পকালের মধ্যে বঙ্গীয় ভাবরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের স্ট্টি করেছিল । 
শেষোক্ত সংস্থাদ্ধয় পরম্পরের পরিপুরকরূপে বিভিন্ন বিষষে যোগ্য পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশ, পাঠশালা-সমূহের উন্নতিলাধন, নৃতন বিদ্ক/লয় স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে 


১৮৬ উনবিংশ শতকের বাংল।ব বথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সাধারণের উপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে উচ্চতর জ্ঞানচর্চার যে উপযুক্ত 
পশ্চাদ্ভূমি রচনায় সহায়ক হয়েছিল তার এঁতিহাসিক মূল্যও কম নয়, ধদিও 
বর্তমান প্রসঙ্গে এদের আলোচনার বাইরে বাখতেই হবে। জন্মের পরে 
হিন্দু কলেজ বেশ কিছুকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাপন করেছিল । পরে 
এর শিক্ষা ক্রমশঃ ছাত্রগণকে নবযুগের ভাবধারায় উদ্দীপ্ত ক'রে তরশ-সমাজে 
এক মানসবিপ্লবের স্থষ্ট করে। এই পবিবর্তনেব মূলে ছিলেন এখানকার 
প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়্ান ডিরোজিও। এঁব আতু্কীল 
পপ,_যাত্র তেইশ বৎসর (১৮০৯-১৮৩১); হিন্দুকলেজে অধ্যাপনার কালও 
সংক্ষিপ্ত-_মাত্র পাচ বলব (১৮২৬-১৮৩১)। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই 
তার উদ্দীপনাময় শিক্ষা যুবমানসে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা 
সত্যই বিস্ময়কর । এ'র সাক্ষাৎ ছাত্র ও প্রভাব-পরিমণ্ডলতৃক্র তকণ গোগীই 
ইয়ং বেঙ্গল” ব! “নব্য বঙ্গ' নামে ইতিহাসে স্থপরিচিত। অবশ্য “ইয়ং বেঙ্গল? 
নামটি অনেক সময় সম্প্রসাবিত অর্থে ব্যবহার কর হয়ে থাকে। কেউ 
কেউ হিন্দু কলেজের প্রাক্‌ডিরোজিও ও উত্তর-ডিরোজিও যুগের কিছু 
: প্রতিভাশালী ছাত্রের প্রতিও এই অভিধা প্রয়োগ করেছেন। এই নামেব 
প্রচলন ঠিক কবে থেকে হয়েছে জান যায় না, ভবে শ্বগর্শয় যোগেশচন্্র বাগল 
উল্লেখ করেছেন, ১৮৫১ শ্রীন্টাব্ধে “ক্যালকাটা! বিভূযু” পত্রিকায় প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে ইয়ং বেঙ্গল" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল 
ডেভিড হেয়ার-স্বতিসভা'র এক অধিবেশনে “ইয়ং বেঙ্গল ভি্িকেটেড,, 
নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তা ছাড়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রা্মমমাজের 
তৎকালীন তরুণ নায়ক কেশবচন্দ্র সেন তার প্রকাশিত এক পুস্তিকার নাম 
রেখেছিলেন ০০৪ 3৫0881--71719 15 07 50৮ উল্লেখ্য যে এই 
গোষ্ঠীর অন্তভূক্ত ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীটাদ মিত্র স্বয়ং এই মণ্ডলী সম্পর্কে 
ইয়ং ক্যালকটী” নাম ব্যবহার করেছেন। এক অর্থে এ নামকরণ সার্থক, 
কেন না ডিরোজিওর প্রভাব প্রধানতঃ তার কলিকাতাস্থ ছাত্রমগ্ুলীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু কলেজের যে ছাত্রবুন্দ ডিরোজিওর শিক্ষা বিশেষ 
অভ্প্রানিত হয়েছিলেন--তাদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাক্রর্ঠাদ চক্রবর্তী 
(১৮০৬৫৭ ), চক্দরশেণর দেব (১৮১০-১৮৭০?), কুষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
€ ১৮১৩-৯৮), বুলিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
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(১৮১৪-৮৭ ), রামগোপাঁল ঘোষ (১৮১৪-৬৮), বামতন্গ লাহিভী € ১৮১৩- 
১৮৯৮), প্যাবী্টাদ মিন্ত্র (১৮১৪-৮৩ 7, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০), হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), রাধানাথ শিকদার 
(১৮১৩-৭০ ), মাধবচন্দ্র মল্লিক, দিগন্বর মিত্র ( ১৮১৭-৭৯ ) প্রভৃতি । এদের 
মধ্যে রাধানাথ শিক্দার, রামগোঁপাঁল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, 
ঘক্ষিণারগন মুখোপাধ্যায়, প্যারীাদ মিত্র প্রভৃতি ডিরোজিওর সাক্ষাৎ 
শ্রেণীতৃক্ত ছাত্র ছিলেন; রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিকরুষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র 
ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব, তাবাচাদ চক্রবর্তী (ডিরোজিও অপেক্ষা বয়ে[জ্যেষ্ট) 
তার সাক্ষাৎ ছাত্র না হলেও তার ক্লাসে যেতেন, বক্তৃত! শুনতেন ও ক্লাসের 
বাইরে তার সঙ্গে নানা আলোচনায় সর্বদা যোগ দ্রিতেন। এঁরা ছাডা 
হিন্দু কলেজের পরবর্তী ছাত্রদলের মধ্যে কিশোরীচাদ মিত্র, মধুস্ছদন দত্ত, 
যোগেন্্চন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ চন্দ্র প্রমুখকে ডিরোজিও স্থষ্ট ভাবপরি মণ্ডলের 
অন্তভূক্ত গণ্য করে জম্প্রসারিত অর্থে আমর! তাদের “ইয়ং বেজল” আখ্যা 
দিতে পাবি । 

ডিরোজিওর বিদ্রোহী স্বরূপ ও তদানীন্তন ইংরেজী শিক্ষিত তরুণগোষ্ঠীর 
মনে তার অসীম প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে প্রথমে মনন্বী 
অধ্যাপকরূপে তার জীবনের নাতিদীর্ঘ পর্বটির কিছু আলোচনা আবশ্যক। 
ডেভিড, ড্রামণ্ড প্রতিষ্ঠিত ধর্মতল! একাডেমির মেধাবী ছাত্র হেনরি লুই 
ভিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হবা'র পূর্বেই সাহিত্য, 
ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন; তার রচিত ইংরেজি 
কবিতা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পাণ্ডিত্য, ব্যক্কিত্বমাধুধ, শিক্ষাদান 
প্রণালীর স্বকীয়তা, ছাত্রবাৎসল্য, বিশ্তদ্ধ চরিত্র, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ছাত্রমমাজের গুরু, বন্ধু ও সর্ববিধ জ্ঞানচর্চায় 
প্রেরণার উৎস করে তুলেছিল। তাঁর অন্ততম জীবনীকার টমাস 
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ডিরোজিওর ছাত্রগণ কেবল কলেজে নয়, ডিরোজিওর গৃহেও সমবেত 
হয়ে তার উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং পাঠ্যবিষয় বা জ্ঞানাঁলেচনা 
ছাড়াও ব্যক্তিগত নান। প্রলঙ্গে তার পরামর্শ নিতেন। গুরু ও শিশ্তগণের 
উদ্যোগে ১২৮ খীস্টাব্বে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার জন্য 'আযাকাডেমিক 
এসোসিয়েশন'এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার অধিবেশনে দর্শন, ইতিহাস, 
সমাজতত্ব প্রভৃতি নান! প্রসঙ্গেরই আলোচনা হত, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, 
আন্তিকতা, অদৃষ্টবাদ, সাহিত্য, শ্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোনও বিষয়ই বাঁদ 
যেত না। এরই আদর্শে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকতায় আরও সাতটি বিতর্ব- 
সভা স্থাপিত হয় এবং প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে ভিবোজিও যুক্ত হয়ে পড়েন। 
ডেভিড, হেয়ারের পটলভাড়া স্কুলেও ডিরোজিওর ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা 
হয়েছিল এবং ছাত্রসমাজ এখানেও তার ভাষণ শুনবার স্থযে।গ পেয়েছিলেন 
এইভাবে ডিরোজিওর প্রেরণায় তার তকণ ছাত্রগোগী সববিষয়ে স্বাধীনভাবে 
বিচার করতে অভ্যস্ত হন ও সর্ববিধ ধর্মাম্কতা ও যুক্তিহীন আচারপরায়ণতার 
উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠেন। ক্রমশঃ তকণ বয়সেব ধর্মান্সারে এই প্রথর 
যুক্তিশীলত৷ তাদের বাক্যে ও আচরণে উগ্র নন্যাৎ্প্রবণতাবপে প্রকাশ পেতে 
থাকে। হিন্দুসমাজের সমস্ত প্রচলিত সংস্কার ও বিধিনিষেধকে প্রকাশ্তে 
অগ্রাহথ করে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। নিষিদ্ধ খাগ্গ্রহণ, স্বাপান, 
প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রকাশ্ঠ বিদ্রপ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেব অমর্যাদা! প্রভৃতি 
এদের আচরণ রক্ষণশীল সমাজের আশংক। ও দ্বণাব কারণ হয়ে দাড়ায় । 
হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে সনাতনপন্থীগণ আতংকিত হয়ে নান! ভাবে 
এই শ্বাধীন চিন্তার প্রবাহ রোধ করবার জন্ত সচেষ্ট হলেন। ১৮৩০ শ্রীস্টাবে 
এদের চাপে ছাত্রগণের 'পার্থেনন্‌” পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ও হিন্দু কলেজের 
ছাত্র ও শিক্ষকগণের পক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনামূলক 
সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হয়। কিন্ত দমননীতি ছাত্রগণের ডিরোৌজিও- 
সর্গ বন্ধ করতে পারেনি বা তাদের প্রগতিশীল মতামতের উগ্রতা বা সাময়িক 
উন্নার্গগামী মনোভাবও কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি । রক্ষণশীল সমাজ ও 
তার পত্র-পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ডিরোজিও ও তার শিল্তবর্গ সম্পর্কে অর্ধসত্য 
ও মিথ্যায় মেশানো নান! নিন্দা-কুৎ্স। রটনায় প্রবৃত্ত হলেন ও অভিভাবকগণের ; 
মধ্যে অনেকে আতংকিত হয়ে নিজ পরিবারতূক্ত ছাত্রগণকে কলেজ থেকে 
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সরিয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে এই সংকটের 
কারণ গণ্য করে অধ্যক্ষপভার ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ তারিখে এক বিশেষ 
অধিবেশনে তাকে আত্মপক্ষসমর্থনের কোনও স্থযোগ ন! দিয়েই কলেজের 
অধ্যাপক থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পরে পদত্যাগ ভিন্ 
ডিরোজিওর গত্যন্তর রইল না (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১)। তার জীবনের অবশিষ্ট 
কয়েক মাস তিনি পরিপূর্ণভাবে সংবাদপত্র ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। পূর্ব হতেই তিনি “ইত্ডিয়া গেজেট” পত্রের সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন; পদত্যাগের পর তিনি প্রথম অল্পদিন “হেস্পেরাস্। নামক একখানি 
পত্রিকার সম্পাদনা ক'রে অজঃপর আ্যাংলো৷ ইব্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
“দি ইস্ট, ইও্ডিয়ান্ নামক দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপক জীবনেই 
তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন ও তার ছুখানি কাব্যগ্রন্থ ("পোযেম্স' 
১৮২৭, “দি ফকীর অফ্‌ জাংঘিরা ১৮২৮) প্রকাশিত হয়েছিল । ১৮৩১ 
তীস্টাব্দেই তার মৃত্যু হয়। কলেজত্যাগের পব মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রিয় ছাত্রগণের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগে ছেদ পডে নি। 

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ছাত্রগণেব মনে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ 
সধনই শিক্ষক হিসাবে ডিবোজিওব প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি দ্বয়্ং যুক্তিবাদী 
ছিলেন) ম্মালোচ্য বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব যুক্তি উখ্খাপিত করা! 
যেতে পারে আন্গপূবিক ভাবে সেগুলি বিদ্ার্থীগণের সম্মুখে উপস্থিত ক'রে 
তিনি বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত রাখবার ও 
স্ববীষ্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হবার শন্ুপ্রেরণ। দিতেন। সম্ভবতঃ তার ছাত্রগণ 
সকলেই হিন্দপমন্ব্ হবার কারণে তার যুক্তিবাদী আক্রমণের প্রধান 
লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারসমূহ। 
এই আক্রমণবৈশিষ্ট্যের অন্য কোনও কারণ ছিল কিনা ত। যথাস্থানে বিচার্য। 
অধিকন্ত, ডিরোজিওর আদর্শ ছিল নৈতিক সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা! ঃ 
যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তসমৃহ আচরণের দ্বারা জীবনে রপায়িত না হলে জীবনচর্যা 
সম্পূর্ণ হল না, এই ছিল তার বিশ্বাস। এই ধারণা তার শিল্পমণ্ডলীর মধ্যেও 
সঞ্চারিত হয়েছিল। ন্থতরাৎ এ'রা প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সামাজিক 
আচারসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা! করতে বিলম্ব করলেন না; প্যারীচাদ 
মতের ভাষায় 2 “1156 ০0108151015 080550 65 196:0210 9189 8681. 
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[6 0978,060 ৪111056 (16 1)01186 ০ 6৮০1৮ ৪.৫%81)090 ৪00101)6, 
0০) ৮716 701000115]] 1 100৬) ৮1101 0100008৮125 1116 
09 6৬০15111616" -****, [107৩ 1011101 500091009  0805176 0017 (0179 
961)1011 500061168 (16 17006001010 01 11010111176 0110 170117000 16115101) 
8110 9/10610 11165 ৮616 16001160 10 065] 1028183 ০01 101:8%913 
0169 191098060 11165 017) 16 11190 01616 ড/915 50106 180 
20116 (176 13121)10801021 01620 1190620 01 00011061600, 176 
01101 01016 01000005 (81111169 ড/83 110021151900---5/101)012,%815 
01 0010115 60০01 11806” | এ ছাড়াও, ছাত্রদের আরও বনু প্রকার উগ্ 
অসংযত আচরণের তালিকা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী সমকালীন ব্যক্তিবর্গের 
নিকট হতে সংগ্রহ করে £ “অনেক বাপ্গক ইহা অপেক্ষাও অতিবিক্ত সীমাতে 
যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময় মুদ্তিতমস্তক ফৌটাধারী ত্রান্ষণ 
পণ্ডিত দ্রেখিলেই তাহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য “আমর! গক খাই গো, 
আমর গক খাই গো” বলিযা চীৎকাব করিত। কেহ কেহ স্বীয় ভবনের 
ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, “এই দেখ মুসলমানের 
জল মুখে দিতেছি”_এই বলিষা পিতা-পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবাব 
টিকা মুখে দিত' | এই হিন্দুধর্মবিরোধী মনোভাবের সংক্ষিপ্ত নির্যাস প্রকাশ 
পেয়েছে ৩ অক্টোবব ১৮৩১ তারিখের “বেঙ্গল হরকরা”্য প্রকাশিত 
ডিরোজিও-শিষ্য মাধবচন্দ্র মল্লিকের এবংবিধ উক্তিতে ; থু 00619 ৮০ 
81101)1106 010061 1769501 12] ০1105 16109 1001 19017 ৮116 
1009 01101161106, 1615 13110011577 | বল! হয়ে থাকে হিন্দু কলেজের 
ত্দানীস্তন আবহাওয়! কেবল হিন্দুধর্ম নয়, কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্মেরই 
অন্থকৃল ছিল নাঁ_এমন কি খ্রীস্টধর্মের নয়। কিন্তু স্পষ্টতঃ এই মতসংঘাতের 
ফলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ যে পরিমাণ আহত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল খ্রীস্টধর্ম 
ও শ্রীন্টায় সমাজ তা হয়নি। ডিরোজিও ধর্মবিষয়ে ত্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী 
হলেও গ্রীস্টধর্ম ত্যাগ কবেন নি; এর প্রমাণ মৃত্যুর পর তার দেহ গ্রীস্টীয় 
পদ্ধতি অন্থসারে খ্রীষ্টীয় সমাধিস্থানেই সমাহিত হয়-_নান্তিক বা খ্রীস্টধর্মে 
অবিশ্বাসী ডেভিড, হেয়াবের ক্ষেত্রে যার অন্মতি পাওয়া যায় নি। টমাস্‌ 
এড ওয়ার্ডম ও ইলিয়ট ওয়ালটার ম্যাজ ভিরোজিওর এই ছুই জীবনীকার 


১৪২ উনবিংশ শ-কের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন, ডিরোজিও তার প্রথর যুক্তিবাদী মনোভাব 
সত্বেও খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এডওয়ারসের ভাষায় 491:092109 119৫ 
17 ৩ 1910 2070 501116 01 01119025179 0170৩751900 118 
1910 ৪1৫ 110? | তার মৃত্যুকীলে উপস্থিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীগণের 
মধ্যে ছিলেন খ্রীস্টীয ধর্মযাজক মিঃ হিল্‌ ও ডঃ জন্‌ গ্রান্ট,। দ্বিতীয়জন 
সাক্ষা দিয়েছেন ; 1 988 ৪ 87620 00175018007, (0 1015 1617705 008 
810101% ০91076 106 61011601015 1991 ৮0105 ৮616 21) 80581 10 116 
8681 700101219 01 91] 15105, 5710 25 0০8]76 ০0 2 0৬118 
00/191181 | সুতরাং তার ও পরোক্ষত: তার শিষ্যমগুলীর প্রথর ও 
হিংশ্র হিন্দুধর্ম সমালো5নার তুলনায় শ্রীষ্টরধর্মবিরোধ যে স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য 
হবেনা সে আর আশ্রর্য কি? বরঞ্চ দেখা যায়, হিন্দুধর্মের এই নিগ্রহে 
্রীস্টীয় মিসনারীগণ উৎসাহিতই হয়েছিলেন এবং হিন্দুধর্মে স্থলিতবিশ্বাস 
কলেজ-ছাত্রগণকে শ্রীষ্টধর্মে আকুষ্ট করবার উদ্দেশ্টে কলেজভবনের নিকটেই 
তার] শ্রীষ্টধর্মবিষয়ক বক্তৃতাআলোচনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। 


ম্যাজ তার ডিবোজিও-জীবনীতে স্পষ্টই বলেছেন; :* ** 16 ৬111 06 5৫61 
10081 “076 101018] 19350175 (2051)৮ 05 1965109210” 10806 0176 ৮০011 


01 1116 (001191121) 70155101191165 0019 6899 01 200017)001151)7617 | 
সে যাই হোক, ছাত্রগণের আচবুণের আতিশয্য ডিরোজিওর সম্পূর্ণ মনঃপৃত 
ছিলকি না সন্দেহ। হিন্দু কলেজ-কর্তৃপক্ষের 'অভিযোগের উত্তরে তিনি 
উইলসনকে যে পত্র লেখেন তাতে তার স্বাধীন চিন্তার জয়গানের সঙ্গে যথেষ্ট 
সামগ্রন্তজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর মনে যাই থাক, তাঁর 
শিক্ষার সাময়িক প্রতিক্রিয়াই যে এই ব্যাপক নশ্তাতপ্রবণভার জনক এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই সঙ্গে তার শিক্ষার স্থক্টিশীল দিকটিকে 
বিশ্বত হলে চলবে না। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, অন্যায় অবিচার ও পাপের প্রতি 
দুণা, বিশ্তদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধ, উদার মানবগ্রীতি ও দেশপ্রেম ছাত্রগণের, 
মনে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন। তার শিক্ষায় অন্থপ্রাণিত তরুণগোষ্ঠী 
সমারজ-সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার দাবী করেন। অর্থনীতিতে তাদের 
আদর্শ ছিলেন আযাভাম্‌ ম্মিথ; তার প্রভাবে তারা কোম্পানির একচেটিয়া 
বাণিজ্যাধিকারের পরিবর্তে অবাধ বাণিজ/প্রথার (66০ (৪৫6) প্রচলন, 
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চেয়েছিলেন ও ভারতবর্ষে উন্নত শ্রেণীর ইউরোপীযগণের বসবাস বা কলোনাই- 
জেসন্‌ দেব কাম্য ছিল ( ইন্ডিষা! গেজেট, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ )। এই 
ভাবে ডিরোভিও-স্ষ্ট যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় যে ত্রূণগোষ্ঠী গড়ে উঠলেন 
উত্তর-জীবনে তারা অনেকেই জাতীয় জীবনের নান! ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার 
স্বাক্ষর (রেখে যেতে সমর্থ হযেছিলেন । 

বর্তঘান গবেষণার ক্ষেত্রে এমন একটি ধারণ! ক্রমশঃ গডে উঠেছে ষে 
রামমোহন-হষ্ট প্রগতিশীল ভাবধারা এবং ভিরেজিও ও তৎ্প্রভাবিত “ইয়ং 
বেঙ্গল প্রবতিত যুক্তিবাদী মাঁনসিকত ছুই সমান্তরাল প্রবাহ ; এবা কোথাও 
পরম্পবকে স্পর্শ ব। প্রভাবিত করে নি। কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 
রামমোহন যে নব চিন্তার প্রবর্তক তাকে বলা যেতে পাবে “বিকর্ষেশন” বঃ 
ধর্মসংক্কাব ; অন্তপক্ষে “ইয়ং বেঙ্গল+-স্থষ্ট ভাববিপ্রব হল 'বরেনেশীস” বা। 
নব জাগবণ। এনিছক ইযোবোপের ইতিহাস থেকে ধাব কবা বুলি -- কিন্তু 
যে ভাবে এর প্রয়োগ বরা হয়েছে তাৰ থেকে এমন ভ্রান্ত ধারণাব স্য্টি হয 
যেন আধুনিক কালেব ইয়োবোগীয় “বেনেশীস” ও ণবিফর্মেশন” ছুটি স্বত্্ত 
প্বম্পববিচ্ছিন্ন 'এগন কি পবম্পবধিবোধী ধাবা! সাম্প্রতিক কালে ডিবোঁজিঞ্ব 
যে সকল স্মতিসভা অনুষ্ঠিত হযেছে তাতে এমন কথাও উচ্চাবিত হতে 
শোনা গেছে যে ডিবোজিও-শিষ্য “ইযং বেঙ্গল'গোঠাভুক্ত তরুণগণের 
বামমোহন কণ্তক প্রভাবিত হনার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না, কেন ন 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যথন ইংলও বওনা হন তখন এরা সকলেই 
অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম নাকি তাবাচাদ চক্রবর্তী। আরও 
বলা হযে থাকে উঘং বেঙ্গল'গোীহৃক্ত যুবকদল সকলেই এসেছিলেন 
সমাঙ্জেব সাধাবণ মধাবিত্ত স্তব থেকে যেখানে রামমোহনের সমকালীন 
অনুব্তিগণ প্রায়শঃ ভিলেন উচ্চবিত্ত ভূম্বামী ; এবং সাধাবণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী- 
জাত আলোড়ন সমাজকে স্বভাবত্; অধিকতর প্রভাবিত কবতে সক্ষম 
হয়েছিল । পরবর্ত ইত্তিহাসেব সাক্ষোর সঙ্গে এই ব্যাখাব অরধকাংশের 
এতই গরমিল যে সমস্ত সমস্যাটি একবার আদ্যোপান্ত ভাল করে যাচাই কৰে 
নেশ্রযার প্রয়োজন আছে। 

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের জানতে ইচ্ছ! হয়-_রামমোহন ও ডিবোজিও 
পরম্পরের পরিচিত ছিলেন কিনা । রামমোহন ভিরোজিও অপেক্ষ। প্রান 


১৩ 


১৯৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


স্লাইত্রিশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ । অবশ্ত বয়সের এই ব্যবধান তাদের পরিচয়ের 
পথে অন্তরায় নয়। রামমোহনের অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্তের সঙ্গেও তার 
প্রায় ৩৭৩২ বংসর বয়সের ব্যবধান ছিল; আর বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মাত্র ১৩ বৎসর বয়সেই রামমোহনের এত অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন যে রামমোহন 
তার সঙ্গে করমর্দন না ক'রে বিলাতযাত্রা করতে প্রস্তুত ছিলেন না । 
ভিরোজিওর অন্যতম চরিতকাব ম্যাজ বলেছেন রামমোহন ও ডিরোজিও 
পরম্পরেব বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে কোন্‌ ত্র থেকে তিনি এই তথ্য 
গ্রহ করেছেন তা জানান নি। অপর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড স 
এ বিষয়ে নীরব । লে যাই হোক, বামমোহনের সঙ্গে ভিবোজিওব দৃষ্টিভঙ্গীব 
কিছু মৌলিক পার্থকা যে ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিরোজিও ও তার 
অন্বতিগণের দৃষ্টিতে রামমোহন ও তার অন্তরঙ্গগণ ছিলেন 12171106121 
বা আংশিক ভাবে প্রগতিশীল । ভিরোজিও ম্বযং এদেব সম্পর্কে যা 
বলেছিলেন ৫ অক্টোৰার ১৮৩১ সংখ্যা “নিয়া গেজেট, তার খানিকটা 
উদ্ধত করেছেন। ডিরোছ্িওবু মন্তব্য এই রকম 2 ৬112 1715 
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এই প্রসঙ্গে ডিরোজিও বিশেষভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে আক্রমণ করেন 


রামঘোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ১৯৫ 


এই কারণে যে, মুখে তিনি নিজেকে বামমোহন ব্যাখ্যাত ব্রদ্মবাদের অন্থ্বর্তী 
স্বীকার করলেও স্বশৃঙ্নে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন । এই নিয়ে সেকালে 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছু বাদানুবাদ হয় ও ১৯ অক্টোবর ১৮৩১ সংখ্যা 
ইত্ডিয়া গেজেট'এ প্রসন্নকুমারের পক্ষে বল! হয় যে তার গৃহে ছুর্গাপুজানুষ্ঠানের 
হেতু এ নয় যে তিনি প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস করেন; তাকে অনিচ্ছা ও 
অবিশ্বাস সবেও এ অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, কেননা প্রতি বৎসর 
পূজানুষ্ঠান করতে হবে এই সুস্পষ্ট সর্তে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাঁ- 
ধিকারী হয়েছেন। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে স্বয়ং বামমোহনের বিরুদ্ধে 
ভিরোজিওর অভিযোগ বিশেষ গুকতর নয়। তিনি কেবল বলতে চেষেছেন-_ 
ধর্মবিষয়ে রামমোহনের মতামত সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট নয়_তিনি সর্বশান্ত্রের 
সাবভাগকে সমান শ্রদ্ধা করেন ও অর্ধাচীন অংশকে বর্জন করেন। আর 
একটি অভিযোগ, যা কিছু অদ্ভুত শোনায়, তা হল এই যে বামমোহনের 
জীবনযাত্রা হিন্দুবই মত। রামমোহন গোগীর অনেকের সম্পর্কে তাব 
বক্তব্য-_এ'দের মতে ও আচরণে মিল নেই ; রামমোহনেব ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির 
অন্তরালে আশ্রয় নিষে এরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ সর্বাবিধ উচ্ছ জ্বল আগরণ করেন ও 
প্রকান্ে প্রচলিত হিন্দুধর্মে অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন, অথচ নিজ নিজ গৃহ- 
পরিবারে পুরোহিতগণকে দক্ষিণ! দিয়ে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করতে দ্বিধা 
করেন না । বামমোহন ও তার মগুলীভূক্ত অন্তান্তদের মধ্যে এখানে স্পষ্টতঃ 
পার্থক্য করা হয়েছে। রামমোহন স্বয়ং প্রতিমাপূজা ও তাব সঙ্গে জডিত 
আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন এবং সামাজিক ভাবেও এ-সকলে 
অংশ গ্রহণ করতেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে 
অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ-প্রত্াখ্যানের নিদর্শনটি তো! এ-সম্পর্কে বিখ্যাত হয়ে 
আছে । অথচ বেদ-উপনিষদ্‌ প্রোক্ত ব্রহ্মবা্ ও একেশ্বরবাদের ভাবধাবায় 
নিষিক্ত হয়ে তিনি নিজেকে প্ররুত হিন্দু বলতে দ্বিধা করেন নি-_এই উদার 
ব্হ্মবাদই ছিল তীর নিকট হিন্দুধর্মের সারবস্ত। উল্লেখ্য যে, বামমোহন ও 
তার অস্তরঙ্গগোর্ঠীভূক্ত অনেকের আচরণগত এই পার্থকা তাদের বক্ষণশীল 
প্রতিপক্ষগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ৭ কাতিক, ১২৩৮ বঙ্গাব্ 
(২২ অক্টোবর, ১৮৩১) সংখ্যা "সমাচার-দর্পণ' রক্ষণশীল “সমাচার-চন্জ্রিকা” 
পত্রিকা থেকে এই মর্মে যা উদ্ধার করেছেন তা আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশেষ 


১৯৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রণিধানযোগ্য £ ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভাল রূপে শিক্ষা কবিলেই দৈবকর্ম পিতৃক্ 
ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত, 
ধাহারদিগের বিশ্ষে আত্মীয়ত। আছে তাহারা তদুপদেশে উক্ত কর্মে ক্ষান্ত 
হইয়াছেন। ইহাও অত্য নহে কেননা শ্রীধৃত কালীনাথ মুনসী তাহার 
পরমাত্মীয় এবং তাহার স্থাপিত ত্রাহ্মদভায় ইহার সবদা গমনাগমন আছে 
তথাষ ষে প্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহাকি তিনি অরবণ করেন না ফলতঃ 
তাহাতে বিচক্ষণ মনোযোগ 'আছে। অথচ তাহাব বাটীতে শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি 
তাবৎ কর্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীধুত বাবু রাজকুষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু 
নবকৃষ। সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকুষ্ণচ সিংহদিশের সহিত কি বায়জীর আত্মীয়তা 
নাই। অপরঞ্চ শ্রীঘুতত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন বাষের 
বিশেষে আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাহার নিত্যকর্ম বা কাম্যকর্ম 
কিছুই বহিত করাইতে পাবিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না এ বাবুব 
বাটিতে ৬ ছুর্গোৎসব ও ৬ শ্াম।পূজা ও ৬ জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম 
হইযা থাকে । অর্থাৎ রক্ষণশলগণের দৃষ্টিতে বামমোহনের সহযোগীগণ 
তাদের রামমোহন-সংসর্গ সত্বেও কিছুট। ক্ষমাহ, কেননা তাবা স্বগৃহে প্রচলিত 
পৃজানুষ্টানসমূহ রহিত করেন নি কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ রূপে পাষণ্ড 
কালাপাহাড়, কেননা তিনি দৈবকর্ম পিউকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া বর্জন করেছেন। 
বাহতঃ উগ্র প্রগতিবাদী ও উগ্র রক্ষণশীল পক্ষদ্য়ের মধ্যে এক বিষয়ে সিদ্ধান্তগত 
আশ্চর্য সাদৃশ্ঠ বর্তমান। ছুই দলই লক্ষ্য করেছেন বামমোহন ও তার 
অধিকাংশ অন্ুবন্ঠর মধ্যে জীবনচধার গ্রভেদ ; অবশ্য এর থেকে তাদের 
সমালোচনা নিজা নজ দৃষ্টিভঙ্গী অন্থযাধী হিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। 
ডিরোজিও-গোহী সম্পর্কে রামমোহনের মতামত স্পষ্ট ভাবে জানবার 
সুযোগ আমাদের নেই । এদের চিন্তা ও কাধক্রম দীর্ঘকাল অনুশীলন করবার 
সময় তিনি পাননি, কেননা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকরূপে ডিবোজিওর 
হিন্দু কলেন্দে যোগদান ও ১৮৩০এ বামমোহনের ইংলগু-যাত্রা। তবে 
ঈশ্বব-বিশ্বাম রামমোহনের জীবনে মূলমন্ত্রপরূপ ছিল-তাই তার নিকট 
সন্মেচ্বাদ বা নাস্তিকতার তুল্য মহাঅনর্থ আর কিছু ছিল না। যে 
পৌত্তলিক উপাপনাকে তিনি কোনও ক্রমেই সহ করতে পারতেন না- 
তাকেও তিনি অন্ততপক্ষে নাস্তিকতা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। 


রামমোহন রয়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ১৯৭ 


এ নিষয়ে তার মনোভান প্রা মনীষী বেকনের মতই ; যিনি বলেছিলেন £ 
1 ০৭1৫1801767 06116৬০ 211 016 0155 17 616 1,65110 2৫ 116 
[211710200 079 410 020) 086 1015 9171501581 (0706 19 
৬1000 & 11101 সেই কারণে “ইয়ং বেজলগোট্ীস্কক্ত অনেক তকণের 
প্ররত্িগা তিনি স্বীকার করে নিলেও তাদেব বারও কারও ধর্মবিশ্বাসংনতা 
বা সবনন্যাত্প্রবণত। যে তার চিন্তকে ব্যথিত করবে তা স্বাভাবিক । তবে 
ন্ডিধোজিওর সঙ্গে কোনও কে।নএ ব্বিষে বাষমোহন-গোষ্টার মতপার্থক্য 
থাক“লও তার প্রতি এদেব যে সশান্ৃভূতিব সম্পূর্ণ অভাব ছিল না তার কিছু 
পবোক্ষ প্রমাণ আছে। যথাস্থানে ত। বিন্ন্যে | 

উবোজিও-রুত বামমোখননপোষ্ঠা সম্পক্িত বক্তব্য পর্যালোওনা করলে 
দেখ যায় এব কিছুটা সত্য ও কিছুট। বাদঘো্নেব দৃষ্টিভঙ্গীকে বুঝবাব 
বাভাবিক অক্ষমতা প্রস্থত। রামমোহনের তুর্তাগ্য তার প্রতিভা ও খাক্তিত্বের 
আকষণে ধারা তাঁর চতুদিকে সমবেত হবেছিলেন, মনীষা, আদর্শনিষ্টা 
চবিত্রবল, ত্যাগ, তিতিক্ষায় তাদের মধো বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ 
বামমাহন অপেক্ষা অনেক নিম্ন মিতে খিচবণ করতেন। রামমোহনেব 
ধর্ম ও সমাজসংক্রান্ত প্রগতিশীল আদর্শে প্রতি তাদের যে আকর্ষণ ছিল ন! 
তা ন্য__কিন্তু পবিপূর্ণভাবে তা অনুসরণ করতে হলে যে পরিমাণ হ্বার্তত্যাগের 
প্রযোজন তা তাদেব চরিত্রে ছিল না। সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিত্তোপার্জন, 
পাপ্পসিব স্ুখভোগ, বিষয়সম্পত্তিসব কিছু বজায় বেখে যে শক্তি ও সময় 
উদ্বত্ত থাকত সেটুকু তারা দেশের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতে প্রস্তত 
ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে রামমোহনের অনাধারণ মনীষার দ্বারা 
মারু্ট হয়ে নানা বৈষয়িক ও সাংসারিক ব্যাপাবে পরামশের জন্যও তার 
শরণাপন্ন হতেন। রামমোহনের মগুলীভূক্ত সকলের আন্তরিকতা যে গভীর 
ছি” না তার সর্বাধিক উল্লেখযোগা প্রমাণ _বামঘোহনের ইংলগু গমনেব পর 
এদের প্রায় সকলেই ত্রাহ্মলমাজের সংশ্বব ত্যাগ করেন মাত্র দ্বারবানাথ 
ঠাকুরের মাসিক অর্থসাহাযা ও দরিদ্র পণ্তিত রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশের নিষ্ঠা 
ব্রাহ্মমমাজকে প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরবর্তী দশ বৎসর ( ১৮৩০-১৮৪০ ) 
কোনও রকমে বাচিয়ে রেখেছিল। মহষি দেবেন্দ্রনাথ এর ভার গ্রহণ 
করবার পর উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে এই সংঘে নবজীবন 


১৯৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সঞ্চার হয়। এমন কি, রামমোহনের অন্তম অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তার সর্ববিধ 
কল্যাণকর্মের সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পুত্র দেবেন্দ্রনাথের ব্রক্ধ- 
বিদ্যাচচী ও ব্রাহ্ষলমাজ নিয়ে বাডাবাডি পছন্দ করেন নি। রাঙ্মোহন 
স্বয়ং তার আদর্শের জন্য যথেষ্ট ছুঃখ ও নির্যাতন বরণ করেছিলেন, আততায়ীর 
ভয়ে তাকে স্বত্তরস্ত থাকতে হত,”_৪ শেষ জীবনে সম্পূর্ণ নিংদ্গ ও নিন্য 
অবস্থায় তাঁকে বিদেশে মৃত্যুববণ কবন্তে হয। তার বন্ধুরা অনেকেই 
দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতেন এবং বেগতিক দেখলেই বিপজ্জনক নৌব টি 
পরিত্যাগ করে যেতেন । এঁদের সম্পর্কে ডিরৌজিওর বিবপ সমালোচন। যে 
অনেক পরিমাণে যথার্থ সে-বিষযে সন্দেহ নেই। ডিবোজিও ব্বযং ছিলেন 
এবিষয়ে ভাগ্যবান । তার শিষ্তমগ্ুলীর আদর্শবাদে কোনও ছিন্র ছিল না। 
আদশেরি জন্য ত্যাগন্বীকারে ছুঃখবরণে এর! কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। 
কিন্ত ডিরোজিও যেখানে 19171199181] বলে ব্বামমোহভনেব সমালোচন। 
করেছেন সেখানে তিনি রামমোহনের প্রতি স্রবিচার কবেন নি বা কবতে 
পাবেন নি। এব কারণ দুই মনীষীর নিজ নিজ অন্তঃপ্রক্কতির মধ্যে নিহিত । 
ডিরোজিওর মানস মুখ্যতঃ বাষরণীয় রোমার্টিকতার প্রভাবে গঠিত-তার 
দার্শনিক যুক্তিবাদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে তার বোমাট্টিকু মনোভাব 
প্রতিফলিত। তিনি যে তার স্বল্পপরিসর জীবনে বামমোহনের মত নান! 
ভাষায় বিভিন্ন ধর্মের মূলানুসন্ধান ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুশীলন 
করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি দর্শনচর্চা যথেষ্ই করতেন কিন্তু তা 
সমকালীন ইযোরোপীয় দর্শনের এক বিশেষ ধাবা _বেকন, হিউম, কাণ্ট, ও 
সহজ জ্ঞানবাদী রীভ্‌, ডুগান্ড স্টষ্বার্ট ও ব্রাউনেব রচনাষ যা প্রকাশিত। 
হিন্দু ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মুসলমান, ইন্ুদী ও 
খ্ীস্টীয় শাস্ত্রে তার যে বিশেষ প্রবেশ ছিল তারও কোনও নিদর্শন পাওয়া 
যায় না! ্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী হলেও ছন্সস্থত্রে পাওয়া শ্রীষ্টধর্ম তিনি 
যে ত্যাগ করেন নি তার উল্লেখ পূর্বেই কর হয়েছে। আযাংলো-ইও্িয়ান 
সম্প্রদায়ভূক্ত হওয়া সত্বেও তিনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ জ্ঞান করে স্বীয় কাব্যে 
গলীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন বটে কিন্তু সে দেশভদ্কিও অনেক 
পরিমাণে বায়রণীয় বোমার্টিক মনোবৃত্িপ্রন্থত | ভারতবষর্যয় জীবনচর্যার 
অন্তনিহিত চিরস্তন মুল্যবোধগুলির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ রামমোহন যে 


রামমোহন রায় ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ১৯৯ 


স্বাজাত্যবোধের অধিকারী হয়েছিলেন ডিরোজিওব দেশভক্তি আন্তরিক 
হলেও তার মূল জাতীয় সংস্কৃতির সেই গভীরে প্রবেশ করেনি তার 
মধ্যে উচ্ছসের ভাগ ছিল বেশী। তাই তাব ও তার শিঙ্কগণের শাণিত 
যুক্তিবাদের আক্রমণে প্রায় একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিল হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু- 
সমাজ । বামমোহন যেমন সুক্ষ বিচারশক্তি দ্বারা হিন্দুধর্ম ও 

স্কৃতির সারভাগকে গ্রহণ ক'রে অর্বাচীন অংশকে বর্ভন করেছিলেন এবং 
বগ্থ যত্র ও পরিশ্রম সহকারে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন যে ধর্ম ও 
সংস্কৃতির অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া! বিশ্বজনীন-_প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসেই তা 
প্রতিফলিত,_সেই পর্যাষের বিচারবুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
ডিবোজিও ও প্রথম যুগে তার শিশ্যগণ দিতে পারেন নি। তাদেব নিকট হিন্দু ধর্ম 
সংক্রান্ত সবকিছুই ছিল অশদ্ধেয় ও বর্জনীয়-_হিন্দ ধর্ম সংক্রান্ত সবকিছুই দেশের 
ও সমাজের অন্তঃপতনের কারণ । রামমোহনের পক্ষে এমন মত পোষণ করা! 
কখনই সম্ভব ছিল না। তিনি মমাজেব আমুল সংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু গভীর 
অনুশীলন ও প্রত্যক্ষ দেশপরিচয় হেতু নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি 
একটি মমত্ববোধের অধিকারী হয়েছিলেন এবং এই কারণেই ডিরোজিণ- 
গোঠাব সর্বনন্তাৎকারী মনোভাব তাকে কোথাও স্পর্শ করে নি। তিনি বিশ্বাস 
কবুতেন সমাজের অন্তঃস্থল থেকে সংস্কারের প্রেরণা জন্ম নিলে তবেই সেই 
পরিবর্তন স্থাধী হয়--সব প্রচলিত ব্যবস্থা এক মুহূর্তে চূর্ণ করলে বা নস্যাৎ 
করলে এক শূন্যতার স্ষ্টি হয় মাত্র। অতীতের সঙ্গে আকশ্মিক ছেদের 
প্রতিক্রিয়া জনমানসে শেষপর্যন্ত শুভকর হয় না এই ছিল সামাজিক 
পরিবর্তনেব প্রশ্নে তার দৃষ্টিভঙ্গীর মর্ম। বহু বৎসব পূর্বে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের জীবনী আলোচন! প্রসঙ্গে অজিতকুমার চক্রবত্তা ভূমিকাম্ববপ 
রামমোহন সম্পর্কে যে গভীব অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য করেছিলেন আজবের 
বিচারেও তাঁর যাথার্থ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই £ ***"বামমোহন বায় 
এমন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয ভাব ত্যাগ করেন নাই৷ 
“তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, “স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং 
সর্জাত্তির মধ্য দিয়াই শ্বজাতিকে সত্যবপে পাওয়া যায়” এবং “আপনাকে 
ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়! যেমন নিক্ষল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ 
করিয়! আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গাতি।” 


২০০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


এ জায়গায় ও আবার “তিনি দি কেবলমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মতত্বের আলোচন। 
করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতব্বের যোগ কোথায় তাহা তলাইয়া না 
দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয় ভাবে সার্বভৌমিক হইতে পাবিতেন না। 
এবং এখানেই আবার ফরাসী এনসাইক্লেপিডিস্টদের সঙ্গে তাহার পার্থক্য । 
কারণ তাদের সার্বভৌমিকতা জাতীয় এ্তিহাসিক বিকাশের পথে ফোটে 
নাই। তাহারা সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তিতক্তাকে 
(1701%149811501) অধিনায়ক করিয়াছিলেন । বাঁমমে|হন সেই ব্যক্তিতস্ত্রতার 
কর্তৃত্বেৰ জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাননেব প্ররোজন অনুভব কবিতেন। 
কিন্তু শান্জকে তিনি যুক্তির কণ্টিপাথবে ঘষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। -*"দেশকালের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম 
বা সমাজ আকাশকুক্থম মাত্র ; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সাবজনীন্তার দিকে 
লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ বা প্রাণহীন ।” জাতীয় শাস্ত্রের সারভাগ বিশ্বের 
অন্ান্ত শাস্ত্রের মর্ষবাণীর সঙ্গে সমঘিত ক'রে সবট্ুকুকে যুরক্ষিবিচারের ছারা 
পরিমাজিত করে গ্রহণ করবার মনোভাব বুঝবার মত অন্তৃষ্ট ও সহানুভূতি 
ডিরোজিওর ছিল না। তাই তার দৃর্টতে রামমোহন “হাফ-লিবারেল্ঃ | 
তার অন্যতম অভিযোগ ছিল, রামমোহন হিন্দুর মতই জীবন যাপন করেন। 
স্বীঘ মনীষার প্রাথষ সত্বেও ঠিরোজিও রামমোহনের প্রজ্ঞার গভীরতা বা 
দূরদৃষ্টর অধিকারী হন নি। 

দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যেব কখ। বাদ দিলে কিন্তু সকল প্রগতিশীল 
প্রশ্নে রামমোহনের সঙ্গে ডিরোজিও ও তার শিষ্যবর্গের মতৈক্য ছিল । নব্যগোষা 
শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, কুসংঙ্কাব ও আমাজিক কুপ্রথাসমূহের 
অবলুপ্তি, স্বাধীনচিন্ত। ও মতামত প্রকাশের অধিকার, অবাধ বাণিজ্য প্রথার 
প্রবর্তন, ভারতে ইয়োবরোগীরগণের বপবান বা “কলোনাইজেসন'এর সমর্থক 
ছিলেন । ইপ্ডিয়া গেজেট, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০ )। এই আদর্শগুলির সব 
কটিই ইতিপূর্বে রামমোহনের চিন্তায় রূপ গ্রহণ করেছে। তাই স্বভাবতঃ 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা রামমোহনের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে প্রতিফলিত 
দেখে তার প্রতি অঙ্রক্ত ও সশ্রদ্ধ হয়েছিলেন । এই প্রসঙ্দে ডিরোজিও- 
শিষ্য রামতন্ন লাহিড়ীর নিকট সংগৃহীত একটি মনোরয় কাহিনী নগেক্্রনাথ 
চট্টোপাধায় তার রামমোহন-জীবনীতে প্রকাশ করেছেন € পঞ্চম সংস্করণ, 


রামমোহন বান, ডিরোজিও ও ইয়ং বেজল ২০১ 


পৃঃ ৩৬৮ পাদটীকা) । ১৮২৯ খ্রীস্টাবধে সতীদাহ-বিরোধী আইন পাশ হলে 
যখন রামমোহন ও তার সহযোগীবৃন্দ বেন্টিকৃকে প্রকাশ্যে অভিনন্দিত করেন 
সেই সময একদিন বামগোপাল ঘোষ, বসিককৃষ্। মলিক, দক্ষিণারঞজন 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্রদল কলেজভবনে বসে তর্কে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন _ বেন্টিপ্টকে প্রদত্ত অভিনন্বণপত্রের ইংরেজি রচনা! রামমোহন 
রায়ের কি আ্যাডাম সাহেবের । এই সময় তানের শিক্ষক ডিরোজিও 
উপস্থিত হলেন ও সব কথ| শুনে কৌতুকমিশ্রিত তিখস্কাবেব ভাষায় তদের 
বললেন £ “তোমব। মানুষ ন। এই দেয়াল? নাবীহত্যারপ এই ভীষণ প্রথা 
দেশ থেকে উঠে গেল, এতে তোমর1 কোথায় আনন্দ করবে-__না! অভিনন্দন- 
পত্রের ইংরেজি ক'রে লেখনীপ্রস্থত এই বুথ তর্কে তোমরা মত্ত! রামমোহন 
ইংরেজিতে কিরূপ স্থপঙ্ডিত তা জানলে তোমরা এ রচনা আযাডামের বলে 
কিছুতেই মনে করতে না, কাহিনীর উৎস উক্ত ছাত্রগণের সতীর্থ সমকালীন 
পৃতচরিত্র রামতন্থ লাহিড়ী, স্থতরাং এর সত্যতা সন্দেহাতীত। এর মধ্যে 
ডিরোজিও ও তার শিষ্দলের বামমোহনের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবই ব্যক্ত 
হয়েছে । 

ইয়ং বেঙ্গল'গোষ্টার ধারা প্রতীকম্বরূপ তাদের কয়েকজনের বিভিন্ন 
সময়ের উক্তি ও জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে রামমোহনের প্রতি 
তাদের প্রগাট শ্রদ্ধা ও তার ভাবাদর্শের প্রতি তাদের অকৃত্রিম অন্ুবাগের 
অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। বূসিককৃষঃ 
মন্লিক এদের মধ্যে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ, স্থিতখী ও যুক্তিনিষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন রামমোহনের পরম অন্থরাগী। বামমোহনের 
মৃত্যুর পরে € এপ্রিল, ১৮৩3, কলিকাতা টাউন হলে যে শোকসভার অনুষ্ঠান 
হয় সেখানে তিনি ছিলেন একমাত্র ভারতীয় বক্তা । বরামযোহনের প্রতি 
অদ্ধা নিব্দেন ক'রে এই উপলক্ষে তিনি বলেন £ 119 11/0 ৬০ ৮1111 100 
566 8811. 79 27995 10105 811 10710179 ০ 9019915010101) 19 
[)190181]0 1072. [0019 979 08102016 01 17001) 096০1 011085 (3211 
1715 00100511071) (10817561565 ৪৮ 0186 01106 100917,60--" "৮" 06 
[96155810019 ০৫49 0061)60 1119 7101110 ৪170 10071060 101) (0 


161-06 51515010102, ৪0৫ 6০ 11010 01 019 মি 16800678010 


২০২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগ্েশচন্দ্র বাগল 


8010 11011000861 01 115 ০010610.  4£১10176  ঠ015 1106 179 
019০6806৫ [161861 2170 10101101 6111 105 2000201)115160 10911 ০0 
07956 60105 ৮/10101) 1195 1712.00 1019 1)2776 9০ 0917005, ৩ ৫০98৮ 
11056 06 10 ০০101061) 301] 0016০06 60 [২৪070101700 [২৪9 0) 
8০0০০101106 11) [016-2101119176 121 15 60901 1 016 ৪0০911601), ০01 
900056.. [79 89 81809 21000 17) 1116 09150 01110121010? | 
এর পরে রসিককৃষ্ণ অগ্রসর হয়েছেন শিক্ষাবিদ রূপে রামমোহনের মূল্যায়নে £ 
4 00010 ড710101 [২9091001718 7২০09 180 109০0112119 20 1)621 ৮/25 
016 90108.0101) 06 1015 ০০0 1707, যা) 015 17500610019 
01011010175 ৮০16 615 ০011906 200 10101616. 7716 11181176817 
26 119 ০% 27006052 & 8০1)০০1 ৪ ৮/1)101) 111700909 73955 ৬/০16 
(8081). | অতঃপর রসিকরৃষ্খ এই দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 
যে এমন একজন মনম্বী শিক্ষাবিদ্কে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেব চক্রান্ত হিন্দু 
কলেজের সংক্রবে থাকতে দেয়নি-_তিনি এই প্রতিষ্টানেব সঙ্গে যুক্ত থাকলে 
দেশের প্রভৃত মঙ্গল হতে পারত: “06 06178 10610 11. 0020 157০০ 
1) 5/171010 156 9110010 1785০ 701 17910 61715 0120906এ ০০110১- 
11161), 176 %/25 10166106. 1017 ৫0116 21] 1119 90900 ৮1101 179 
০০০1৫ 00)675/156 110৬৩ 10106, 1 911005 69101517091 96175 91109/6৫ 
10 1010 2) 11756100110101) 11) 59171018179 11210 1859 00101 (৩ 
819258% 561৬1০9 €০ 1015 ০0065. 1615 1720 7961 70011010090 1715 
0০106015106 10017)0 10181101726 91195150 1187 [72911163 ৬/17101) 
10180 17259 0019 51111 2168161 0611650 (0115 ০0109 2 0 
হিন্দু কলেজ-পরিচালক-সমিতিতে বামমোহনের প্রবেশ নিষিদ্ধ কববার 
এক স্থপরিকল্লিত রক্ষণশীল চক্রান্ত যে ক্রিয়াশীল ছিল তার সমসাময়িক 
প্রমাণ হিসাবে এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷ লক্ষণীয় যে, হিন্দু কলেজ 
অধ্যক্ষসভায় রামমোহনের অন্পস্থিতি এই প্রতিভাখালী ডিরোজিও-শিষ্তের 
নিক' নিতান্ত ছুরাগ্যজনক মনে হয়েছে । সবশেষে রূসিকরুষ্ণ বলছেন, ইস্ট, 
ইণ্ডিয়! কোম্পানীর নৃতন সনদ যদিও অনেকদিক দিয়ে জঘন্য--ভারতবালীর 
পক্ষে মঙ্গলজনক যয! কিছু উৎকৃষ্ট সর্ত এতে সংযোজিত হয়েছে ত। 


রামমোহন রায়, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২০৩ 


রামমোহনের একক ও আক্রান্ত প্রচেষ্টটর ফল। 76 2 6০ 103815770 
2110 6০ 1719 £০010% 1610 ৮০ 216 10 ৪. 298 17689010 1)06065৫ 
[01 076 0656 0180563 11) 01০ 16৬ 01191661, 02৫. 200 %/:6191)5৫ 
25 086 01)91061 137০. (15 79%/ 01051510179 1159 10 ০01108179 101 
076 50900 ০ ০1 ০9818010012 ৬০ ০ (0 [২81011001871 ০৮? | ) 
রামমোহনের স্বতিরক্ষার জন্য এই সভায় যে সম্গিতি গঠিত হয় তার তিন 
জন ভারতীয় সদস্তের অন্যতনম৪ ছিলেন বসিককৃষ্ণ; অপব দুইজন রুস্তমজি 
কাওয়াসজি ও বিশ্বনাথ মতিলাল। কিন্তু কেবল বাক্যে নয, আচরণে 
ও চিস্তাতেও যে রসিককৃঞচ রামমোহনকে অনুসবণ করতেন তাবও স্পষ্ট নিদর্শন 
আছে। রপিককৃষ্ণ কর্মজীবনে যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় 
দিশ্েছিলেন যখন তিনি আদালতে জুরীর কর্তব্য পালনকালে প্রকাশ্ডে 
গঙ্গাজল স্পর্শ কবে শপথ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই উপলক্ষে 
তিনি আদালতের সম্মুখে ঘোষণা করেন__ণি ৫০ 1000 091190 10 (116 
32016077958 ০07 0109 0380995, 1 এটি সম্ভবতঃ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ঘটনা। এর পনেরো বৎসর পূর্বে ১৮২* সালে রামমোহন রাযের জনৈক 
অনুবর্তী আদালতের সম্মুখে সাক্ষ্যদানকালে অনুরূপ মনোভাবের পরিচষ 
দিয়েছিলেন। জুলাই ১৮২০ মংখ্যা এসিয়াটিক জার্ণাল এই ঘটনার বর্ণনায় 
লিখেছেন 2 ৭00008 015 0159900 5106105 91006 ১0160)6 ০০ 
৪:178016 1) 51%115 01061706 00 এ 0236 61610170 79110118, 
'610560 19 10916 0৩ ০৪0. 10, 06 95091] 1090016], 12 01) 11৩ 
৮৮613 01 019 00112. 7০ ৫9019160 1)100561 £০ ০ ০16 ০1 
(179 00110%/915 01 [২৪10171017101) 1২09৯ 200 11) 001960618০6 7100 
৪ 05116] 17) 015 1778510060 981009 0 606 11567 - +*১৬/৩ 
01109150800 072 115 517016 9:011096010 9189 62161), 25 014০- 
0550 10 [7181870 0% 009 90০16 ০1 08815915 | রূসিককুঞ্ও 
আদালতে এই 8187016 ৪11179601ই দিষেছিলেন। সাময়িক কালে 
আলোড়ন স্থষ্টিকারী এই পূর্বদষ্টাস্ত যে তার সংস্কারমুক্ত মনকে প্রভাবিত 
করেছিল উভয় ঘটনার পারম্পধ ও সাদৃশ্ত বিচার করলে মে বিষয়ে বড় 
সন্দেহ থাকে না। রমিকক্ৃষ্ণের উপর রামমোহনের ভাবাদর্শের প্রভাবের 


২০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যেগেশচন্দ্র বাগল 


দ্বিতীয় নিদর্শন তার ধর্মমত। আদালতে প্রচলিত প্রথায় শপথ গ্রহণে তিনি 
অস্বীকৃত হলে-_২* ডিসেম্বর ১৮৩৪ সংখ্যা 'ক্যাণকাটা কুরিয়র,এ প্রকাশিত 
ংবাদে লেখা হয় প্রচলিত শপথ গ্রহণে তার আপত্তি এই কারণে যে কোনো 
ধর্মেই তার আস্থা নেই। এর উত্তরে রসিকরুষ্ণ বিবৃতি দেন এক ঈশ্বরে 
তিনি গভীর বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের নিকট তার পবিভ্র দায়িত্ব আছে এ 
বিষরেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। নিজ ধর্মমত কিছু বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা 
ক'বে তিনি একটি খসড়া রচনা করেছিলেন। তীব মৃত্যুর পর ১৮৩২ 
শ্রস্টাৰের “হিন্দু পেটি,য়ট, পত্রিকার তিন সংখ্যায় ৩। প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টবা, 
9/120 15 016 19501701790 80116 16856 82106 11) 1২911510) ?? 
“হিন্দু পেট” নবম খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা, সেপটেম্বব ২৯, ১৮৬২, পৃঃ ৩১১ 
৪০ সংখ্যা, অক্টোবর ৩১ ১৮৬২১ পৃঃ ৩১৭-১৯; 5১ সংখা, অক্টোবর ১৩, 
১৮৩২, পৃঃ ৩২৬-২৮)। এই নিবন্ধ প্রসঙ্গে প্রতি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় 
মন্তব্য মুদ্রিত হয়েছে তা এই £ ৮176 109110/176 10881): 1)0655 01 
16118101) 196 05 0০ 1866 73280০9০ [05511 11191718. 17৬1011101 215 
016 19870105 06 1715 61006111169 200 61060110115 101 17721) 99815. 
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৫1011761% 1015 ০ | ধারাবাহিক এই দীর্ঘ রচনাটি আছ্যেপান্ত পাঠ 
করলে স্পষ্ট বোঝা যায় রমিককৃষ্ণ তার ধর্মানুশীলনে ও ধর্ষবিখাসে রামমোহনের 
ঘারা__বিশেষতঃ রামমোহন রচিত “ভুহফাৎ্-উল্-মুওযাহিদিন্'এর ধক্তব্যের 
দ্বারা! যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন । দেখা যায় তিনি রামমোহনের মতই 
উদার সার্বভৌম একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাপী। মানবসভ্যতার ইতিহাসে 
ধর্মবিশ্বাসের অভিব্যক্তি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ £ 

১. এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাস মানুষের ধর্মশীবনের ভিত্তি; এই 
বিশ্বাস মানুষের পক্ষে জন্মগত ও স্বাভাবিক ও এই বিশ্বাসের ভূমিতে সব 
মাগ্যই সমান । 


রামমোহন বায়, ডিরৌজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২০৫ 


২, বিভিন্ন দেশে ও কালে বিশেষ ধর্মমতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও 
বিকাশধারা সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর বহুলাংশে 
নির্ভরশীল। পারিপাশ্থিকের প্রভাব হেতু কালক্রমে সকল ধর্মেই বিশ্বজনীন 
আধ্যাত্মিক সত্যের সঙ্গে প্রচুর কুসংস্কার হাস্তকর অন্ধ বিশ্বাসের খাঁদ 
মিশেছে । ধর্মের অন্তনিহিত মূল সত্যই গ্রহণীয়-_-আবর্জনার সামিল অক্ষ 
বিশ্বাস ও যুক্তিহীন আচার নর্বথ! বর্জনীয। 

৩. ধর্মকে বিশ্তদ্ধ ও কুসংক্কারমুক্ত ক'বে অপাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন 
আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা একমাত্র ব্যাপক লোকশিক্ষাব মাধ্যমেই সম্ভব৷ 
ধর্মপংস্কার ব| [60017126190 এর এই একটিই পথ। যুগে মুগে বরণীয় 
লোকশিক্ষক ও ধর্মগুকবা পর্মের এই বিশ্বদ্ধবীকরণ বা সংস্কাবের মহৎ কাজে 
অ.জ্মনিয়োগ করেছেন ; মানবজাতির এ'বাই শ্রেঠ হিতকারী ও পথপ্রদর্শক । 
এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত্ববপ উল্লিখিত মহামানবগণের মধ্যে আছেন সোক্রাটিস, 
জবথুষ্ট, কনফুপিয়াস্‌, বৃদ্ধ, ব্যাস, জনক, যীশ্বরীস্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও 
রামমোহন বাধ । বামমোহন সম্পর্কে বসিককষেেেব উক্তি থা ০৪) 
0৬1॥ ৫85) 6০০, 110 91096 00159561170 6109189 -- 91781 
[06156061011 014 ৪ 1২211170170) [২05 1800101 10 00170 08 
112 176 0921090 (106 11016 561196 01 672 17117090 9১০11001195 
200 16165 60 9%001018665 06] 00] 009 21959 10091111069 
10) %11101) &, 5616-2581211012176 0101650090৫ 1180 01017106190 10. 

এখানে স্পঈত: লেখকের দৃষ্টিতে রামমোহন বুদ্ধ-ষী শুধীঈ-জবতুষ্-ম হম 
পর্যাযেরই একজন লোক হিতৈষী ধর্মগুরু, অসাম্প্রনাধিক সার্বভৌম আধ্যাত্মিক 
তার অন্ততম প্রবক্তা ও অসীম শ্রদ্ধার পাত্র। বশিকরুষ্ণের অধায্মদর্শনে 
রামমোহনের প্রেরণা যে ক্রিয়াশীল তার “হিন্দু পেটিযট-এ প্রকাশিত স্থদীর্ঘ 
বিবৃতি পাঠ করলে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে । 

তাবাঁঠাদ চক্রবতীঁ ও চন্দ্রশেগর দেব সম্পর্কে বাগবাহুল্য নিস্রযোজন। 
এ'র] হিন্দু কলেজের ছাত্র, “ইযং বেঙ্গল” গোগীতুন্ ও ডিরোজিওর সাক্ষাৎ শি্ত 
না হলেও তার দ্বারা অন্থুপ্রাণিত ও তাঁর অন্তরঙ্গমগুলীর অন্তর্গত। তারাাদ 
ছিলেন নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয়_সার নামযুক্ত ক'রে “ফেণ্ড অফ ইত্ডিয়া' 
ঈষৎ বিদ্বোপভরে নব্যদলকে অভিহিত করেছিলেন “চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন্' নামে । 


২০৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 
তারাচাদের কর্মকাণ্ড বিচিত্র ও বহুবিস্তারিভ। তিনি ১৮৩৮ শ্রীস্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত 'সাধাবণ জ্ঞানোপাজিকা সভা"র স্থায়ী সভাপতি, "মেকানিক্স 
ইনস্টিট্যুট'এব কার্ষকরী সমিতির বিশিষ্ট সদন্ত, “বেঙ্গল বিটিশ ইন্ডিয়া 
সোসাইটি'র অন্যতম সংগঠক, “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” 'কুইল” প্রভৃতি সাময়িক- 
পত্রের প্রতিষ্ঠাতা, বাঙলা, হিন্দস্থানী, ফাবসী ও ইংরেজি ভাষাসমূহে 
স্থপপ্ডিত, মূল 'মন্ুসংহিতা*ৰ সম্পাদক ও এদেশে প্রগতিশীল রাজনীতি- 
চচাব অন্যতম পথপ্রদর্শক। অপর দিকে, তারাষ্ঠটাদ ছিলেন রামমোহনের 
পরম নেহভাজন শিষ্য । ব্রাহ্মষপমাজ গ্াপনে ইনি ও চন্দ্রশেখব দেব বাম- 
মোহনের ছুই হস্তম্বরূপ গণ্য হতে পারেন । এদেরই পরামর্শক্রমে আভামের 
ইউনিটেরিয়ান উপাসনাগুহে নিয়মিত যাওয়াব পবিবর্তে রামমোহন সাপ্তাহিক 
্রদ্মোপাসনাব নির্বাহহেত্‌ এক স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা কবেন ও ব্রাঙ্মসমাজ স্বতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়। ১২৩৫ বঙ্গাব্ে (১৮২৮ খ্রষ্টাবে) বামযোহন প্রতিষ্ঠিত 
ব্রাঙ্মপমান্জের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন তাবাটাদ চক্রবর্তী । ৬ ভান্্র 
১২০ বঙ্গান্দে (২৩ আগস্ট, ১৮২৮ । 'অন্ুঙিত ব্রহ্ষঘমাজেব প্রথম অধিবেশন 
উপলক্ষে আচাষরূপে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীণ যে উপদেশ দেন তারাঁচাদই তা 
ইংরেজিতে অনুবাদ কবেন। এই সকল ঘটনাই রামমোহন ও ব্রাক্মসমাজ 
সম্পর্কে তাব গভীপ আস্ত ও শ্রন্ধ। পুচিত কবে । চন্্শেখর দেবের সঙ্গেও 
বামযোহনেব সম্পক অতি ঘনি্গ ছিল। তিনিও প্রথম যুগে ব্রাঞ্ছসমাজে 
প্রদত্ত কিছু উপদেশাদির ইৎরেজি অনুবাদ কবেন। “তিত্ববোধিনী পত্রিকা'্ব 
অগ্রঙ্গায়ণ, ১৭৯৪ এক সংগ্াধ প্রকাশিত 7২6]010150611085 01 1২211170171 
2২০১” শীধক ইংবেছি প্রবন্ধে তিনি ভাব গুক রামমোহনেব প্রতি শ্রদ 
নিবেদন কবেছেন। 

কৃষঃমোঠন বন্দোপাধ্যাষ উত্তর জীবনে শ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। সম্ভবতঃ 
এই কারণেই রামমোহনের প্রতি তাব আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিমাপ করবার প্র 
কোনও আধুনিক গবেষকের মনে উদঘ ৮ষ নি। কিন্তু তিনি স্বয়ং দৃঢ ও দ্বিধাহীন 
ভাবেই রামমোহনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও অন্গর|গ প্রকাঁশ ক'রে গিয়েছেন। 
প্রিভি কাউনমিল বক্ষণশীলগণের সতীদাহ-উচ্ছেদ-আইন-বিরোধী আবেদন 
অগ্রাহ করলে এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ ক'রে ১০ নভেগ্বর ১৮৩২ কলিকাতায় 
জোড়ার্সাকোস্থ ব্রাহ্মমমাজভবনে কলিকাতার ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় 


বাঁমমোহন রা, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২০৭ 


নাগরিকবুন্দের এক সভার আয়োজন কর] হয়। সায় সতীদাহ বিরোধী 
সংগ্রামের সেনাপতি রামমোহনকে সতীদাহ-উচ্ছেদের নিমিত্ত তার অকান্ত 
পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদজ্ঞপন ক'রে এক গ্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন চক্রশেখর “দব ও এর সমর্থনে দীর্ঘ ভাষণ দ্রেন শ্ামলাল ঠাকুর ও 
কষ্ঃমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। “সংবাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত এই সভার ষে 
বিবরণ ২৪ ন€েম্বর ১৮৩২ সংখ্যা ইংরেজি-সংস্করণ “সমাচার দর্পণ-এ উদ্ধৃত 
হয়েছে গাতে প্রকাশ £ £38০9০9০ 07917019, 96107211060 0861) 17706 
11720 25 0115 [৪18 1720 ৫6০6৫ 10101. 19000] 10 (115 10180191, 
(11910105 ৬616 11195156৫05 (০ 1017). 105 7106101) ৬25 99901006 
05 326০09০ 91759817191 117210001 200 21660 10 ১% 8]1 ৮1) 
£62 58015800109. 919০) 1:115118 10112] 13ঠ1191)99 90016 ৪ 
86০৮ 12150) 090 0015 (01105 ৪1) 29801 1127050 ০00 (7৫ 
262101005 21706950015 01 076 7২2.) [01 015 201100171 01 67০ 5511 
[018061595 8170 00560105০01 01815 ০0005. | দেখা যাচ্ছে রামমোহনের 
জীবদ্দশ।তেই তিনি সীদাহবিরোধী সংগ্রামে জন্য কলিকাতাষ 'প্রকা্ঠ 
জনসভায় অর্ভনন্দিত হয়েছিলেন ও এই অভিনন্দন প্রদানের ব্যাপারে ছুই 
ভিরোজিও-শিষ্য চন্দ্রশেখব ও কুষ্মোহন অগ্রণী। এই শ্রদ্ধা কুষ্চমোহন 
আজীবন পোষণ কবে গিয়েছেন। ক্যালকাট। বিস্্ু, পত্রিকার তৃতীয় খণ্ডে 
( জানুয়ারী-জুন ১৮৪৫) কৃষ্ধমোহন ৭006 781151000908065 01 016 
[710০ 7417) শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই রচনার অন্তভূক্ত তার 
রামমোহনের সশ্রদ্ধ মূল্যাঘন আজ পযন্ত জিজ্ঞাস্থ পাঠকবর্গের দৃষ্টি যথেষ্ট 
পরিমাণে আকর্ষণ করেনি । মনে রাখতে হবে রুষ্জমোহন একাধারে ডিরোজিও- 
শিষ্য ও খ্ীক্সীয় ধর্মযাজক-__রাহ্ধপমাজ বা ব্রাঙ্ম-আন্দোলনের সঙ্গে তার সংশ্রব 
ছিল না-বরঞ্চ স্ম্পষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এই পৰিপ্রেক্ষিতে তীর নিস্বোদ্ধত 
উক্তি বিশেষ ব্যঞ্ধনাপূর্ণ : 4710৩ 11810 9£ 12181 [২8171180100 ২০৬ 
09870091 09 01080) 10 21/ 11150110106 ০01 4৯912. 100৫0%/9৫ 
$/101 2. %16০001 01 1011)0 2100 80006011659 01 100511606 থি 800৬৩ 
11 2৪০, 0019 60201011919 19815090855 9080৮ 6০ 16000 006 
18101) 220 076 ০0181710906 1)19 ০০৪ 0106 65 016 10000506102 


২০৮ উনবিংশ শতকেব বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


01 60101880 10685 ৪70 005001779 2110 1116 02175191101) 210 
০০91110095910101) 01 16118109015 118005১1101 01019 17) 0119 51581 01190 
০0693908281, ০৪ 81309 11 (01915) ০01 ৮10 1719 [016099699913 
৮০1৫ 1183 0931808050 ঢ1 11110119 ৬০0০৪1015 ০96 £1051151, 
[1015 98৬০ 1156 (0 2176 518, 1 10809 001060105, 7715 317188 
92170781] %511101) 118 65680115116] 01 €9 00171000715 198৫, 016 8] 
[07 0106 915 0106 11 [0018 0116 32010 ০11 [1026 1090 1%91091960, 
115 ৬০৫৪5. 11120 ৬1010110006 10117010155 03121010105 1720 ৪০00911109৫ 
[০0০9 1101) 109 06 08৮11015 6%095০0 170 ৬/101011 075 501012, 2100 
05 ৬০102 810 9৬17 0186 701100115801250 01 ৫9919.000 13121711011) 
%/912 (01010091) (0 015১ 25171091920 210 112518060 00 
910%/05 ০06 /012091106  11921615 17 60 ৬০৫1610 01991. 
[009516101% 091 005 250108 50110000176 00191 ৮০৮৫ 18৮০ 01160 
110 207] ৬9252 %/11011 11011019 9616 09/ 001019 00% 00108 
85 00617 00016 17066101009000- £&৯ 00৮1 01000066501 17117000151) ৮/2,৪ 
70165618064 (01911 ৫1510 0) 005 010. ৮-০চু হাচা01000 
[২০৬৪ 20900015 ৮19 020170 0100 ৬61161206,. 4৯ 10200106 ঠা) & 
[)1)11950101)61-- 200 1121 17 66 06 96139 ০1 ঠা. ৮0109, 119 
০910911015 ড/2৩.---০০০ [১95565560 25 119 ৬৪5 06 ৪ 1700618.06 
(0108175 0)৩ 1106518110 ৬10 91)101115 5061 16 1 ০ 301:৬106 
০011113 ০0০010107%1770 989 2 150901উ 9৬।৫5)08 06 113 16980 10: 
[10517 1000109%0176100. 1715 06017181% 52011905 %/916 01019 
৪002110 0৮ 1715 58011?06 01 1115 0675019] /91010115- ৩৬6] 
310 2 11707 19001177012 110706696159015 25 21) 8,7720611116101706], 
৩৮৪] 010 ৮৮9 369 2 ৮0171571219 11907010001 01 1015 97060169 77016 
10761010511) 1015 60015 (0 ৫০ ৪০০. 07 112৬০ %/8 ৪৬৫7 1691৫ 
901 21 11201৬10002] ৮৮170 9০010 5100090% 11109 1২181 [২8170770171 
1100 10011510601 10201610006 01 ৪ 71011095001), 65 415106618316৫ 
806789 01 & 12111012100 0106 ০০:6৪ 2100 81018011105 01 106 


বামমোহুন রাষ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২০৯ 
66210910817. 16 15 1071099511016 [0 05 10101 60 1101701010০ 1061701 


9 ৪8000 2 01702120101 .. ..1)0 129 00170661150 021৩9 ৬1101 


10419 080 11601 10101. 1716 1705 117086902৮1. 111006019 60 266 
2000175 চ51)10]) 7105 50901701010 18101192000 :03 1070%160৩ 
09 0061. 1716 1199 17010060 এ 919৮ 71001) ঠ8 09111 2170 
9111961501619015 0110 100112650 0% 1015 ০0001151761 77101) 77051 
6৬910008115 0700৭ 165 ৫0600610101" বামঘোতন কি পরিমাণে তরুণ 
ুষ্ণমাহনের চিন্তুকে আলোডিত করেছিলেন এই বিবুতিতেই ভাব প্রকাশ। 
সম্ভবতঃ বামমোহনের মগ্ডলীন্বক্ত সমসামধিকগণের মধ্যেও বেশি লোক 
বামমোহন সম্পর্কে এমন অকুগ্ ও উদ্ছৃসিত প্রশস্তিবাক্য টন্চাবণ কবেন লি। 

নুছূত্বভাব, বিনয়ী, মিষ্টপ্রকৃতি অথচ দ্রচ চবিত্র শিবচন্দ্র দেব ভিবোজিওর 
অতি প্রি ছার িলেন।! ছ্াত্রারস্কা খেকেই বামমোহনেব সঙ্গে তার 
সংযেগগ। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৭ শ্বীপগান্দের মধো তিনি কলিকাতা রামমোহন 
প্রতিষ্ঠিত ত্রাঙ্মননাদজব 'মপিবেশনে নিষমিত যে দিতেন--ও উত্তবকালে 
বিপিপূর্বক ত্রা্ষধর্ণ গ্রণ কবেন। তার দীর্ঘ জীবন তিনি ব্রাহ্ম-আন্দৌলনের 
সব কটি পর্বেব স:ঙ্গউ নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন । মধি দেবেন্দ্রনাথ-নিয়ন্ত্রিত 
আদি ত্রাঙ্গঘমাক্েব তিনি সভ্য ছিলেন; পবে যখন কেশবচন্দের নেতৃত্বে 
'ভারতবধাঁয ত্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, শিবচন্দ্র বিবেকের অন্ুপ্রেবণায় কেশবের 
অগ্রগাধী হন, শেনশধন্ত তাকে দ্রেখা যায় কেশবঈন্দ্েব বিরুদ্ধে তরুণ প্রগতিশীল 
ব্রাহ্মণের বিদ্রোহের নাযকৰপে। সাধারণ ত্রাক্মসমাজের তিনি অন্ততম 
প্রতি্ঠাত॥ প্রথম সম্পাদক ও উত্তবকাশীন সভাপতি । রামমোহন-প্রতিঠিত 
ব্রাঞ্ধমাজেব সঙ্গে শিবচন্দ্রের যোগাঘোগেধ কথা স্মবণ রেখেই শ্রীমতী সোফিয়। 
ডব্সন কলেট বাযমোহন-জীবনী প্রথযন-কালে এই পবের তথ্য সংগ্রহ করবার 
জন্য তার সঙ্গে পত্রবিনিময় করেছিলেন। কর্মঙ্ল মেদিলীপুব ও জন্মস্থান 
কোন্নগরেও শিবচন্্র বাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ডিবোছিওর শিক্ষা তার 
চিন্তকে উদ্চদ্ধ করেছিল--রামমোহনের জীবনদর্শনে সেই মুক্ত চিত্ত 
আশ্রন্ন পেল। 

(ডরোজিও-মগুলীব অন্যতম উদ্জন জ্যোতিষ্ক প্যাবীাদ মিত্র ( বাঙলা 
সাহিতোর স্বনামধন্য টেকাদ ঠাকুর) গুকর শিক্ষা ও সাহচর্ষে উদ্দ্ধ ও 
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২১০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


অনুপ্রাণিত হওয়া সব্বেও কখনও ধর্মবিশ্বাস হারান নি। তবে গুরুপ্রসাদে 
সর্বদা ম্বাধীন বিচাববুদ্ধির উপর নির্ভরশীল হবার যে শিক্ষা তিনি লাভ 
করেছিলেন__তারই ফলে উত্তরকালে তার জীবনদর্শনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রতিমাপৃজা ও লৌকিক 
আচারে তার পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল, কিন্তু কালক্রমে তিনি প্রতিমাপুজ! ত্যাগ 
করে ব্রাক্ষধর্ম অবলম্থন কবেন। এ বিষয়ে তার স্বরচিত "07 £১০ 9০01, 
গ্রস্থেব ভূমিকায় তাৰ নিজের সাক্ষ্য এই হ 4৮25 0011) 17 1814 210 
৮2৪ 01098010000 25 81) 10012601. [ 16061%00 1) 6৫0081101) 
8 0710 17110700) 0011656. 1 0819 171 007620 ৬111) ৪ 100/17061 
01 00189610121 11161705 10) 9/11010 1 120 [99176090108] 01500581015 
01 170121)1795105, 006০9109895 709111105 2110 011)51 501016005. 11 
065116 10 10106151211 03090 ঞা।এু 1019 1১101091709 ৯23 ০2765 
0] 109 162.01116 01 96810870 ড/0113 071 0096 90:09)০০05 2170. 
(751500 210 070151107 20011019, 25 ৮91] 25 /৯50 ০0715 11) 
92151011200 130178811, 010900590 এ 11517)0 001৮100101) 178 
00616 15 ৮০ 0919 0০৫ ০1 11111016 70916606101. 1] 0602116 ৪. 
06156 01 2 2102” | তার বৈবাহিক শিবচন্্র দেবেব মত ছাত্রাবস্থাতে 
বাঁমমোহনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছিল কিন! তা জানবার উপায় নেই। 
কিন্তু উক্ত ভূমিকায় যে 4152 01710 1 9115101111৫ 139175811-ব 
প্রসঙ্গ আছে ভার এক উল্লেখযোগ্য অংশ যে বামমোহন, মহধি দেবেন্্রনীথ 
প্রভৃতি সম্পাদিত ও অনুদিত শাস্ত্গন্থ ও ব্যাখ্যানাি এর পরোক্ষ প্রমাণ 
প্যারীঠাদের “ঘিংকিঞ্চিৎঠ (১৮৬৫), ণঅভেদী” (১৮৭১), আধ্যাঘ্িকা? 
( ১৮৮০) প্রস্তুতি গ্রন্থগ্ুলির পৃষ্ঠায় পায় ঘাঁবে। 'িতকিকিৎ আরম্ভ হযেছে 
রামমোহন রচিত হ্থপরি চিত ত্রদ্ধমংগীতের ছুই পঙ্ক্তির উদ্ধীতি দ্বার £ 
ভাব সেই একে 
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে ।' 

বহুকিঞ্চিৎ গ্রন্থের উপসংহারে প্যারীচাদ ব্রান্ষধর্ম সম্পর্কে তার ধারণা এই 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন £ “ই ধর্ম বিশ্বব্যাপক-_স্বাভাবিক-_-শেণীবদ্ধ হইতে 
পারে না। যদি কোন কারণবশাৎ ইহা শ্রেণীবদ্ধ হয় তবে পরে স্বীয় স্বভাব জন্য 
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এরশ্বরিক ভাব ধারণপূর্বক শ্রেণীনাশক ও সর্বব্যাপক অবশ্তই হইবে । দিবাকর 
পর্বতের পার্থ উদিত হইলে সকলে দৃষ্টিগোচর হয না কিন্তু পরে কে না 
দেখিতে পায়? আত্মার প্রকৃত 'ডাবেতেই এই ধর্মের গ্রকাশ-- ইহার গতি 
অদ্রত 'অথচ নিশ্চয় । প্রস্তবভেদী বারির হ্যায় উচ্ভাব কার্য -আপনার 
আন্ুকুল্য আপনিই করে ও যে ধর্ম যিনিই অবলম্বন বরুন তাঙ্া শীঘ্র হউক ব| 
বিলদ্ে হউক, ইহকালে বা পরকালে হউক ইহার সোপান অবশ্যই হইবে। 
এ ধর্ম সমুদ্রশ্বরপ-_অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদনদীন্বরূপ বত বর্স আছে তাহা 
কালেতে এই ধর্মেতে বিলীন হইবে । এই ধর্মই নিত্যধর্ম_এইই সত্যধর্»_ 
এইই ব্রাহ্মপর্ম। এই প্রসঙ্গে প্যাবীটাদের গীতাগ্ুর” (১৮৬১) শীর্ষক 
বরদ্ধসংগীত পুস্তকখানিও বিবেচ্য । এটি প্রতিপদে রামমোহানেব 'ব্র্মসংগীত, 
(১৮২৮) কে ন্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রাহ্মসম/জের আভ্যন্তরীণ মতসংঘর্ষে 
প্যারীঠাদেব কোনও ভূমিকা ছিল না। ধর্মজীবনে আত্মোন্নতিই তার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। তার রচনাবলী স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়__আত্মাতে পরমাজ্মাব পূর্ণ 
উপলব্ধিকেই তিনি সর্বদ। আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোৎকর্ষ জ্ঞান করেছেন। 
পবিণত বয়সে পরলোকচর্চা, থিম্রসফি, যোগসাধন প্রভৃতি বহস্তময় মার্গের 
প্রতি তার যথেষ্ট আকর্ষণ দ্রেখ। গেলেও তিনি কখনও একেশ্বববাদ ও ব্রহ্ষবাদে 
বিশ্বাম হারান নি-যেমন পরিণত বয়সে যথেষ্ট পরলোকচর্চ। করেও শিশির 
কুমার ঘোষ তীর বৈষ্ণবধর্মে দৃঢ় বিশ্বাম ও নিষ্ঠা অটুট রেখেছিলেন। 
ভিরোজিওর অনুপ্রেরণার পরিপুরক রূপে রামমোহনেব ভাবধারায় উত্তরণের 
আর এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বতরাং এই প্যারীচাদ মিত্র । 

শান্ত, সাত্বিকতার প্রতিমূতি রামতন্থ লাহিড়ী সম্পর্কে খুব বেশী কিছু 
বলবার নেই। ইনি মনীষায় তার সমকালীন স্ুহৃদ্বর্গ ডিবোজিওর অন্যান্য 
শিষ্ভগণের সমকক্ষ না হলেও চরিত্রবলে, সত্যনিষ্ঠায় ও আধ্যান্মিক ব্যাকুলস্ভায় 
ইয়ং বেঙ্গলগোগীর মধ্যে সর্বশ্রেঠ ছিলেন। অর্থহীন আচারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে, স্বভাবের মৃদুতাসত্বেও, ইনি অগ্রণী । শ্রাহ্মণসন্তান হয়েও ইনি 
্রাঙ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ব্রাহ্ধগণের মধ্যে সর্বপ্রথম € ১৮৫১ শ্রীন্টাবে ) 
উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সমকালীন ব্রাহ্মপমাজে তখনও উপবীত 
বর্জন ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন সুরু হয় নি। এব পরে 
১৮৫৪ গ্রীস্টান্বেরে ১ জান্ুযারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের উদ্যোগে গেরিটির 


২১২ উনবিংশ শতকের বাংলাব কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


উদ্যানে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মগণের সম্মিলনে ব্রাঙ্গগণের উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব 
আলোচিত ও দমধিত হয় ও সমসাময়িক ব্রাহ্ষসমাজের অত্যগ্রসরদলভূক্ত 
রাখালদাস হালদার উপবীত ত্যাগ ক'রেও প্তার তৃপ্তির জন্য পুনরায় তা। 
গ্রহণ কবেন। উপবীত বর্জনের আন্দোলন প্রবল হযে ওঠে উনবিংশ শতকের 
ষাটের দশকে কেশবচন্তরের নেতৃত্বে। কিন্তু ব্রা্মমমাজে এব্যাপারে রামতন্ু 
লাহিভীই পথপ্রদর্শক। ব্রান্মধর্ম অবলম্বন কবলেও ইনি সমাজের আভ্যন্তরীণ 
মতসংঘষ থেকে সর্বদা দূবে থে:কছেন। ডিরোজিও ও রামমোহনের মধ্যে 
এই অতি আবর্ষণীয় ব্যক্তিত্বটি স্থনিশ্চিতৰপেই আর এক যোগন্থৃত্র | 

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডিরোজিও-শিষাগণের মধ্যে সম্ভবতঃ 
সর্বাধিক দুঃসাহসিক ও রোদাট্টিক প্ররুতির মানুষ । ডিরোজিওর প্রিষ 
শিষ্য এবং পারিবারিক মিত্র ও ডেভিড হেযারের প্রীতি ও আস্থাভাজন এই 
যুবক_তরুণ বয়সে কেবলমাত্র সমাজব্যবস্থাব বিকদ্ধে বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত 
থাকেন নি) বর্মানবাজ তেজচন্দ্রের বিধবা বাণী বসন্তকুমাধীব সঙ্গে 
তাৰ বোমান্স, ও এব পবিণতিম্ববপ উভযের পিভিশ বিবাহ সে-যুগেব 
স্থপ্রসিদ্ধ জনচিত্রআলোড়নকারী ঘটনা । এই বিবাৎ একাধারে বিধবা- 
বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল বিবাহ | উন্তবজীবনে দক্ষিণাবগ্জন লক্ষ্ৌ- 
প্রবাসী হযেছিলেন। তার ধর্মমত ও বিশ্বাসেব এক বিববণ বেখে গিয়েছেন 
তাব শ্রহদ্‌ রাজনারায়ণ বস্থ নিজ 'আত্মগবিতএ। রাজনারায়ণের সাক্ষ্য 
“দক্ষিণা বাবু ব্রাহ্ম ছিলেন কিন্তু তিনি রামমোহন বায়ের সময়ে ত্রাহ্মসমাজে 
যেমন কেবল উপনিবদ পাঠ ও সঙ্গীত হইত কেবল তাহাই হওয়া কর্তব্য মনে 
করিতেন । আবাদের ত্রাঙ্গ মাজকে অহিন্দু জ্ঞান করিতেন'-- দক্ষিণাবঞ্জন 
উপনিষদূকে এত মান্য করিতেন, কিন্ত আনা দিগকে ন্যায় বেদের প্রত্যাদেশে 
বিশ্বাম করিতেন না। -*কিস্তু উপনিষদের প্রতি তাহার বিশেষ ভক্তি ছিল 
এবং উপগিবদই ব্রাঙ্মলমাজের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ৮5ওয়! কর্তব্য এমন মনে কবিতেন। 
তাহাকে ইপনিষদিক ত্রাঙ্ম বলিলে হয়। প্রণবের প্রতি আমাদের যেরূপ 
শরন্ধ। দর্িণা বাবুর সেইবপ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন সদর দেওয়ানী আদালতে 
ওকালতী করিতেন, তখন তাহার চাপরাশীদিগকে “৪ অংকিত তকমা 
পরাইতেন। সিপাহী-বিদ্রোছের পর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্যের 
ভার'"-*শনিজহস্তে গ্রহণ করিলেন, তখন সেই উপলক্ষে এক ঘোষণাপত্র বাহির 
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করেন। যে দিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগর ও উপনগরে তী ঘোষণাপত্র 
উদঘোষিত হয়, সেইদিন মহোৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের দিনে দক্ষিণাবপ্কন 
বাবু ব্রাঙ্মমমাজ কবিয়া মহাবাণীব প্রতি ঈশ্ববের শুভাশীধাদ প্রার্থনা কবেন। উক্ত 
্রাঙ্গসমাজের কার্ধবৃত্তান্ত ও উপাসনা যে পুস্তকে ছাপা হইযাছিল, সেই পুস্তকের 
একগণ্ড লক্ষৌএ অবস্থান কালে আমাকে প্রদান কবিয়াছিলেন। শেষোক্ত 
২সাদটিতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কাবণ নিপাহী-বিদ্রোহের প্রতি ইংবেজি- 
শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিভ্তসমাজের মনোভাব অনুকূলে ছিল না এবং ইংরেজ 
শাপনকে তারা দেশেব পক্ষে হিতকাবী মনে করতেন । দক্ষিণাবপ্ধন এ-বিষয়ে 
বাতিক্রম নন। কিন্তু বামমোহনেব ভাবধাবা! তীর চিত্তকে কি পবিমাণ 
অধিকাৰ করেছিল বাক্গনাবাষণের সাক্ষা সে সম্পর্কে এক মূল্যবান দলিল । 
তৎকালীন তকণগোগীব নেতৃস্কানীয টিবোজিও-শিষ্য বামগোপাল ঘোষের 
সঙ্গে বামমোহনেব প্র ম্যক্ষ সংল্বব ছিল কিন! জানা যায নাঁতবে রামমোঁহন- 
বন্ধ আডামেব সঙ্গে তীব ঘনিঠ পবিচষেব প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ 
বামমোহন সম্পর্কে উভযেব আলোচনা হত। তাব বন্ধু চট্টগ্রামের ডেপুটি 
কলেক্টব গোবিন্দচন্দ্র বসাককে ২৪ নভেম্বব ১৮৩৯ তারিখে এক পত্রে 
বাষগোপাল লিখছেন 2 গণ 705০ 1265]5 16091560 2 10170 16011 
011 1৬]. ৬৬. 4১02] 10 1৭ 170%/ 11৬16 8 13099017 ৬/111 1115 
97119. [5 56186 776 ৪. [0770650 919665 [১০110108,] 00109115116 
& 011818069115010 2161016 0011 1019 [0৫1 06091701176 610 ০1121780161 
800 120090115 01 1২210770101) 17২09 0) 0119 ৪8609018 ০01 & 
[70193109112% 118৬6110 1. 1210011); (বরামগোপাল সান্তাল & 
0561761921 73105191017 01 13675551 (6101011619৭ ৬০1, 1, 09100 
1889, পঃ ১৮০ )। বাষমোহন যে বামগোপালের চিত্তকে যথেষ্ট অন্ুপ্র।ণিত 
করেছিলেন তার বিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য আছে বাজনাবায়ণ বস্থব বচনায়। 
বামগোপালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল অকুতে [ভষতা৷ ও সর্ববিধ প্রচলিত" 
'আচার-বিমুখতা ৷ রাজনারায়ণ একবাব দুর্গাপূজার সময়ে রামগোপালের স্বগ্রাম 
বাঘাটিতে তার অতিথি হরেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন বাড়ীর পুজায় 
বামগোপাল কোনও ভাবেই যোগ দিলেন না এক সর্বশেষে শান্তিজল গ্রহণ 
ছাড়া। তারপরেই তারা রামগোপাে র নিজন্ব স্টামার 'লোটাস্*এ আবোহণ 


২১৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যে।গেশচন্দ্র বাগল 


ক'রে জলপথে বাঙলাদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। মহানন্দা নদীতে একস্থানে 
তার! অত্যন্ত খরশ্বোতের মধ্যে পড়েন যা ঠেলে স্ট্রামারের অগ্রসর হওয়া প্রা 
অসম্ভব হল। সবাই রামগোপাঁলকে ফিবে যাবার পরামর্শ দেন। উত্তবে 
বামগোপাল বলেন £ “ফিবিয়। যাওয়া আমাদের অভিধানে লেখে না» 
স্টামাবেব কলে সম্পূর্ণ জোর দিয়া অগ্রণর হইতে হইবে । তাহাতে বইল 
(৮০1০) ফাটিবা আমরা যদি আকাশে উডিযা যাই তাহাতে ক্ষতি কি?' 
অতঃপব রাজনারায়ণের ভাষায়" -..-"স্টামার স্বকীয় কলে সম্পূর্ণ জোর পাইয়া 
০০৮, ঈশ্বরেচ্ছায কোন প্রকারে পার হইল। "* যেমন পার হইল অমনি 
বামগোপাল বাবু বামমোহন বাযষের গান ধরিলেন, “ভয় কৰিলে ধারে ন। 
থাকে অন্যের 'ভয,” কেবল “অন্যেব” শব্দ পবিব্র্তন কবিয়া গান গাইতে 
লাদিলেন “ভয় করিলে যাবে ন। থাকে জলেরই ভষ”।” দেখা যাচ্ছে পরম 
সংকটমুহুর্তে বামগোপালেব চিত্তেব ভয়শন্যতার মূল প্রেরণা বামমোহনের 
ত্রন্মসংগীত। 

সম্প্রসাবিত অর্থে ধারা “ইয়ং পেঙঈগল'গোষ্ঠাক পে সচবাচব গণা 
হয়ে থাকেন, সেই কিশোরীাদ মিত্র, বাজনারাযণ বস্থ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ 
প্রন্ৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলবার প্রয়োজন নেই । বাঘমোহন্বে 
অকৃত্রিম অন্থরাগা ও তার ভাবাদর্শে অগ্থপ্রাণিত কিশোকীচাদ, ত্রাক্ষ- 
আন্দোলনেব অন্তম নায়ক ও স্বদেশী ভাব্ধারাৰ জনক বাজনাবাধণ, 
রামমোহনের উৎরেজী গ্রস্থাবলীব সম্পাদক যোগেন্দ্রন্দ্র প্রভৃতির কীত্তিকলাপ 
স্থপবিচিত। 'কালক|টা বিভ্যু” পত্রিকাব চতুর্থ খণ্ডে (১৮৪৫ ) কিশোরা্টাদ 
বামমোহন সম্পর্কে যে দীর্ঘ নিবন্ধ পিখেছিলেন তার জীবনী-অংশ ত্রটিহীন না 
হলেও মূল্যায়ন-ভাগটি লেখকেব নিজম্ব সিন্নান্ত হিসাবে প্রণিধানযোগ্য ! 
এই অংশ থেকে কিছু উদ্ধার ক'রে বর্তমান প্রসঙ্গে ছেদ টানা যেতে পাৰে £ 
4176 ১25 2, 10121) চ/1)995 956111015 270 911615% 17061 1191010161 
0 :11011105/20655 110151% 118০ 80101660 2& ০0012101966 1700121 
70৮০0111001) 21001 1019 00111691001). ঢা ৮৮29 0 1780012 009 
-0£ 07056 ৬110 1920১ 170 0176 ০06 [11950 9/1)0 10110/--0176 ০01 
11956 ৬1009 20%21106১ 1101 01719 ০1 61)096 ৮170 876 6615100 (1361 
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এস উপর মন্তব্য নিষ্পবোজন। এই প্রবন্ধে কিশোরীাদের বক্তব্য 
রামমোহনেব ধর্মমত সমস্ত শান্ত্রীয ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ও 
বিশ্জনীনতাৰ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এব মংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন [11601100- 
197600125 ব1 ঈশ্বববিশ্বাস ও লোকশ্রেয়সেব সমহ্য। অভিধাটি ভাঁৎপর্- 
পূর্ণ, কেন না ১৮৪৩ খ্রীস্টান্দে কিশোকীটাদ স্বযং অগ্রণী হযে স্থাপন কবেছিলেন 
17178 [1100101)11217001)10 5901615 নামক সংস্থা । সে-প্রসঙ্গ যথাস্থানে । 

ডিরোজিওর প্রধান শিষ্তমগ্ুলী ও সাধারণ ভাবে “ইয়ং বেজল'গোর্ঠাভুক্ত 
তরুণগণ যে রামমোহন সম্পর্কে কি পরিমাণ শ্রদ্ধাবান ছিলেন ও রামমোহনের 
ভাবাদর্শ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঞ্তখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল 
এঁতিহাসিক তথ্যের আন্পুদ্িক আলোচনায তার ক্ছি আভাস পাওয়া 
গেল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ইয়ং বেঙ্গল'গো্ীর প্রথম যুগে বরামমোহনের 
প্রতি উচ্চারিত "হাফ-লিবারেল” অভিধা পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ মাদকতা-প্রন্থত 
সামক্মিক উচ্ছটসের বেশী আর কিছু নয়। এই সমালোচনার মধ্যে যেটুকু 


২১৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সত্য আছে তা মুখ্যতঃ রামমোহনের কিছু কিছু অন্থবত্তাঁব পক্ষেই সত্য। 
রামমোহন সম্পর্কে এই তরুণগোষ্ঠীর মনোভাবে আদি পর্বে যদিও কোনও 
বিরপতা থেকেও থাকে (তারাচার্দ, চন্দ্রশেখর, শিধচন্দ্র গ্রভৃতির কথা মনে 
রাখলে তাও অবিশ্বান্ত মনে হয়) রামমোহনের জীবদ্দশাতেই, এমন কি 
তার ভারতত্যাগের পূর্বেই, তা অপসারিত হযেছিল এবং তার স্থান 
নিয়েছিল অন্ররাঁশ ও আদ্ধা। একথ। কোন ক্রমেই মানা চলবে না যে 
বামমোহনের প্রভাবপরিমগ্ডলের মধ্যে এরা আসতে পারেন নি কেননা 
তার কলিক্রাতা বাসকালে ও বিদেশগমনের সময়ে এরা সকলে ছিলেন 
অপরিণতবয়স্ক বালক । বয়সের ব্যবধান ভাবশি্যক হবার পথে 
কোনও বাঁধাই নয়ঃ এমন কি এর জন্ত পরস্পরের ব্যক্তিগত সাহচর্য বা 
সমকালীনত। না থাকলেও কোনও অস্থবিপা হব ন।। সাম্প্রতিক কালে যদি 
কেউ নিজেকে প্লেটো, শংবব ব!মার্কসের ভাবশিষ্য বলে চিহ্নিত কৰেন, 
তাহলে নিশ্চয় বোঝাবেনা যে তিনি উক্ত মনীবীদেব সমক লীন ব| ব্যক্তিগত 
ভাবে তাদেব মন্থরঙ্গ। ডিবোজি€-শ্খিখণেব কেউ ঝা বামমোহনেৰ 
ংস্পশে এসেছিলেন তার চিন্তা ও বর্মস্তটীর বেশিষ্ট্য ও মহ উপলবি 
করবার উপযুক্ত মানপিক পরিণতি অল্প বয়সেই অর্জন করেছিলেন; 
আবার কারও কাবও ল' ত।র সঙ্গলাভের মৌভাগ্য ঘটেনি-কিন্তু তার ভাব- 
ধারা তাদের টিত্তুকে কালভ্রমে অদ্দিকার করেছে ও জীবনকে তদনুযায়ী 
নিয়ন্ত্রিত কবেছে। শস্থতঃ উতিহাঁদের নিভূল সাক্ষ্য এই, যে এদের জগৎ "ও 
বামমোহনেব জগৎ পুথক ও পবস্পবশিচ্ছিন্ন ছুটি স্বতন্ত্র পৃথিবী নয়, প্রগতিবি 
দুই ধাবা এখানে পরম্পবের পরিপুরকরূপে ব্যক্তিগত স্তরে সম্পূর্ণ মিলেমিশে 
গিদেছে। এদের একটিকে “বেণেশাস্‌্। ও অপরটিকে “বিফর্ষেশন্‌, আখ্যা দয়ে 
পৃথক কল্পনা করা ইতিহাচসর অপব্]াখ্যা ছাড়া কিছু ময় । 
পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাডাঙ্ড আর একটি খণাম্মক ভূমিতে ছুই গোষীর 
অস্টিজ্ঞ ত|। সমপর্যায়েব ছিগ-েটি হল- বক্ষণশীল সাজ কর্তৃক নিন্দা ও 
নির্ধাতন। অবশ্ত এখানে গোষ্ঠী শব্দটির প্রয়োগ সম্পর্কে একটু সতর্কতাব, 
প্রয়েজন হবে| রামমোহন প্রায় আঙগীবন নির্যাতন ও নিপীডন সহা করেছেন 
ক্িপ্ত কলিকাতায় যে মণ্ডলী তাঁর চারদিকে গড়ে উঠেছিল--তাব অন্তভূ-ক্ত 
রামমোহনের বন্ধু বা পরিচিতনর্গকে (দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সামাজিক 
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নিরধাতন প্রায় স্পর্শ করেনি বলতে হবে। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী বা অন্নদাপ্রসাদ বন্ৰ্যোপাধ্ার প্রভৃতি সমসাময়িক হিন্দু 
সমাজে তাদের মধাদ। হারান নি। তারা ত্যন্ত সাবধানী ছিলেন এবং 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাতে বঞ্জায থাকে, সেজন্য স্বগৃহে প্রচলিত পৃজাপার্ণের 
অনুষ্ঠানাদি বজায বেখেছিলেন-__ঘে জন্য রক্ষণশীল পত্রিকা “সমাচার চক্দ্রিকা, 
বামমোহনের ভুলনায় তাদের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহিঞ% মনোভাবের পরিচয় 
দেন। অপর পক্ষে, বামমোহন বাল্য গৃহ হতে বিতাড়িত, উত্তরকালে 
জননী ও অন্যান্য আত্মীয়ন্বজন কতৃক পরিত্যক্ত ৪ সবধর্মেব রক্ষণশীল প্রাতি- 
পক্ষপণ কর্তৃক নিন্দিত ও নিপীড়িত। গেৌঁডা মুনলমানসমাজ তাকে হত্যার 
চেষ্টা কবেন, শ্রীন্টায বিরোধীগণ তাদের মুদ্রাবন্ত্রে তার গ্রন্থাদি মুদ্রণ নষিদ্ধ 
করেন_বক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তার নিন্দাকুৎসায পঞ্চমুখ হন, আদালতে 
তার ও তার জ্যোষ্ট পুত্র রাধাপ্রপাদ রাষ্ষের নামে মামলা উপস্থিত ক'রে 
বহুবার তাঁকে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা কবেন ও সতীদাহ-উচ্ছেদ আইন 
পাশ হবার পৰে তীর প্রাণনাশের শ্থপরিকল্পিত প্রয়াস কবেন। মামলা গুলি 
সবই ব্যর্থ হয়_কিন্তু রাধা প্রসাদের বিরুদ্ধে আনীত তহবিল তছরূপের 
অভিযোগটি বামমোহনকে এতই মম্নাহত কবেছিল যে, তার গুক্তর স্থাস্থ্য- 
ভঙ্গ হয়। আদালতের নখিপত্রে এসবেব যথেষ্ট সাক্ষ্য মাছে। গুপ্ত 
আততায়ীর ভযে তাকে কতখানি সন্ত্রস্ত হযে বান কফবতে হত তাব একটি 
বিশ্তাবিত বর্ণন। দিয়েছেন ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ সংখ্যা জন্‌ বুল্‌; পত্রিকা । 
লক্ষ্য করধাব বিষয়, বাখমোহনকে এই শক্রতা মাত্র যে তার দেশীয় বা 
ধর্মীয় বিরোবধীগণের পক্ষ থেকে সম্হ কবতে হয়েছিল তা নয়--ইংরেজ 
বাজপুক্ষগণের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠাও এই বিরুদ্ধবাদী মনোভাবের ও 
চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন। বর্ধমানরাঁজের সঙ্গে বাধাপ্রসাদ রায়ের মামল। 
প্রসঙ্গে স্থানীয খেতাজ বাজপুরুষগণের একাংশের এই মনোভাব সমসামধিক 
দ্লিলপত্রে অতি স্পষ্টভাবেই প্রতিফলিত । ব্যাপারটি এতদূর গড়ির়েছিল 
যে কর্ণেল ভেম্স ইযং দার্শনিক জেরেমি বেস্থামকে লিখিত এক পত্রে 
এবিষঝে তীত্র মন্তব্য কবতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংরেজ বর্তৃপক্ষের এই 
বামমোহন-বিরোধী মনোভাবের উৎপত্তি অবশ্টই ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের 
কলেক্টর সার ফ্রেডেবিক হ্যামিলটনের সঙ্গে রাদমোহনের সংঘর্ষের ঘটন। 


২১৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


থেকে। ইংরেজ রাজপুরুষের সম্মুখে ছুবিনীত “নেটিভ” কর্তৃক প্রদরশিত অপরিসীম 
ওদ্ধত্য তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তৃপক্ষ ক্ষমা করেন নি। রামযোহনদ্ধেধী 
রক্ষণশীল হিন্দু-মনোভাবের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠানকালে “অধ্যক্ষ-সভা? বা 8০921 0 71:501015 থেকে হিন্দু প্রধানগণেব 
আপত্তিহেতু রামমোহনকে বর্জনের ঘটনায় । স্থবিখাত হাইড্‌-ইস্ট- 
পত্রাবলীতেই এই বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত। এর তীব্র 
সমালোচনা! কবেন রপিককৃষ্ণচ মলিক ১৮৩3-এ কলিকাতা অনুষ্ঠিত 
রামমোহনের প্রথম শ্তিস্ভাতে-যার উল্লেখ পূর্বেই কবা হয়েছে । 
১৫ অক্রোবব, ১৮৩১ (৩০ আশ্বিন, ১২৩৮ বঙ্গাব্দ ) সংখ) “মম [চাব-দর্পণ'-এ 
বক্ষণশীল-মনোভাবসম্পন্ন জনৈক হিন্দু এবিষষে উল্লাস প্রকাশ কবে এবং 
বিধ পত্র লিখেছেন : তাহার [রামমোহন বাষেব । আাচাব ব্যবহার 
হিন্দর ধারামত নহে ইহাও ব্যক্ত হইল। তৎ্কালাবধি নামমোহন বাথ 
হিন্দুদেব ত্যাজ্য হইলেন ইহারো এক প্রমাণ লিখি । 'মনেবেব স্মরণ 
থাকবে যে পূর্বের চিফ জুস্টিন সব এড.বাঁড হাউড-ই১২ সাব ঘথন 
চিন্দু কলেজ স্থাপন কবেন তখন নগরস্থ প্রায় সমস্ত ভাণানন্ব লোক উক্ত 
সাহেবের অন্থবোধে এবং দেশেব মঙ্গল বোপে আনেক আনেক টাব। চান্দ। 
দিলেন ইহাতে হাইভ-ইস্ট) সাহেব তুষ্ট ভইয। কলেজের নিষ্ করিযা।ছলেন 
তাহাতে এতদ্দেশীৰ মহাশযাদব মধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচন। করিষা এ 
পাঠশালার কর্মাধ্যক্ষ নিধুক্ত করিলেন ত্মধ্যে রামমোহণ বায় গ্রাহ হইলেন ন। 
যে হেতু তাবৎ হিন্দুন মত নভে । দ্বিতীয় প্রমাণ। বাগমেহন রায় 
হিন্দুদের সমাজে গ্রাহা £গ€যা দূরে থাকুক তাহার সহিত সহবাস ছিল 
এই অপরাধে একজন অভিমান লোকের সন্থান বদন এবং অনেক 
ধনদানে বিলঙ্গণ সক্ষন তিনিও তৎপদে নিঘুক্ধ হঈতে পাবিলেন ৭-তীহাকে 
তদপদাভিষিন্ত কবণাশষে সদব দেওয়ানী জন্দ মেং হেরিংটন সাব বিশেষ 
অন্থরোধ করিয়াছিলেন তাহাও বক্ষা হইল না।” এর উপর মন্তব্য নিশ্রয়োজন ॥ 
এখান থেকে ইংলগ্ডে পালিয়েও বামমেহনের নিষ্কুততি ছিল না। ৩ নভেম্বর, 
১৮৩২ সংখ্যা 'সন।চার-দর্পণ' সংবাদ দিচ্ছেন, গুস্গব বটেছে বামমোভন ইংলগে 
৬কাঁনও ইংরেজ রমণীকে বিবাৎ করবার উদ্যোগ করেছেন। অতি সাধু 
উদ্দেশ্তেই এই মিথ্য। গুজব রটানো! হয়েছিল সন্দেহ নেই । ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১ 


রামমোহন রায়, ভিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২১৯ 


ংখ্যা “ক্যালকাটা গেজেট” অনুনারে রক্ষণশীল পত্রিকা “সধাচার-চন্দ্রিকা'র 
এক লেখক ইংলও-প্রবামে রামমোহনের অন্থগামী ভূত্যগণের নামগোত্র 
সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে ছিল খুবই মহত্ব 
রামমোহনকে কোনও ভাবে জাতিভষ্ট প্রমাণ করা । বস্তুতঃ দেশ ও সমাজ- 
সেবার মৃল্যম্বরপ রামমোহনকে আমৃত্যু এদের আক্রমণ ও নিরধাতন সঙ 
করতে হয়েছিল । শ্রধু তিনি নন, তার কিছু কিছু ৰন্ধু ও শুভার্থীব ভাগ্যেও 
এই নির্যাতন জুটেছিল। “সমাচার-দর্পণ'এর পুনোদ্ধত পত্রাংশটিতে দেখা 
যায় বামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে তার এক অন্তরঙ্গ নুহদেরও হিন্দু-কলেজ- 
অধ্যক্ষলভাষ প্রবেশ নিষিদ্ধ হযেছিল। পবে ১৮৩২ খ্রান্টান্দে একবার 
বামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এছামকে হিন্দু কলেজেব অধ্যাপক নিষুক্ত কববাব 
প্রস্তাব উঠলে রক্ষণশীল দলেব নেতা রাধাকান্ত দেব প্রব্শ আপত্তি ঙ্গাশিবে 
হোবেস হেম্যান উইলসনকে লেখেন (১৯ জান্স্মাবী, ১৮৩২) 50] 105 
[081৮ ০0%001 0700030 60 17)01815 000 60৫7102,11। 01 (11996 | 
[6020১ 10 30011 01. 0116 0180 85 01106 & 71551010015 (1011 & 
$9£020010 ০01 015011১ 01 [২201001)10% 7২০ 70 15119 211 
[00102118177 | এ্যাডামেব সর্ববিধ যোগ্যতাসন্বে৪ এই আপত্তির ফলে তাৰ 
চাকরী হয়নি। সতীদাহপ্রশ্্ে রামমোহনের দল থেকে চাপস্থাষ্ট কবে লোক 
ডাঙিযে নেওষার হীন চক্রান্তের নায়ক ছিলেন রক্ষণশীল দলের অপব প্রধান 
বামকমল সেন ও এব্যাপাবে তীর পৃষ্ঠপোষকতা ধরেন হোৰেস হেম্যান 
উইলদন। হইংলগ্ডে পোর্টুল্যাণ্ড সংগ্রহে রক্ষিত লর্ড উইলিযম বেন্টিংকের 
কাগজপত্রের মধ্য থেকে তার সচিব ক্যাপটেন্‌ বেনসনকে ১৮৩০ শ্রীষ্টাদের 
কোনও অময়ে লিখিত কলিকাতা শ্বেতাঙ্গঘমাজের অন্যতম মুখপাত্র জেম্স 
ক্যালডারের একখানি তারিখহীন পত্রের ৷ বয়ান পোর্টল্যা্ড সংগ্রহ, পাতুছিপি 
৮৬/ 77 451) সম্প্রতি বর্তমান লেখকের হস্তগত হযেছে । তাতে ক্যাল্ডাৰ 
লিখছেন 2 "] ৪0) 90119 0০0 98 6186 1২210107917, 9018-006 
11690 7১80016 01 ০ 0011956 ৬/110 19 01 [২%711]101)0, [২০১75 ৩০1০০] 
2100 ৮85 93005060 [০9 5161 019 ৪07955 90 06 8001101001505 
1785 19910 [019551160 11008 60 5180 606 21161-8001101017 7১9610101. 
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৪0০011610151565... 1২৪11001700] 961. 15 1620176 ৪৮1৪ 2]] (11056 
50171060660 9110) 016 0011689 €০ 0100959 06 ৪০০116107, ০0৫ 
০6 ০010191177611 10 ]ন. নন, ড111501) 10 1701 16 ০099 1081) 
1171085 -1 6101 16 ০০1৭ 6৩ 05511819001 1015 [,014591710 0০ 
০018%6156 %/101) 1₹210011211012 98072, 010 ৮/110936 195 00 (76 
5105০ 0059001) ] 511811 19 900 1070%/ 70019 017 17৬1017025? | 
কলেজ বলতে এখানে কলিকাতাষ নব প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও বামচন্দ্ 
শমা হলেন এ কলেজের অধ্যাপক রামমোহনের অন্তবত্তা পণ্ডিত রামচন্্র 
বিদ্যাবাগীশ | 

সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ বরলে দ্রেখা যায ডিরোজিও ও 
স্থলবিশেষে তত্প্রভাবিত য়ং বেঙগল'গো্গীর বিকদ্ধে একই বক্ষণশীল চক্র 
সমানভাবেই সন্িষ। ডিরোজিওকে হিন্দুকলেজ থেকে বাধা হয়ে পদত্যাগ 
করতে হয নতুবা তাকে বরখাস্ত হবার অপমান সহা করতে হত। ২৩ 
এ'প্রলঃ ১৮৩১ অনুষ্ঠিত কলেজ-পবিচালকবর্গের এক সভায় ডিরোজিওকে 
বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক 
স্থশোভনচন্দ্র সরবার হিন্দুকলেজের পুবাতন কার্ধবিববণীব পাুলিপি থেকে 
উদ্ধার করে এই কলঙগ্কময় দিবদে অনুষ্ঠিত সভাব বিবরণ “প্রেসিডেন্সি কলেজ 
পত্রিকার ৪১তম খণ্ডে প্রকাশ করেছেন৷ সেখানে দ্রেখা যায় সেপিনকার 
অধিবেশনে ডিবোজিওকে কলেজ থেকে বিতাডনেব জন্য বদ্দপরিকর ছিলেন 
তনজন--বাধাকান্ত দেব, বামকমল সেন ও বাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । এব 
একবাক্যে মতপ্রকাশ করেন যে তরুণ ছাত্রগণের শিক্ষক হবার পক্ষে ডিরোজিও 
অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তি & ৬615 11010101917 1021501 10 08 97)01569৫ 
৮/10 676 9৫010286101) 0 ৮০00) এবং হিন্ুকলেজ থেকে তার অপসারণ 
একান্ত আবশ্তক। অধিকন্তু এরা সভায় এক স্মারকলিপি দাখিল করেন 
যার মধ্যে প্রয়োজন হলে ডিরোজিও-প্রভাবিত মেধাবী ছাত্রগণকে কলেজ 
থেকে বিতাড়ন ও সভা-সমিতিতে তাদের যোগদানের উপর নিষেধাজ্ঞা 
জারির প্রস্তাবও ছিল। তবে সম্ভবতঃ ডিরোজিও-অপসারণ-ব্যাপারে সাফল্য 
লাভ করায় তার এই নিয়ে আর গীডাগীড়ি করেন নি! স্মারকলিপিব 
'অস্থভূত্ত আর ছু'একটি তথ্যের প্রতিও অধ্যাপক সরকার আমাদের দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করেছেন। এতে আশংকা! প্রকাশ করা হয়েছে কলেজের পাঠক্রম 
পশ্চাত্য শিক্ষার কিছু বাডাবাডি হচ্ছে (নিয়মাবলী ১৩, ১৪, ১৬) এবং 
ডেভিড, হেয়ারের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন আক্রোশের আভাসও এতে পাওয়া! যাচ্ছে ! 
এদের প্ররোচনায় ডিরোজিওকে আজ্মপক্ষ সম্্থনের যোগ দিতেও সঠা 
স্বীকৃত হয় নি। হেয়ার এবং উইলসন ভিবোজিওর গুণমুদ্ধী হলেও নিবপেক্ষ 
থাকেন। উইলসনের পরামর্শে ডিরোজিও পদত্যাগ ক'রে ববখাস্ত হবার 
অপমান থেকে রেহাই পান। এখানে বিশেষ উল্লেখঘোগ্য যে, সেদিনের 
অধিবেশনে একমাত্র সশ্য ধিনি সাহম ও সততার সঙ্গে প্রথম থেকে 
ডিরোজিওকে সমর্থন করেছিলেন ও নিক ভাবে তার অপসাবণের 
বিকদ্ধে মতপ্রকাশ কবেছিলেন তিনি রামমোহন-হৃহদ? শ্রীকুষ্ঝ সিংহ | প্রস্নন- 
কূমব ঠাকুর ভিরোজিওকে নির্দোষ ঘোষণ। করেছিলেন এবং তাব অপসাধণ 
আবশ্যক (1৫985581 ) মনে করেন নি কিন্তু কলেজ-পরিচালনের স্ববিধার 
দ্য তিনি রে গেলে ভাল হয় (০%9541006) এই জাতীয মধ্যপন্থী মশোভ!ব 
প্রকাশ কবেছিলেন। উন্তবকালে ডিরোজিওন শিযাবর্গ৪ অন্কৰপভাবে হিন্দু 
সমাঙ্গপতিদের আক্রোশেব শীকার হন। বসিকরুঞ্চ মলিক ও বফনোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজত্যাগের পৰ ডেভিড হেয়াবেব পটলগাঙ্গ| স্কুলে 
শিক্ষক নিযুক্ত হযেছিলেন। ডিরোজিওর এই ছুই শিষ্েব মনীষা * ঘোগ্যতা 
সম্পর্কে কোনও বিতর্ক ছিল নাঁ। কিন্তু এরা সনাতনপন্ধী ব| আচাবনিষ্ঠ 
নন-_এই এদের অপবাধ। স্থতরাং বাধাকান্ত দেব ২ সেপ্টেম্বব, ১৮৩১-এ 
হুমকি দিয়ে ডেভিড. হেয়ারকে পত্র লিখলেন £ 4 পযন্ত ১০৪ 202 
110০ 16810 (৩ 05811001815 01010 01711610105 ৮৮/০ (5০001161ও 
07 006 7১001021702 901)001 8710 0017561)011015 ৮1১) ০1070 
ড161157 ৮০ 216. ৫6161101060 0001৮ 16170%175 0৩ 0001085%5 
01) (115 50171090] 01196810115 6161) 60 ০0710106 016 17117010 
001)115 | অসহায় হেয়ার এদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ 
ধারণা পৌধণ করা সত্বেও এদের রক্ষা করতে পারলেন না । বসিকরষ্ণ ও 
কুঞ্ঃমোহনের চাকরী গেল। কর্মজীবনের এই নির্যাতন ছাড়াও "ইয়ং বেঙ্গল" 
গোঠীভূক্ত তরুণগণকে ব্যক্তিগত ভাবে আত্মীয়ম্বজন ও সমাজের বিবূপতা 9 
সহ করতে হয়েছিল। কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় চিরতরে ও দ্রক্ষিণারঞজন 


২২২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্্র বাগল 


মুখোপাধ্যাষ সাময়িকভাবে গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলন ; রসিক€ষঃ 
মলিককে আত্মীয়স্বজনের হাতে যথেষ্ট নিগ্রহ সহ করতে হয়; রামগোপাল 
ঘোষ সামাজিক ভাবে স্বগ্রামবাশী কর্তৃক বজিত হয়েছিলেন। তা চাডা 
রক্ষণশীল সামরিক পত্রগুলির বিরূপ ও অশালীন আক্রমণতো! ছিলই । এই 
তথ্যগুলি মনে বাখলে রামমোহন-ডিরোজিও ও ভিবোজিও-প্রভাবিত তকণ- 
গোঠার মধ অভিজ্ঞতাব বাজ্যে একটি সমভূমি আবিষ্কাব কৰা কঠিন 
ঠেকবে না। 'এফই শক্রর বিরুদ্ধে ধারা সংগ্রামে রত পারস্পরিক দৃষ্টিভজ্গীব 
কিছু পার্থ সত্বেও নিজেদের মধ্যে একটি আত্মীয়তাব ত্র খুঁজে পেতে 
তাদের অস্থবিধা বা বিলম্ব হয় না। বামমোতন সম্পর্কে বসিকরুষ্ণ বা 
কষ্ণমেহনেব যে প্রশস্তি পৃবে উদ্ধৃত হয়েছে তাৰ মধ্যে এই আত্মীয়তাব 
স্তব শোনা যায়। অবশ্য এইটুকু মনে বাখা প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে এই 
বক্ষণশীল গোষ্ঠির বামমোহন-নিধাতন যত হিংস্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী ছিল-_ 
ডিবোজিও বা নব্যবঙ্গগণের বেলায় ত। হবার উপায় ছিল না কেন না, 
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতু শিক্ষিত সম্প্রদাযেব মানসিকতাষ অতি দ্রুত 
পন্িবর্তন ঘটছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকেই “ইয়ং 
বেঙ্গল” দলভূক্ত প্রতিভাশালী যুবকগণ জাতীয় জীবন নানাক্ষেত্রে স্বমতিমায 
নিজেদেব প্রতিচিত কবতে সক্ষম হযেছিলেন ও তীদের চরিত্র, কর্মদক্ষতা ও 
মনীষা সাধাবণের প্রশংসা অর্জন কবেছিল। বক্ষণশীল সমাজের নিন্দী-কুৎসা 
এক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিন্তেজ ও নিচ্ষল £য়ে যাব। 

বামমোৌহন, ডিবোজিও ও নবাবঙ্গ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হিন্্নমাজপতিগণের 
যে নীতি আগাগোডা এমন তীব্রভাবে সন্তিষ ছিল তাৰ সমর্থনে ৭ দু-একটি 
কণম্বর সাম্প্রতিক গবেষণাক্ষেত্রে শোনাগেছে । পরলোকগত শ্রদ্ধেষ এতিহাসিক 
যোগেশচন্দর বাগল হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিও বিত্ীডন-পর্বে রাধাকাস্ত দেবের 
ভূমিকা প্রপজে মন্তবা কবেছিলেন £ “বাধাকান্ত প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের 
মুখপাত্র হইয়া! কলেজ রক্ষায় অগ্রর হইলেন। এই ব্যাপারে ডিবোজিওকে 
আহৃতি দেওয়া! হঈল। -" "-*রাঁধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া 
দেখিয়া্চিলেন বলিয়াই হিন্দুসমাজ আসন্ন বিপদ হইতে বক্ষা পাইয়াছিল।, 
রামখোহন-িষ্য আযাভামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার প্রশ্নে 
বাধাকান্তের আপত্তি সম্পর্কেও যোগেশচন্দরের একই সিদ্ধান্ত । রসিকরুষ্ণ 
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মল্লিক ও কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 986০8$0 অভিযোগে চাকরী থেকে 
উচ্ছেদ করবার ব্যাপারে সে-প্রন্গ উল্লেখ করেও তিনি কোনও 
মন্তব্য কবেন নি, সম্ভবত অপব ছুটি সিন্ধান্ত ব্যক্ত করার পর তা 
বাহুল্য মনে কবেউ। ইদানীন্তন উনবিংশ এতকীয নবজাগৃতির ইতিহাসে 
বাধাকান্তেব ভূমিকাকে ধারা! পুনর্ুলযাষন করতে অগ্রসর হয়েছেন তাদের 
মধ্যে ডঃ ডেভিড, কফ, ও ডঃ 'ভবচ হাব দত্তবেব সিদ্ধান্ত অনেকট। অনৃবপ | 
ডঃ কেরে মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাব 13715. 07110181157 ৪11৭ 
00 100170 [২3719155200 ( ১৯৬৯) গ্রন্থে । বর্তমান নিবন্ধে গ্রন্থকাবের 
যুক্তিগুলপিব বিস্ত।রিত আলোচনা সম্ভব নয়। এর প্রতি পবিচ্ছেদে বন্ত- 
পরি5য় ও পরিপ্রেক্ষিতচৈতন্যের এতই দৈন্য পবিস্কট যে সংশোধন ও 
সমালোচনা করতে গেলে একখানি ম্বতম্ব গ্রন্থ রচনা করতে হয। অধ্যাপক 
ভবতোষ দত্ত তথানিষ্_তিনি বাধাকান্তের জনহিতকর কার্যসমূহের সযত্ব ও 
নিপুণ আলোচনা কবেছেন। িতিহাস” পত্রিকা, কাতিক-পৌষ, ১৩৭৯ 
সংখ্যায় প্রকাশিত তাৰ “বাধাকান্ত দেব এ বিষয়ে সত্যই সাবগর্ভ আলোচনা । 
কিন্তু হিন্দু কলেজ থেকে ছি'বাজি৪-বিতা্ডন ব্যাপাবে বাদাকান্তের ভূমিকা 
সম্পর্কে তাকে যোগেশচন্দ্ের প্রতিধ্বনিই করতে শুনি; এ ক্ষেত্রেও 
রাধাকান্তকে দেখি সমাজ-নতা রূপে । সমাজে যে ভাবে তিনি প্রাণসঞ্ধার 
করতে চেয়েছিলেন তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোবাবালিতে হাবিয়ে যেত। 
ভিরোজিওকে না সরিয়ে উপাষ ছিল না। এই যুক্তির সম্পূর্ণ তাৎপর্য 
' সম্ভবতঃ শ্রদ্ধেয় নিবন্ধকাব অনুধাবন কবেননি। এ প্রশ্ন অনিবার্ধ ভাবেই 
ওঠে -যে সমাজব্যবস্থা বক্ষাব অন্য ভিবোজিওব মত প্রতিভাশালী শিক্ষক ও 
চিন্তানারককে বিপর্জন দিতে হয, ছাত্রগণের স্বাধীন জ্ঞানচর্চাব পথে বাধা স্থাষ্ট 
করতে হয় -তা কি আদৌ সংরক্ষণের যোগ্য? এই যুক্তি শেষ পর্যন্ত 
অন্থসরণ করলে বলতে হয় রক্ষণশীল চক্র যতগুলি অবৈধ ও অনুচিত কাজ 
করেছিলেন-যেমন হিন্দু কলেজ-অধ্যক্ষপভায় রামমোহনের প্রবেশে বাধাদান, 
বামমোহনের নামে নিন্দাকুৎসা রটনা_এমন কি তার প্রাণনাশের চেষ্টা, 
ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রগণ সম্পর্কে নানাবিধ অতিরপ্রিত অসত্য ও অর্ধপত্য 
প্রচার-আযাভামের মত মনম্বী শিক্ষাবিদের হিন্দু কলেজে অধ্যাপকরূপে 
যোগদানে আপত্তি, রসিককৃষ্ণ-কৃষ্ধমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে অপসারণ-__ 
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সবগুলিরই দেশের ও সমাজের স্থিতাবস্থা বক্ষা করবার জন্ব প্রয়োজন 
ছিল--তা। ন। হলে সমাজ-ব্যবস্থার সবটাই “চোবাবালিতে হারিয়ে যেত? । 
স্বাধীন মত ওবিশ্বাম পোমণের মৃল্যস্বরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে ও 
কালে বহু আদর্শ নি্ট মশীষী কঠোর নির্যাতন বরণ কবেছেন--প্রাণপধন্ত বিসর্জন 
দিয়েছেন। এঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষ। ও ছুখধখণেব মধ্য দিষেই নিঃসন্দেহে 
সভ্যতার অগগত্ি সম্ভব হযেছে । উপবেব মুক্তি অগ্ুসবণ করে এদের 
নিষাতনরারীবা5 খণতে পারতেন এবং বলেও এসেছেন যে ত্বাষ্ট ও সমাজের 
মজলেব জন্যই এঁদের পীডন ব। হত্যা কখ! ০য়েছে তা ন। হলে স্থিতাবস্থায 
বিপর্যয ঘটে সমাজ “চোবাবালিতে হাবিযে যেত । এক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি 
কিন্ত মুল্যপোধের প্রশ্ন ।  প্রাগীনপন্থী দল সগ!জেব যে সব আচার ও 
সংস্কার গুছিক নাচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন _ঘুগ-পবিব্নেত্র পনিপ্রেক্ষিতে 
সেগুলিব প্রযোজনীযতা যে বহুকাল নিঃশেষিত, এই সতাটি তার উশলন্ধি 
করতে পাবেন নি। বাঘমোহনএাউবোভিভ-নব্যবন্গেন বিবোগিতা কর। ষে 
ইতিহাপেব গতিবোধ প্রযাসেবউ নামাস্তব এই বার বাধাকান্ত ও তাব সমদৃষ্ট- 
সম্পন্ন বাক্তিবর্গেব ছিল না। রাধাকান্ত কিছু জনকলা মূলক কর্মে, বিশেষতঃ 
শিক্ষাবিস্তাবকর্সে, অন্যতম শগ্রণীর ভূমিকা গহণ কবেছিলেন এ কথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। কিন্তু তাব বর্জকাণ্ডেন আগ্পূধিক আলোচনা 
করলে-_তদানীন্থন সমাজোন্নযন পৰে এই ভূমিকাকে কিছুতেই প্রগতিশল বলা 
যাবে না। মুগ পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে তার কোনও স্পষ্ট ধারণ! যে ছিল 
এমন প্রমাণ নেই | ধর্ম, সমাজ, এমন কি শিক্ষা ম্পর্কে কোনও গভীর 
চিন্তা যে তিনি কবেছিলেন তার কোন? নিদর্শন কোথাও নেই। সতীদাহ 
প্রথা উঠে যাবার দীর্ঘকাল পারেও উনবিংশ শতাব্দীর চল্িশের দ্রণকে 
উইলসনকে লিখিত ও ইতলগ্ডের রঘাল এসিষাটিক সোসাইটির জার্ণাল, সপ্তদশ 
খণ্ডে প্রকাশিত (পৃঃ ২০৯-২২০) দীর্ঘ পত্রে তাকে এই প্রথার জন্য হিন্দু 
হিসাবে গর্ব বোধ করতে ও এর উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায়। 
বিধনা-বিবাহ-প্রবর্তন-সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের প্রবলতম রক্ষণশীল প্রতিপক্ষ 
ছিলেন তিনিই | ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের মৌলিক চিন্তা তার থাকলে 
ইউনিটেরিয়্ান আযাডামকে তিনি কখনও বৈদাস্তিক বলে উল্লেখ করতেন না। 
আযডাম রামমোহনের প্রভাবে গ্রীন্টায় ভরিতববাদ বা 11101685161870. পরিত্যাগ 
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ক'রে খ্ত্রীন্টীর একেশ্বরবাদ বা 71811810190 অবলম্বন করেছিলেন -ক্দাপি 
বৈঘ।ত্তিক হন নি। বেদ-বেদাস্ত সম্পর্কে তার বিরপতাই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, 
বাধাকাস্ত দেব বা বামকমল সেন নবধূগোপযোগী চরিত্র নন। এদের 
সমপর্ধীয়ের গোষ্ঠীপতি ভারতবর্ষে প্রাচীন বা মধ্যযুশেও বিরল ছিলেন না 
ধারা দানপুণ্য করতেন,_টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মান্রাসার প্রতিষ্ঠ। ও পৃষ্টপোষণে 
অগ্রণী হতেন, জ্ঞানী-গ্ুণীকে বৃত্তি দিতেন, দীঘি কাটাতেন, ধর্মশাল ও 
এতিমখানা নির্মাণ করতেন,_অনেক সময়ে পণ্ডিতগণের সাহায্যে অধ্যয়ন, 
এমনকি স্বনামে গ্রন্থ রচনাও করতেন-আবার প্রচলিত বর্ণছেদ ও 
জাতিবিভাগকে সযহ্তে বক্ষ করতেন-সর্ববিধ যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কারকে 
নিবিচারে সমর্যন করতেন ও প্রশ্রধ দিতেন স্বাধীন, সংস্বাবমুক্ত চিন্তার 
মূলোচ্ছেদ করতেন ও বিরোধীপক্ষের ধোপাঁনাগপিত বন্ধ করতেন। এব 
গতান্থগন্তিক মনোভাবের প্রতীক__নবযুগেব গ্রগতিণীল মানসিকতাব সঙ্গে 
এদের তিলমাত্র সংক্ব নেই। একযোগে ইংরেজি শিক্ষার সমর্থন ও 
সম্প্রণারণেব ও সামাজিক ও ধর্মীষ অচলায়তন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ক'রে চললে 
যে হাস্তকর স্ববিবোধের স্থ্ট হয তা তলিয়ে দেখবান মত অন্তদৃ্টি এদের 
ছিল না। নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা “এনাক্রনিজম্‌ ছাডা আব 
কিছু নন। নব্যবঙ্গগোর্ঠীর ছুই প্রতিনিধি রাখাকান্ত দেব সম্পর্কে যে 
মল্যায়ন কবেছেন তা বামমোহন-ডিরে|জিও-সংক্রান্ত বক্ষণশীল মনোভাবের 
যোগ্য প্রভুত্তর । রষ্ণমোহন বন্দ্যেপাধ্যায়ের প্রতি রাধাকান্তেব আচরণ 
শংসনীয় হয় নি__পটলডাঙী স্কুলের শিক্ষকপদ থেকে যোগ্যতাসত্বেও 
উট অপদারণের জন্য বাধাকান্তের সংকীর্ণ মনোভাব ও অন্যায় 
জেদ্ই সম্পূর্ণ দাধী। তা সন্কেও, ১৪ ঘে+ ১৮৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রাধা কান্তের 
শ্বৃতিসভাষ কৃষ্ণমোহন শিক্ষাবিস্তারে তার প্রচেষ্টার প্রশংসা! ক'রে শুঁদার্যের 
পরিচয় দ্িযেছেন ; কিন্তু বাধাকান্ত যে নবমুগের পটভূমিতে সম্পূর্ণ 
বেমানান এই কথাটি তিনি অতি ভদ্রভাবেই তার ভাষণে নিবেদন করেছেন £ 
৫70 1115 151708105 171806 01% (15 [২2180+5 161081800 11001761763 
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706 ০0101982160 %/10) 1019 ০0৮1 001766117190191165, 71086 ৮5 5001) 
৪ 96217021:0 016 18181) 5001 ০619101/ 20681 1006 0610170 09 
11) 2৫৪০০ 01119 9001819 17 ৪৪০. অর্থাৎ_রাধাকান্ত নবযুগের উপযুক্ত 
প্রগতিশীল চরিত্র নন-_আবরও অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর অথবা তারও পূর্বে এই 
জাতীয় চরিত্রকে কাঁলোপযোগী বিবেচনা করা যেতে পারত । যোগেশচন্দ্র বাগল 
ও'ভবতোষ দত্ত-_দুজনেই কষ্ণমোহনের ভাষণের এই অংশ উদ্ধৃত কারেছেন বটে-_ 
কিন্তু এটি যে ব্যাজস্ততি সে কথাটি তাঁর। খুলে বলেন নি কেন বোঝা দু্ষর । 
শ্রদ্ধ। ও অন্রবাগের পাত্রকে মন খুলে প্রশংন। করবার অভ্যাষ যে কষ্চমোহনেব 
ছিল তা তার পৃর্োদ্ধত বরামমোহন-প্রশন্তি পাঠ কবলেই জান! যায়। 
কিশোরীটাদ মিত্র ডিবোজিও-শিশ্ত না হলেও সম্প্রসারিত অর্থে “ইয়ং বেঙ্গল; 
নামধেয়। বাধাকান্ত সম্পর্কে তার উক্তিতে তিনি এতটা সংযমের পবিচষ 
দেননি: 7116 5009150100115 61617017 %/1)101) 190 0661] 17110 11 
115 96161 0000901170101117 2110 (01110 117 1015 017019 ি৪.18. 1২811159617 
89911176011) 1017) 210 250176551৬০ ৫০910101761), 10 19 11161910019 
00 (0 06 %/01109160 ৮, (1186 1015 86680171767 10 0116 21110027160 
০013৮0175 200 1752969 01 1715 ০010116/, ৮/85 285 0909৫ 25 1719 
৪0৬০9০8,0% 01 90110210172] 17628301795 ৮/৪৩ 29210115177 1711] 076 
87807016170 1090 2, 90017017010 096 71170 1080 12500 ৪ 1015 
(1100১ 17115606119 270. ৮25 11066177060 €০ 1296, 1101)6 15552161706 
101 0য%196106 1587265 ৮/1010]) 19 50116 11) 1)011127 1021116 ৮/9 
96:011091 10 1২80102 12109 1090. 17715 06110 117 079 ৮/1500]7 
01 1015 80656018 ৮75 110711771660., 11)019 1170165560 119 [0109৫ 
0011100 00918091০11 01175 1169 ৫71 20901101119] 1 * রামমোহন 
সম্পর্কে কিশোরীচাদের পরম শ্রদ্ধ৷ তার পূর্বোদ্ধত রামমোহন বিষয়ক ইংরেজি 
নিবন্ধেই সবিশেষ প্রকাশিত। আুতরাং এ বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার 
স্থযোগণ আছে। রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন রাধাকান্ত-রামকমল- 
ভবানীচরণ প্রমুখ পরিচালিত রক্ষণশীল ধর্মসভাগোষ্ঠী। রামমোহন ও 


সপ 


০০০! রাজা! ০412১ 7 
* রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে কিশোরীঠাদের উদ্ভি 082105565 7১6%15%/ 1867 £ ডঃ ভবতোধ 
দত কতৃকি তার প্রবন্ধে উদ্ধৃত | 


রামমোহন রাঁষ, ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল ২২৭ 


বাধাকান্ত সম্পকে কষ্জমোহন ও কিশোরীাদের বিভিন্ন সময়ের উক্তিতে এই 
দুই পক্ষের প্রতি নব্য বঙ্গগো্ঠীর মনো ভাবের পবিপূর্ণ বৈসাদৃগ্ঠ প্রত্ফলিত। 
ডিরোজিওর শিঠ্যগণ গুকর নিকট যে মহাসম্পদ লাভ কবেছিলেন তার 
একটি হল স্বাধীন বিচারবুদ্ধি, মপরটি নৈতিক সততা । ডিরোজিও আঁব 
কিছুকাল জীবিত থাকলে কোন্‌ গঠনমূলক পন্থায় তাদের এই আদর্শ গুলির 
প্রয়োগ করবার অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দিতেন তা জানবার উপায় নেই। তবে 
সাধারণ ভাবে দেখা যায় নব্যবঙ্গশোষ্ঠী ছাত্রাবস্থা থেকেই নানা সভাসমিতি 
গঠন ক'বে সেইগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও স্বাধীন মতামত 
প্রকাশে মাধ্যমে পরিণত করেছিলেন । একাডেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) 
ও তার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত সাতটি সভা, শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত “এপিস্টোলাবি 
এসো লিযেশন”? বা পত্রালাপ-সমিতিত “সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিকা সভা” বা 
“সোসাইটি ফর দি একুইজিশন্‌ অফ জেনারেল নলেজ' (১৮৩৮) বিগত শতাব্দীব 
কুড়ির ও তিরিশেব দশকে এই ভাবাদর্শের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রতিষ্ঠান। “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভা”র কর্ণধারগণ য্থা-তারাচীদ চক্রবতী, বামগোপাল 
ঘে।ষ, প্যারীচাদ মিক্র, রাখতন্থ লাহিড়ী, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ এবং এব 
পরিদর্শক ডেভিড্‌ হেয়ার__সকলেই ডিরোজিও ও বাঁমমোহনেব প্রতি 
শ্রদ্ধাবান ও তরুণগোষ্ঠী রক্ষণশীল ধর্মসভাপন্থীগণেব তীব্র সমালোচক । কিন্তু 
বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র রূপেই বণিত সংস্থাগুলির ভূমিকা 'কত্বপূর্ণ__ এদের 
উপযুক্ত সাধারণ সংজ্ঞা হল আলোচনাচক্র বা ৪8৫ ০%০1০। স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধকে জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কি ভাবে 
প্রয়োগ কর। যায়, সে বিষয়ে কোনও স্ুনিিষ্ট কর্মপন্থাব নির্দেশ এই সভাগুলি 
দিতে পারে নি- দেওয়ার সুযোগও এগুলির ছিল কিনা সন্দেহ। উদ্দ্ধ 
তরুণ মানস সর্বপ্রথম একটি ভাবাত্বক প্রতিষ্ঠাভৃমি ও কর্মক্ষেত্র খুঁজে পেল যখন 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ভাবশিশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ববোধিনী সভা 
স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠাতার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষের সঙ্গে এই 
সভার জন্মকাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রথম বয়সে স্বীয় ধর্মজিজ্ঞাসার 
কোনও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ ষথন তীব্র মানসিক অশাস্তি 
ভোগ করছিলেন, সেই মুহূর্তে (সম্ভবতঃ ১৮৩৮ শ্রীস্টান্দের কোনও সময়ে ) 
তিনি রামমোহন-সম্পাদিত “ঈশোপনিষদ্'এর একখানি ছিন্নপত্র কুড়িয়ে 


২২৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচত্র বাগল 


পান ও তার প্রথম গ্সেকটির (“ঈশাবাস্তমিদং সর্বং, ইত্যাদি ) মর্মার্থ অবগত, 
হয়ে ঈপ্সিত শাস্তি লাভ করেন। এর পরেই তার উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন, প্রচলিত 
হিন্দুধর্মে অনাস্থাসপ্ার ও বামমোহন-প্রচারিত ত্রক্ধবাদ অন্শীলন-_ফলে 
তিৰবোধিনী সভা'র স্থ্টি। এই সভার মূল উদ্দেশ্ত ছিল ্রাহ্মবর্ম প্রচার ও 
ব্রান্মপমাজকে শক্তিশালী সংগঠন রূপে গড়ে তোলা । সভার ১৭৬৮ শকের 
( ১৮৪৬-৪৭ শ্রীস্টাব্ব ) “সাংবসরিক আয়-ব্যয়-নিরূপণ-পুস্তক'-এ প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে এর উদ্দেশ সম্পর্কে বল্‌ হয়েছে; “কিয়ৎকাল হইতে 
এদেশে যথার্থ পরমেশ্বরের উপাসনা লুপ্ত হওয়াতে লোকসকল অজ্ঞান তিমিবে 
অন্ধ হইয়! নান! প্রকার কাল্পনিক ধর্মের অনুষ্ঠ।নে অনর্থক কাল হরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । বিবিধ প্রকার প্রতিম। নির্মাণ করিয়া তাহার উপাসনাকেই 
পরম ধর্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন ।:****-তছুপলক্ষে উপাসক-ভেদদে পবম্পর 
দ্বে-ঈর্ধাব বাহুল্য হইয়া উঠিল। ধর্মের বন্ধন শিথিল হওযাতে পরস্পর 
এঁক্যতারও শিথিল হইল । -"-'এতদ্রপ দুরবস্থা সমযে সৌভাগ্যেব চিহুম্ববপ 
মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাজ! রামমোহন রায় এই বঞ্ছদেশে অবতীর্ণ হইলেন। 
ঈশ্বরেচ্ছয় তিনি নানাবিধ শাস্ের বিধিদর্শী হইয়া তদিষয়ে অসাধারণ 
ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেন। -**তিনি এই বেদপ্রণীত একমাত্র নিরাকার পরমেশ্ববেব 
উপাসনা প্রচার করিবার অনুষ্ঠান আরস্ত কৰিলে তজ্জপ্ত তাহার আত্মীয় কি 
অপর অনেকেই তীহাৰ বিপক্ষতাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
শ্লান না হইয়া স্বীয অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে যত্্র করিতে একদিনের নিমিত্তেও 
অন্থৎসাহী হযেন নাই। "কলিকাতা নগরে যোড়ার্সাকো। পল্লীতে এক 
ব্রান্ষদমাজ তিনি স্কাপন করিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে এ সমাজে উপনিষৎ 
পাঠ ও ব্যাধ্যান ও পবমার্থঘটিত সংগীতাদি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা বিশিষ্ট 
রূপে হইতে পারে। "-তীহাব অবর্তমানে তাহার কতিপয় বন্ধুর আয়াসে 
কিয়ংদিবস এ সমাজের কর্ম একপ্রকার নির্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্ত 
কালক্রমে এ ব্রাঙ্মলমাজের এ প্রকার অবমন্নত৷ হইল যে পাচ ছয় উর্দ সংখ্যা 
আর সমাজে দৃষ্ট হইত না এবং ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ের আলোচনা বা আন্দোলন 
পুপ্ধপ্রায় হইল। ***মহাজ্ম। রাজার সমকালবতাঁ শ্রীযুক্ত ব্লামচন্দ্র বি্যাবাগীশ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে ব্রান্ধর্ম প্রদীপ্ড করিবার 
মানসে তত্ববোধিনী নামী এই সভা স্থাপন করিলেন । এ দেশের কাল্পনিক 
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ধর্ম নিবাকরণপূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করাই এ সভার সংকল্প, 
এ নিমিত্তে ইহার 'প্রথম নিয়ম এই ধার্য আছে যে “বিবিধ উপায় ছারা 
তৰবোধিনী সভা ত্রাঞ্ষধর্ম প্রচার করিবেন” সভার মুখপত্র “তববোধিনী 
পত্রিকা” ১ ভান্র, ১৭৬৬ শক (১৮৪৩-৪৪ খ্রীস্টাব্ব ) সংখ্যায় ইংরেজি.ত এই 
বিববণের সর মর্ম দিয়েছেন £ ৭176 [79170915216 1011 %৬210 01 
(5 6%6510 0 ৬/10101. 60 0205 01161101017 ৬/2%3 02111640115 
(1০ 61106 ০0 (06 ০0016018150 [২2101770100 1২০৮ 13] 16 13170 
1955 2 180 6790) 111 115 18100102010 09111509১ 10 15091%60 ৪, 510010 
1017) ভ1)10) 11 ৮4255 162০0 16 00110 118019 1796 19006160. 
10691010175 01 110 111010110901)11 99016, 1)09/655615 18০ 
111781650 161০/90 01891195 €0 03 08039 1, হবি দেহবন্দ্নাথের 
লেখ। থেকে জান। যায় প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল, তববোধিনী সভার 
উপাসনাদি কাজ ত্রাক্ষপমাজ ও ত্রাঙ্গলমাজের তবাবধানেব বাজ সভা! করবে । 
উভধ সংস্থার এই ঘণিঙঈগতা উত্তনোত্তর বাডতে থাকে এবং অবশেষে ১৭৮১ 
শকাবে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে । তন্ববোধিনী সভা তাব স্বতন্ব অস্তিত্ব হারি/য় 
ব্রাহ্গদমাজের সঙ্গে মিশে যায় । ১৮৩৯ থেকে ১৮৫৯-__এই কুডি বংসর 
বাঁ$ল।র নবজাগৃতিব ক্ষেত্রে এই সভা ছিল বিভিন্ন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সর্বান্থিক 
শরক্িশালী ও প্রভাবশালী মিলনভূমি ও কর্সকেন্দ্র। এব সভ্যসংখ্যা একসময়ে 
'আটশতেরও অধিক হযেছিল-সে যুগেব পক্ষে যা সত্যই বিস্ময়কর । 
ক্রাহ্মসমাজ-সংগঠন, হিন্দুশান্ত্র ও ভাবতের পুব তিব্বচর্চা, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অনুশীলন, শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, ভারতবধাঁষ ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর 
খরীস্ছীয় ধর্মযাজকগণের আক্রমণের প্রতিবাদ ও শ্রীস্টপর্ষের প্রসারবোধ, জমিদাব 
ও নীলকরগণের অত্যাচারের বিকদ্ধে কুষকগণের পক্ষ সমর্থন, পরোক্ষ 
বাজনীতি-চর্চা, সাংবাদিকতা, বাডণ। সাহিত্য-চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এব 
জীবৎকালে সভ৷ সর্বদা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে দেশে এক প্রবল আলোড়ন 
তুলেছিল। সমভ্যদলের মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র বিদ্যা বাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, লাল] হাজারীলাল, বখাপ্রসাদ্র রায়, প্রসম্নকুমার ঠাকুর, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্য/সাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাাদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, 
প্যারীা্দ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্ববু 
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মিত্র, গোবিদ্দচন্দ্র সেন, প্যারীমোহন বন, রাজনারায়ণ বন, কিশোরীচাদ 
মিত্র, অমৃতলাল মিজ্র প্রভৃতি । দেখা যাচ্ছে তথাকথিত হয়ং বেঙ্গল: 
গোষ্ঠীর প্রায় সব কজন প্রধানই "তত্ববোধিনী সভা'র সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পরম অন্থরাগী হয়েও রামমোহন ভারতীয় ত্রহ্মবাদ 
ও এ দেশের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির মর্মজ্ঞ ছিলেন এবং এই ছুই ভাধধারার্‌ 
সমন্বয়ের মাধ্যমে নৃতন জীবনদর্শন গঠনেব প্রয়াপী হয়েছিলেন । “তত্ববোধিনী 
সভা” জাতীয় জীবনে এই আদর্শকে রূপ দান ক্বধার ব্রতই গ্রহণ করেন। 
সভার অন্স্থত মার্গে ই স্বাধীনচেতা, সংস্কাবমুক্ত, যুক্তিবাদী ডিবোজিও- 
শিশ্তগণ জীবনদর্শনের নবমন্ত্র লাভ করেছিলেন ও উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজে 
পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ছাত্রজীবনে তীদ্দের মনে যে 
মাদকতার সঞ্চাব হয়েছিল তার ফলে অত্যন্ত সাময়িকভাবে এই গোঠীভূক্ত 
কেউ কেউ হয়তে মানসিক ভারসাম্য হারিযে ফেলেছিলেন_কেন ন। উচ্ছাস 
বা আতিশষা তারুণ্যেরই ধর্ম। এতদিনে সে নিচ্যুতি সম্পূর্ণ অপসাবিত 
হল-_-এবাবে তারা সম্পূর্ণ আত্মস্থ হলেন। ত্াদেব প্রা প্রত্যেকের জীবনে 
প্রকৃত স্থষ্টশীল পর্নের এখন থেকে আবন্ত। 

এই শ্ুত্রে উনবিংশ শতাব্দীব চলিশেব দশকে স্বাপিত "77100 
[11500101191767701010 99০16 ( ব| “বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা” । ও পঞ্চাশের 
দশকে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতিবিধাধিনী স্থহদ্সদিতি' নামক সংস্থ।দ্ধযের আদর্শ 
ও কর্মপন্থাও পর্যালোচনার 'যোগ্য । ১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের ১০মে 'প্রথমোক্ত সভ।টি 
নব্যবঙ্গগো্ঠীব অন্যতম মুখপান্জ রামমোহনেন ভত্ত ও উত্তবজীবনে বামপুর- 
বোযালিযা ব্রাঙ্সমাজের সংগঠক কিশোরীটাদ মিত্র স্বগৃহে স্থাপন করেন । 
১৮৪৬ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি জীবিত ছিল । এর মাসিক অধিবেশনে পঠিত এক 
গুচ্ছ প্রবন্ধ একত্র 10150007595 1680 8 0116 10766111185 01 (02 11100 
[11)60101711217007709010 9০9০1509 ৬০1. নামে প্রকাশিত হয়| এই গ্রন্থের 
ভূমিকায় সভার উদ্দেশ্ট সম্পর্কে কিশোরাটাদ লিখেছেন £ ৭116 ০৮1০০ 
06 16 “71100 1)9010171121)00:01)10 990161"* 15 6)০ 07110120012 
01 17018] 2170 161110909 6661115,. 1 155 79 016 ৮61 1981775 
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রামমোহন রায়, ভিরোজিও ও ইথং বেঙ্গল ২৩১ 
1116 015$91)11)86101, ০ 50800 £)0 616৮8660 ড16দ15 0? 0০৫, 
70:15, 7160 0 750011938. 70009051115 65080115110 101 
016 19001000956 ০01 10101090108  170191 200 71611510005 ০01096 
11169196061 ০1 8) 1০৬92160 [0170 2100 ০0] 179 0০ 90৮৫৮ ০? 
0010165 200 0650110159 01 191) 23 9৮219 05 115 ০00179110011010 
9110 (16 0০৬61, 19৫01 210 £০0০007$5 0? 0090 99 17271125100 
1) 1180016, 51111 10 08515 15 0102৫ 8100 1106)0061)110112)16 0170111) 
(0 8010016 (116 ০010181 ০০-019610101, ০0 8০1 %০9০৫ 1021, 1)0 
71261 0 %%1)% 01660 119 102 0610175. | বিশ্রদ্ধ আধ্যাত্মিক ও 
নৈতিক মূল্যবোধের অনুশীলন, পৌত্তলিকতাব উচ্ছেদ, মানবপ্রেম ও উদার 
অসাম্প্রদায়িকতা প্রমুখ আদর্শগুলিব একত্র সমাবেশ থেকে বুঝতে ন্থবিধা 
হয় না - এই সভা স্থাপনের মূলে রাঁমমোহনেব আদর্ণ ক্রিযাণীল। কিন্তু এই 
শনুমানের স্বপক্ষে স্পষ্টতর প্রমাণ আছে । ক্যালকাটা রিক্য” পত্রে (চতুর্থ থণ্ড, 
১৮৪৫১ পৃঃ ৩৯১) প্রকাশিত “বাষমোহন বয়? সংক্রান্ত তব সুপবি চিত 
ইংবেজি প্রবন্ধে কিশোবীচাদ স্পষ্টই বলেছেন ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমেব 
সমখযের আদর্শ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে বামমোহনের মধ্যে তাব 
জীবনদর্শনের যদি কোনও সংজ্ঞ! নির্ধারণ করতে হয় তাহলে তীকে বলতে 
হয় 0110001011216001070750; হিন্দু থিওফিল!নথেপিক সোসাইটি, সেই 
আদর্শ ই অন্থসবণ করে চলেছে । সভাব অধিবেশনগুলিতে ধারা নিয়মিত 
উপস্থিত থেকে প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন বা 'মালোচনায় যোগ দিতেন তাদের 
মধ্যে ছিলেন মহধি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষষকুমার দত্ব, রামগোপাল ঘোষ, 
প্যারীটাদ মিজর, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কুষ্ণমোহন বন্দ্য|পাধ্যায় প্রভৃতি । 
'সমাজোন্নতিবিধায়িনী স্ুহ্দ€সমিতিণ ১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দের ১৫ ভিসেম্বব 
কিশোরীটাদ মিত্রের কাশীপুবস্থ বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এব সভাপতি 
ছিলেন মহুধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | যুগ্াসম্পা্ক £ কিশোরীচাদ মিত্র ও 
অক্ষয়কুমার দত্ত । কার্ধনির্বাহক সমিতির ও সাধাবণ সভ্যবুন্দের তালিকাষ 
নব্যবঙ্গগোষ্ঠীর অনেকেই উপস্থিতযথা। প্যারীচাদ্র মিত্র, চক্রনেখর দেব, 
দিগন্ধর মিত্র, হরিশ্চ্ত্র মুখোপাধ্যায়, শিবচন্ত্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ 
মল্লিক, রাধানাথ শিক্দাব, গৌরদাঁন বসাক প্রভৃতি । বিধবাঁবিবাহ প্রচলন, 
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বহুবিবাহ-নিরোধ, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের স্বার্থ 
সংরক্ষণ, প্রচলিত উৎসবানুষ্ঠানগুলি থেকে নিষ্ঠটব ও অশালীন আচার- 
আচরণসমূহের অপসারণ প্রভৃতি কাজে এই সভার প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাখে। এখানেও দেখি রামমোহন ও ডিবোজিওর ভাবধার। একই 
মশ্রোতন্বিণীর আকার ধারণ ক'রে একই খাতে একই লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত। 
কিন্তু “তত্ববোধিনী সভা'র পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য সংস্থাদ্ধয়ের জন্ম-_-একথ। 
বিস্তৃত হলে চলবে না। এফুগের প্রগতিশীল মনন ও কর্মজগতের প্রেরণার 
প্রধান উত্স “তত্ববোধিনী সভা”_-তার প্রতিষ্ঠাব পশ্চাতে যে আদর্শ কাঁধকরী-_ 
উক্ত সংস্থাদ্বয়ের পশ্চাতেও তাই। এমনকি “তন্ববোধিনী সভা” যাদের উদ্যোগে ও 
ধাদের সমর্থনে প্রতিঠিত হয়েছিল__ তাদেরই আমরা দেখি 'থিওফিলানথে)ঁপিক্‌ 
সোসাইটি" ও “হহৃদসমিতি'র কর্মকর্তা ও সভ্যবপে। এ যোগাযোগ আবস্মিক 
নয়। রামমোহন যার ভিত্তি স্থাপন কনেছিলেন ব্যক্তিগতভানে নব্যবঙ্গগণের 
অনেকেই সেই জীবনচর্ষ। গ্রহণ কবেছিশেন তা আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বেই 
দেখা গেছে। বিগত-শতাব্বীর চল্লিশের দশক থেকে ডিরোজিও- প্রভাবিত 
তকণগোষ্ঠী সচেতন ও জুপবিকল্পিত ভাবেই সাংগঠনিক চিত্তিতে মে আদর্শকে 
জাতী জীবনে বূপায়িত বববধার পন্থ। অণলম্বন কবেছেন। তন্ববোধিনী যুগে 
ছুই ভাবধারা সময়ের ন্নাঁদর্শ ই নবঘুক্ত হয়েছিল 'ও উত্তর কালে কেশবচন্দ্র- 
বন্থিম্চন্দ্-শিবনাথ-বিবেন্গ নন্দ-স্বেদ্্নাথ-বিপিনচন্দ্র-মববিন্দ-ববীন্রনাথের 
যুগকে জন্ম দিষেছিল। 


সমাজ সংক্ষকার 


1চত্তরগ্জন বন্দ্যোনাধ্যায় 


অষ্টাদশ শতকেব শেষ "ভাগে বাংলার সমাজ ছিল বদ্ধ জলাশয়ের মতো । 
পাঁচশ” বছবের মুগলমান বাঁজন্বে বাঙালী খিন্দুপমাঙ্গ আম্মরক্ষার ভ্রান্ত 
তাগিদে চাব পাশে প্রাট'র তুলে দিয়েছিল ;-েমন কোন কোন প্রাণী 
বিপদের ইঙ্গিত পেলে নিজেকে সম্পূর্ণবপে গোপন কৰে বাথে খোলসের 
অন্তরালে । ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু একবার । চৈতন্যদেবের মময। মুসলমান 
ভ্যতার সংঘাতে জাতিভেদ প্রথাব ভিত্তি একটু টলে উঠেছিল । তারপর, 
আবার সব স্থির» গতিহীন। শুধু বাংলার নয, ভাবতের সর্বত্রই হিন্দ 
সমাজের ছিল একই অবস্থা । পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে 
যোগাযোগের অভাব, নিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বছর নতুন নতুন আবিষ্কার 
সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থর অভাব জনসাধারখের মানসিকতা 
সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আধদ্ধ করে রেখেছিল। মনের উদারতা যেখানে নেই 
সেখানে সহজেই কুসংগ্কার আধিপত্য বিস্তাবের স্থঘোগ পাষ। টোলের 
ত্দাশীন্তন শিক্ষা ছন্দ-ব্যাক্রণ-স্বতির চর্চায় হিল আচ্ছন্ন। প্রাীন ভারতের 
গৌরবময় যুগের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়ে দেবার কোনো ব্যবস্থা ছিল ন!। 
বাংল। গছ তখনো সমৃদ্ধি লাভ করেনি ১ বই হিল না 1ণভিন্ন বিবয়ের উপর | 
জনসাধারণ বইয়ের সাহায্যে তাদের চিস্তাধাবকে গাঁহশীল ও প্রাণবন্ত করথে 
এমন স্থযোগ ছিল না। 

মুসলমান সমাজে তথন পর্যন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের বেশ ক্ছি অবশিষ্ট ছিল। 
কিছুদিন পুবেও রাজাব জাতি ছিল মুসলমান। সেই ভূমিকা পালন 
করবার জন্য মুসলমানমমাঁজকে খানিকটা ক্রিয়াশীল থাকতেই হতো। এর 
ফলে সামাজিক ঝুপ্রথার ফাম তখনো আট হয়ে লাগেনি । 

বিস্ত প্রান পাচশ' বছরের পরাধীন হিন্দুসমাজের অবস্থা ছিল অন্ত 
বকম। উনবিংশ শতাব্দীর সুচনায় হিন্দুসমাজ অসংখ্য কুপ্রথা ও কুসংস্কারে 
ওষ্ঠাগত-প্রাণ। সমাজের অপেক্ষাকৃত ছূর্বল অংশীদার নারীর উপর হতে। 


২৩৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


"হুশংস অত্যাচার । সতী, বন্ৃবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবার কঠোর ত্রহ্ষচর্ 
পালন, স্্রী-শিক্ষায় বাধা, ইত্যাদি নারীদের জীবন ছুবিষহ করে তুলেছিল । 
এ ছাড়া ছিল শিশুহত্যা, দাস প্রথা, চড়ক পুজায় আশ্বাপীড়নের নানাবিপ 
নিষ্টর রীতি, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্|যা্। ও অন্তর্জলি, এবং ধঠোর 
ছুঁত্মার্গ, প্রভৃতি। তাছাড়া, বেদ-উপনিষদের কথা ভূলে যাওয়ায় ধর্মের 
স্কান নিয়েছে আচার-অনুষ্ঠান এবং মিথ্যা জাককঙ্গমক। তন্ধিক প্রক্রিয়াব 
নানা ব্যভিচাব ও বৈষ্বদের আখড়ায় রাধা-কৃষ্ণের লীলার অন্গুকবণে বোষ্টম- 
বোষ্টমীদের স্থল প্রেমের লীলা-খেলা সমাজে ৬ক ক্ষ পরিবেশের স্থা্ট 
করেছিল। 

কুপ্রথ॥* কুসংস্কার এবং নৈতিক অধঃপতন যে অবস্থার স্থাষ্ট করেছে তার 
মধ্যে ব্যক্তির বিকাশ সন্তব নয়। স্ৃতরাং সমাজের মঙ্জল এবং দেশেব উন্নতিও 
শ্দূরপরাহত। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে দুঃখের সঙ্গে রামমোহন ডিণ্‌বিকে 
লিখেছিলেন ৫ *1717005 ঢা £0116181 276 17012 5017931501619115 &74 
17015619016, 0০901 17) 061001179006 01 0511 161151903 11095, 87৭ 
10 00917 00179500 00170961775, 0.7 01161705601 110 1007%1 
1126109173 00175 92111). 


রামমোহনের পরে বিছ্যা সাগর, কেশবচন্ত্র বিবেকানন্দ এবং মারও অনেকে 
সমাজের দুর্দশার বখ! বারবার বলেছেন এবং কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর 
করবার জন্য তৎপর হয়েছেন। সমাজকে কলুষমুক্ত করবার তৎপরতাই 
উনবিংশ শতকেব বৈশিষ্টা। পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে সদাজের অবস্থায় 
কোনো বেদনাবোধেব চিক্ন দেখতে পাওযষণ যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকে শেষ পধন্থ সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ কবেছে দেখা 
যায। এই সমাজ সচেতনতা জাগ্রত হযেছিল কয়েকটি কারণে । প্রথমেই 
বল! প্রয়োজন যে ঈস্১ ইগ্ডিয়া কোম্পাণী প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ সংস্কারে 
প্রথমে উদ্যোগী হন নি। করণ কোম্পানীর নাতি ছিল এ দেশের অধিবাসীদের 
সমাজ এবং ধর্ম জীবনে কোনো রকমে হস্তক্ষেপ না করা। কোম্পানী 
মূলত £ ব্যবসায়ী, দেশ সুষ্ঠ ভাবে শাসন করে প্রজার মঙ্গল করবার উদদোঠঠ 
নিমে তারা ভারতে আসেনি । কোম্পানীর ভিবেক্টরর। সাবধান হয়েছিলেন 
আরও একটি কারণে। তারা ভারতে পোতুগীজ রাজত্বের ক্রমাবলুপ্তির 


অমাজ সংস্কার ২৩৫ 


দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। তারা উপলব্ধি করেছিলেন পোতুীজর! নিজেদের 
সামাজিক রীতিনীতি এবং সভ্যতা ভাবতীয়দের উপর চাপিয়ে দিতে তৎপর 
হয়েছিল বলেই তাদের সাম্রাজ্য সন্কৃচিত হয়ে ক্রমশঃ প্রায় শূন্যের কোঠায় 
এসে ঠেকেছিল। স্থতরাং বাংল! দেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম সত্তর বছরে 
সামাজিক কুপ্রথা নিবারণের জন্য কোনো নিষেধাম্মক কঠোর বিধি প্রণয়ন করা 
হয় নি। অথচ আধুনিক চিন্তাধারাষ উদ্ধ,দ্ধ প্রগতিশীল ইংরেজ জাতির কাছ 
থেকে শুভ সমাজুবোধ আশা কব। স্বাভাবিক ছিল। 

কিন্ত পরোক্ষ ভাবে ইংরেজ বাজত্ব আমানের সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করেছে। 
প্রকৃত পক্ষে, ইংরেজের সংস্পর্শে না এলে এ বিষয়ে আমরা! কবে যে সচেতন 
হতাম তার নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা সচেতন হয়েছি নান। ভাবে। 
কয়েকটি প্রধান কারণ এই £ 


(১) ইংবেজী শিক্ষ। এক সম্পূর্ণ নতুন জগতেব সঙ্গে আমাদের পরিচিত 
ক'রে দিয়েছিল। আমাদের চিবাগত সংক্কার-পীড়িত মনে পাশ্চাত্যেব সংস্পর্শে 
15স্তাবিপ্লবেব ্গ্ি হলো । এতদিন ঘে জীবনকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার ক'রে 
চলেছি, সেই জীবন সম্বন্ধে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে গ্রশ্ন জাগল, ইচ্চা হলো 
সবকিছু পাশ্চাত্যের নতুন আলোতে বিচাৰ কবে দেখি। 

(২) শিক্ষিত ইংরেজ কর্মচারীর! ভারত এবং তার ধর্ম ও সম্কৃতি জানবার 
জন্য উত্স্ক হরে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত ক'রে হিন্দুব গ্রাশীন শান্ধগরন্থ নতুন 
ক'বে আবিষ্কার ও প্রচার করলেন। তাঁদেব গবেষণালন্ধ ফল থেকে জানতে 
পাবুলাম প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় ইতিহপ। প্রকৃত হিন্দু 
ধর্ম ও সভ্যতা 'থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে এসেছি তা উপলদ্ধি করতে 
অন্থবিধা হলো না। শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা দেখলেন সমাজে ধর্মের 
নামে কত কুপ্রথা ও কুসংস্কার চলছে। প্রাচীন ভারতকে জানবার স্থযোগ 
পাওয়ায় সমকালীন সমাজের কুপ্রথাগুলি সহজেই চোখে পড়েছে এবং তা দূর 
করবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন । 

(৩) কোম্পানীর কাঁজকর্ম চালাবার তাগিদে কলকাতা এবং অপর 
কতকগুলি শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল। এই শ্রেণীর লোকর! 
কমবেশি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, আপিসে কাজ করবার জন্য এদের 
জীবনযাত্রার রীতিনীতি হলে! একটু নতুন ধরনের । এই প্রথম যোগ্যতা! 


২৩৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


স্বীকৃতি পেল। ব্রাক্ষণ হলেই চাকরিতে পদোন্নতি হবে না; যোগ্যতা যার 
থাকবে-_যে জাতিই হোক না কেন_-তারই হবে উন্নতি। এক ঘরে এক 
টেবিলে বসে কাজ করতে হবে। ছুত্মার্গের কথা ভাবলে চাকরি করা! 
চলবে না। জাতি-বৈষম্যের মূলে পড়ল কঠোর আঘাত। মধাবিত্ত চাকুরি 
জীবিদের পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, ইংবেজী শিক্ষা এবং নতুন জীবনদর্শন 
সমাজে আনল নতুন আবহাওয়া । পুরনো, জীর্ণ ্মাজকে ভেঙ্গে এক সজীব 
সমাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী । 

(৪) সমাজেব অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম আঘাত এসেছিল খ্রীষ্টান 
পার্রদেব কাছ থেকে । নিজেদের ধর্মেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কববার জন্য হিন্দু 
ধর্মের দ্োষক্রটি বড ক'বে দেখানো তাদেব কর্তব্যের প্রায় অঙ্গ হিসাবেই 
দেখা হতো। সমাজের কুরীতিগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে এই 
সব বিবপ সমালোচন। বিশেষরূপে সাহাধা বরেছে। তা ছাডা, খ্রীষ্ঠান 
মিশনারির! সমাজেব স্থায়ী রূপান্তরে সহায়ত| করেছেন শিক্ষা বিস্তারের 
সুষ্ট, ব্যবস্থা প্রবর্তন কবে । স্কুল-কলেজ খুক্ইে তাব। কর্তব্য শেষ কবেন নি। 
শিক্ষাব সদ ভিত্তি রচন। করবাব জন্য বাংলা টাইপ ও পুস্তক মুদ্রণের কৌশল 
আবির, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, ইত্যাদি নানাবিধ কাঙ্গ করেছেন তারা । বাংলা 
ও ইংরেজী পত্র-পন্ধিকার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেব কথ। সহজ ভাষায় 
জনসাধারণের মধো প্রচারে বাবস্থাও তারা কবেছেন। 

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টমেয় বাঙালীর চেষে মিশনারিদের প্রভাব কম 
ছিল ন|। কারণ, এঁরা সমাজের নীচু স্তরের মধ্যে কাজ করেছেন, 
বুঝিয়েছেন তাদ্রেই মাতৃভাষায়। বিদ্যালয়, ছাপাখানা, বই ও মংবাদ- 
পত্রের স্থায়ী প্রভাব পড়েছে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেব উপর | এই প্রভাব 
সর্বত্র শ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট্র হয় নি। মিখনারিদের 
প্রচেষ্টা আমাদের জীবনকে সংস্কারবদ্ধ গণ্ডী থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ 
করেছে। শ্রী্ধ্ম প্রগারকেরা সব সময় যে শুধু ধর্মীয় উদ্দেঠ সিদ্ধির জন্যই 
কাজ করেছেন তা নয়। উইলিয়াম কেরি চাষের উন্নতির জন্য কত গবেষণ। 
করেছেন; সতীদাহ বন্ধ করবার জন্য কত পাত্রি সরকারের কাছে বারবার 
আকুবদন করেছেন; শীলচাধীদের প্রত্তি সহানুভূতি দেখানোর" ফলে লঙ, 
সাহেবের কারা-বরণ তার বিচিত্র কর্মধারার একটি মাত্র উদাহরণ । 


সমাজ সংস্কার ২৩৭ 


' সতীদাহ নিষিদ্ধ কর! ব্রিটিশ আমলের উল্লেখযোগ্য প্রথম সমাজ-সংস্কার । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ব্রিটিশ পাত্রি এবং কোম্পানীর কোনো 
কোনো কর্মচারী এই নিষ্টর প্রথা বন্ধ করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অন্থুরোধ 
করছিলেন। ব্রিটেনেও এই নিষে আন্দোলন শুক হযেছিল। জনসাধারণের 
মন প্রস্তুত ছিল, সতীদাহ নিষিদ্ধ হবার পরে যে একটি লিখিত আবেদন 
ছাড়া কোনো বিক্ষোভ হযনি_এটাই তার গ্রমাণ। কিন্তু কোম্পানীব 
সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে দ্বিধাধ্িত ছিলেন। প্রথম জজ পণ্ডিতদের 
অভিমত নেওয়া! হলো যে সতীদাহ শান্ত্রস্মত কি না। শাস্ষে যেসব 
বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর সতী হওধ। নিষিদ্ধ। সবকাব শুধু সেই সব নাবী 
যাতে সতী হতে না পারে তাব 'ব্যবস্থা কবে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন । 
মৃত্যুগ্চয় বিদ্যালগ।বেব দন্ত বামমে|হনও দেখিয়েছিলেন সতীদাহ শাস্্ীন্- 
মে|দিত নয়। লর্ড বেটিক্ক প্রধানতঃ ব্যক্তিগ- উদ্যোগে সতীদাহ নিষিদ্ধ কবে 
১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আইন প্রস্যমন ববেন। বামমোভন সতীদাহ বন্ধ করবার 
সমর্থক হলেও আইন কবাটা পছন্দ কবেন নি। তাঁব অভিমত ছিল বে, 
৭10 017800109 (06 9861) 10151) 06 90100195560 0101001 2)0 
017101056156৫18) 09 11701983110 0176 ৫1110840165 2110 7% 117011601 
2561109 01 00০ 001196+, 

এর পববর্তী উল্লেখযোগ্য সমাজ-সংস্কারমূলক বাবস্থা বিববাব পুশবিনাহ 
বৈধকরণ। বিদ্যাসাগরের একান্তিক প্রচেষ্টায় এই অনুমোদনমূলক মাইনটি ১৮৫৬ 
্রীষ্টান্দে বিধিবদ্ধ হয় অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর। সতীদাহ নিবাবণেব 
মতো নিষেধাক্মক আইন নিষে কোনো আন্দোলন হযনি, কিন্তু অন্থমোদনমুলক 
বিধবার পুনধিবাহ আইন নিয়ে হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড আলোডানেব স্থষ্ট হযেছিল। 

এর অল্পদিন পরেই আরন্ত হলো সাতান্ন বিপ্রন। হিন্দুব ধর্মবিশ্বাসে 
আঘাত দেবার ফলেই সিপাহীবা! বিদ্রোহ কবেছে, ব্রিটিশ শাসকদের মনে 
নানা কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়। বিখবাব পুনবিবাহ অন্থমোদন ক'রে 
আইন-প্রণয়ন বিপ্লবের যে অন্যতম প্রধান কাৰণ সে বিষষে কারো মনে 
সন্দেহ রইলো না। "হুতোম প্যাচার নকশা'র লেখক বলেছেন £ “খাঁটি 
হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে বিধবা- 
বিবাহের আইন পাশ ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই দেপাইর। ক্ষেপেচে 


২৩৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সুতরাং বিপ্লবের পরে ম্হারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ 
ক'রে প্রথমেই ভারতবাসীকে আশ্বাস -দিলেন যে তাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো- 
ক্রমেই আঘান্ত দেওয়া হবে না। নতুন বিপ্লবের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার 
এই শর্তটি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পালন কবেছেন। তার ফলে, উনবিংশ 
শতকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক য' কিছু উল্লেখযোগ্য সংগ্কারে সরকারের 
সাহায্য পাওয়া গেছে তা হয়েছে সাতান্ন বিপ্লবের পূর্বে। এব পরে সরকার 
সমাজ ও ধর্ম সম্পকিত বিষয়ে সহজে হস্তক্ষেপ কবতে চাননি । বিদ্যাসাগর 
সহজেই বিধব! বিবাহ অন্থমোদক আইন শাশ করাতে পেরেছিলেন ; কিন্তু 
সাতান্ন সালের পরে বহুবিবাহ নিরোধক আইন অনেক চেষ্টা করেও পাশ 
কবাতে পাবেননি, যদিও তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে বু লোকের সমর্থন ছিল এবং 
জে, পি, গ্রাণ্ট তাঁকে আশ্বাসও দিষেছিলেন। সরকার তাঁকে এবং অন্যান্ 
আবেদনকাবীকে জানালেন যে 41981912601) 01. (06 50)606 9০] 
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সাতান্ বিপ্লবেব পরে যে দু'টি উল্লেখযোগা ব্যবস্থা সবকাবকে জনমতের 
চ'পে গ্রহণ করতে হযেক্তিল তা হলে! “বিশেষ ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি ১৮৭২, 
এবং সহবাস স্মর্তিব বঘস সংক্রান্ধ অ।উন। একটি অপ্রাপ্তবযস্ক। বালিকা 
বধূর শোচনীয় অবস্থায় মুত্যুকে কেন্্র কবে আলোডিন সৃষ্টি না হলে শেষোক্ত 
বাবস্থাটি আদৌ গ্রহণ করা ততো কিনা সন্দেচ। কত সংখ্য কুসংস্কার 
ও কুপ্রথার বন্ধনে জাতির শগ্রগতির পথ কদ্ধ ছিল। ইংরেজ সরকার 
সেই সব বাধা দূব ক'বে 'মাঘাদেব এগিষে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেননি। 
হৃতরাং তারা সভ্য সরকারের দায়িত্ব পালন করেননি। এ সম্পর্কে 
ব্রেইলস্ফোর্ড তার “সাব্জেক্ট ইপ্ডিয়া” গ্রন্থে মন্তব্য ক'রে বলেছেন £ 
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উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কাধ-প্রচেষ্টায নারী প্রাধান্ত লা করেছে, এ কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হুযেছে। শিক্ষিত, সংগার প্রয়াসী বাঙালীর দৃষঠি স্বভাবতঃই 
প্রথমে পডত গৃহকোণে আবদ্ধ ও শির্াতিত নারীদের উপর । সতীদাহ 
নিবারণ, বিধবা বিবাহ অন্থমোদন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা, 
্ত্রীশিক্ষাব প্রচলন, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, প্রভৃতি উদ্যোগ সংস্কার প্রচেষ্টব 
এক বৃহৎ অংশ অধিকার ক'বে আছে। রামমোহন, বিদ্যা/সাঁগব, কেশবচন্দর 
বিবেকানন্দ এবং আরও অনেকে নাবীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জন্য কাজ করেছেন এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিষেছেন। নাঁকীব 
সমর্থনে শতাব্দীব্যাগী প্রচেষ্টাব ফলে স্বাধীনতাব পবে ভারতে নারীর পুরুষের 
সমান অধিকাৰ জীবনেব সকল ক্ষেত্রে সহজেই পেষেছে; যে অধিকার 
ইংলগ্ডে আমেরিকায় অনেক সংগ্রামের পব গাওয়। গেছে। 
নাবীমুক্তিব এই আন্দোলন প্রত্যেক পবিবারকেই স্পর্শ কবেছিল। 
ছুঁমার্গবিবোধী আন্দোলন সমাজের সকল স্তবেই প্রভাব বিস্তাব করেছে। 
এই আন্দোলন অবশ্ত এসেছে অনেক পরে। ইং বেঙ্গল দলেব যুবকর। 
খাওয়া'দাওয়ার ব্যাপারে জাতবিচাৰ অগ্রান্থ কবত। কলকাতাকে কেন্দ্র 
কবে নগব-সভ্যতা গড়ে ওঠায় প্রযোজনেব তাগিদে জাতিভেদের কঠোরত 
কিছুট। শিথিল হুযেছিল। বেল গাড়ী, স্টিমার, স্কুল-কলেজ, সভা, থিয়েটার, 
ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্র মিলিত হবার সৃযোগ ক'রে দিয়েছে ; 
জাতিভেদের গৌড়ামি এর ফলেও খানিকট! হ্রাম পেয়েছে । কেশব সেন 
ব্রান্মপমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন করেন। বিবেকানন্দ সকল শ্রেণীর 
হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু জাতিভেদের কলঙ্ক দূর 
হয়নি। কলকাতায় যখন ট্রাম চলতে শক করে, তখন প্রশ্ন উঠেছিল উচ্চ 
বর্গের হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষিত থাকবে কিনা। 
দীস-ব্যবসায় ইংলগ্ডে নিষিদ্ধ হবার অল্পদিন পরে এ দেশেও বন্ধ হয়ে 
যায়। এর জন্য কোনো আন্দোলন দরকার হয়নি। আন্দোলন দরকার 
হয়নি চড়কপূজার নিষ্টরতা, অন্তর্জলি, গঙ্গাযাত্রা, প্রভৃতি কুপ্রথা বন্ধ করবার 


২৪০ উনবিংশ শতকের বাংলায় কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


জন্যও । প্রশাসনিক উদ্যোগেই ধীরে ধীরে এগুলি লোপ পেয়ে গিয়েছিল ॥ 
বনু কুপ্রথা এখনো আমাদের সমাজে বয়ে গেছে। 

কলকাতার নতুন নাগরিক জীবনের ছু'টি অভিশাপ স্থবাপান ও বেশ্ঠাসক্তি 
সমা্গসেবীদেব দৃষ্ট আকর্ষণ করেছিল। স্থরাপাননিবারণী সমিতি স্থাপিত 
হয়েছিল ; নাটক, উপন্যাস ও পত্রিকার প্রবন্ধে এই ছুটি কু-অভ্যাসের নিন্দাবাঁদ 
কর। হতো । 

বড় বড কুপ্রথ, যা বহুদিন যাবৎ চলে আসছিল, তা বন্ধ করবার জন্ত 
বামমোহন-বিদ্তাপাগরের মতো সংস্কারকের। এগিয়ে এসেছিলেন; সরকারও 
তাদের কাজে সহায়তা করেছেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দুব জীবনে অসংখ্য 
সংস্কারমূলক নতুন প্রশ্ন জেগেছিল পাশ্চাত্য সম্যতার সংস্পর্শে এসে। 
ইংরেজব। এদেশে আসবাব পূর্বে এই সমশ্ঠাগুলি মাথা চাড়া দিযে ওঠেনি । 

সমুদ্রযাত্রা করলে জাত যায় কি-না__এই প্রশ্নটি নিষে উনিশ এতকের্‌ 
শেষ ভাগে গ্রবল আলোডন স্যষ্ট হয়েছিল। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব 
বাহাছ্ববের উদ্যোগে এই প্রশ্নেব শান্ত্রম্মত মীমাংসাব ব্যবস্থা হয়েছিল । 
শুধু কলকাতা! বা বাংলাদেশ নয, ভারতবর্ষেব প্রধান প্রধান শহবেব পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর কাছ থেকেও ব্যবস্থা সংগহ কবা হয়েছিল | 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা নতুন উপকবণের আমদানি 
হলে।। কিন্তু এ সব জিনিস ব্যবহার কবা কি হিন্দ্শক্পম্মত? চীনে 
মাটির বাসন বিংবা কলাই-কবরা পাত্রে খেলে কি জাত যাবে? আপিসের 
পোশাক পরে ছুপুরে টিফিন খাওয়া কি বিধিম্মত% এগুলি শুধুই তাত্বিক 
সমস্যা ছিল না, সত্যি সত্যি জীবনের মমস্ত! হয়ে উঠেছিল। রাজপুব- 
নিবাসী হবগোবিন্দ চক্রবতী কতকাতায় যখন ব্যাগসা কোম্পানীতে চাককী 
"করতেন, তখন রোজই তাকে প্যাণ্ট পরে কাচের গ্লাসে জল খেতে হতো! 
এই অপরাধে গ্রামেব লোক তাকে একঘবে কবেছিল, মেয়ের বিয়ে দেওয়া 
দায় হয়ে উঠেছিল। এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ব্রাঙ্ণ পণ্ডিতদের 
দ্বারস্থ হতে হতো । রাঁজা-জমিদাররা জনসাধারণের সুবিধার জন্য পণ্ডিতদের 
সভা আহ্বান ক'রে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। 
'অবশ্ঠ এ সব সিদ্ধান্ত প্রায়ই কুসংস্কার দূর করবার অন্কৃ হতো না। তবু 
আলোচন। চলত এবং শেষ পর্যন্ত সভ্যতার নতুন উপকরণ ঠেকানো! সম্ভব হয়নি । 
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বড় বড় বিষয়ে আলাদা করে বিচারের ব্যবস্থা হতো। কলকাতায় 
যখন প্রথম কলের জল সরবরাহ করা আরম্ভ হলে! তখন রাজ কালীরুধ 
দেব শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ ক'ৰে বিচারের ভার দিয়েছিলেন যে» 
কলের জল পান করা ধর্মসম্মত কি-না । সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা? 
অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কলের জল প্রবর্তনের প্রতিবাদে কলকাতা 
ত্যাগ করে কাশী চলে গিয়েছিলেন । সেখানেই তার কলেরা য় মৃত্যু হয়। 

শাস্ত্রের বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছিল বলেই পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র, 
সত্বেও আধুনিক জীবনের উপকরণ বাতিল কর] সম্ভব হয়নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বিদেশী খ্রীষ্টান পাব্দ্িরা হিন্দুধর্মের 
পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্ ক্রটিগুলির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুক করেছিলেন । 
চারপাশে সেদিন ধর্মের নামে যা চলত তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ কর'' 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না । অনেকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা নিতে 
লাগল । সেদিন র্রামমোহনের আবির্ভাব না ঘটলে বহু প্রতিভাধর শিক্ষিত; 
বাঙালী তরুণকে হিন্দুসমাজ হারাত। 

রামমোহন মিশনারিদের পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বই পুস্তিকা এবং পত্রিকা 
প্রকাশ ক'রে প্রমাণ করলেন যে আসল হ্বিনদু ধর্মে পৌন্তলিকত! নেই, নিরাকার 
ব্রদ্ধের উপাসনাই হিন্দুর সাধশী। যে সাধন' শিক্ষিত যুক্তিবাদী হিন্দু 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে । শাস্ত্গ্রস্থের কিছু কিছু অংশ তিনি অনুবাদ 
করেছিলেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে । রামমোহন ধর্মকে যথাসম্ভব যুক্তি 
বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছিলেন তর প্রভাবে খ্রীষ্ট ধর্ম থেকে 
তরুণদের দৃষ্টি ফিরেছিল হিন্দুধর্মের প্রক্কত রূপটির দিকে । 

ধর্মের ক্ষেত্রে যে যুক্তিবাদ এনেছিলেন রামমোহন, সমাজ-সংস্কারের 
ক্ষেত্রেও ছিল তাঁর সেই যুক্তির উপর নির্ভরতা । নারী সমাজে পুরুষের 
সযান অংশীদার, স্ৃতরাং সে কেন পুরুষের কাছ থেকে অন্যায় অত্যাচার 
সইবে,-_এই যুক্তিকে কেন্দ্র কবেই রামমোহন নারীকে সর্ববিধ বন্ধন থেকে 
মুক্তি দিতে চেয়েছেন। অন্য সবকিছু সমাজ-সংস্কারেই বামমোহনের প্রেরণা 
ছিল মূলতঃ যুক্তিবাদ । 

বিষ্ভাসাগরেয় সমাজ-সংস্কারের মূল প্রেরণা ছিল মানবগ্রীতি। তাই 
তিনি সংস্কারের জন্ত ব্যবস্থা ক'বেই ক্ষান্ত থাকেন নি, নতুন বিধি অনুসাকে 
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যাতে কাজ হয় তার জন্য নিরলম পরিশ্রম করেছেন এবং অর্থ ব্য 
করেছেন। বিগ্যাসাগর দূরে থেকে উপদেশ দেন নি, সংস্কারমূলক সকল কাজে 
ঝাপিয়ে পড়েছেন। নিজের ছেলেকে বিয়ে দিয়েছেন বিধবা মেয়ের সঙ্গে ; 
বিধবাদের বিয়েতে উৎসাহ দেবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য 
দিয়েছেন। তার ছুর্লতার স্থযোগ নিতে কত লোক তাঁকে ঠকিয়ে টাকা 
নিয়ে গেছে । তার শেষ জীবন ছুবিষহ হয়ে উঠেছিল খন করে বিতরণ করা 
এই টাকার দাষে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনও তিনি নিঙ্গে করেছেন । 
বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করবার সমর্থনে নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুবে সংগ্রহ করেছেন 
প্রয়োজনীয় তথ্য । 

সমাঁজ-সংস্কারের প্রচেষ্টাকে দৈনন্দিন জীবনে প্রত্ষ্ঠিত করবাঁর উদ্দেশ্যে 
বিদ্যাসাগর একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন । প্রতিজ্ঞাপত্রটি এই £ 
“আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়। প্রতিজ্ঞা করিতেছি (১) কন্তাকে বিছ্যাশিক্ষা 
করাইব; (২) একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না; (৩) কুলীন, 
বংশজ, আোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যার্দি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সংপাত্রে 
কন্যা দান করিব; €৪) কন্তা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে 
পুনরায় তাহার বিবাহ দিব; (৫) অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের 
বিবাহ দিব না; (৬) এক স্ত্রী থাকিতে আর বিবাহ করিব না; (৭) ধাহার 
এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্তা্দান কবিব না; ০) যেরূপ আচবণ 
কৰিলে প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা করিব না; (৯) মাসে 
মাসে স্বন্ব মাসিক আয়ের পঞ্চাশতম অংশ নিয়োজিত ধনাধ্যক্ষের নিকট 
প্রেরণ করিব; (১০) এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া কোন কারণে উপরি 
নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা পালনে পরান্থুখ হইব না 1” 

বল! বাহুল্য, এই কঠোর প্রতিজ্ঞাপত্রে ১২৫.জনের বেশী স্বাক্ষর দেয়নি । 
তবে এই থেকে বিদ্যাসাগরের সমাজ্বসংক্কার সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচন্ব 
পায় যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-সংস্কার ভাবনার মধ্যেও ছিল নারী ও 
অন্ত্যজের প্রতি দরদ। কেশবচন্দ্রের ছিল ধর্মাশ্রিত কর্তব্যবোধ। তান্বই 
ররণায় তিনি সমাজের নানা বিভাগে সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন । যর্দিও 
বামমোহনের যুক্তিষাদের উপর ভিত্তি ক'রেই ত্রাহ্মলমা্জের প্রতিষ্ঠা, তথাপি 
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একেশবচন্দ্র দেখলেন কতকগুলি অযৌক্তিক ক্ীতি তখনও মেনে চল! হয়। 
আচার্যকে উপবীতধারী হতে হবে; অনবর্ণ বিবাহ চলবে না, ইত্যাদি প্রথার 
বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করলেন। তারই উদ্যোগে ১৮৭২ খ্রীন্টাবের নেটিভ 
ম্যারেজ আ্যাক্ট পাশ হলো। পরিবারের মেয়েদের সভায়-সমিতিতে যাবার 
বীতি প্রচলনের মূলে ছিলেন কেশবচন্দ্র। 

দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রবীণ ব্রাক্ম নেতারা পুরণে! রীতিতে বিশ্বাস না করলেও 

স্কার ধীরে প্রবর্তিত হোক, এই ছিল তাদের অভিপ্রায় । পইত৷ পরিত্যাগ, 

অসবর্ণ বিবাহ, ইত্যাদি ছারা তার! হিন্দু সমাজের বিরাগভাঁজন হতে চাননি। 
নিজের মেয়ের বিয়েতে কেশবচন্দ্র যখন পূর্বঘোষিত নীতি লঙ্ঘন করলেন 
তখন তারই জের হিসাবে ত্রাঙ্মপমাজে চরম বিভেদ হৃহ্ি হলো। এই 
বিরোধ দেখা না দিলে কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রচেষ্টার ফল আমাদের সমাজে 
ব্যাপকতর হয়ে দেখা দিত। 

সমাজ-সংস্কারে সরকারী সাহায্য নেওয়! উচিত কিনা সে বিষয়ে ছু'টি 
ভিন্ন মত ছিল। সতীদাহ নিষিদ্ধ করতে রামমোহন আইনের সহায়তা 
চাননি । তিনি ভেবেছিলেন, ধীরে ধীরে জনমত গঠন কবে এই কুপ্রথা বন্ধ 
করাই যুক্তিসঙ্গত। পশ্চিম ভারতে বাণাডে ও টিলকেরও ছিল এই অভিমত। 
টিলক বলতেন, বিদেশী সরকারের আমাদের সমাজ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন 
করবার অধিকার থাকা উচিত নয় । বঙ্ষিমচন্দ্রও আইনের সাহায্যে জোর 
ক'রে সামাজিক প্রথা নিষিদ্ধ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের 
সতও ছিল অন্ুরূপ। “এইজ অব কনসেন্ট বিল" সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 
অর্থনৈতিক কারণে বাল্যবিবাহ একদিন এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে, স্থতরাং 
“আইন করে সহবাস সম্মতির বয়স স্থির করবার দরকার নেই। 

বন্ষিমচন্দ্র শান্ত্রবচন উদ্ধত ক'বে প্রস্তাবিত সংস্কার ব্যবস্থার সমর্থনেরও 
বিঝোধী ছিলেন। যদি ঝোনে। ব্যবস্থা স্তায়সঙ্গত মনে হয় তা হলে শাস্ত্রের 
সমর্থনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। শাস্ত্রের 
দোহাই বিশ্বাসের দুর্বলতার চিহ। সমুদ্র-যাত্র! সন্বদ্ধে মতামত দিতে গিয়ে 
বন্ধিমচন্দ্র ২৭শে জবলাই, ১৮৯২, তারিখের এক চিঠিতে বলেছেন; “1১ 
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বঙ্ধিমচন্দ্র বিষ্বাসাগর সম্বন্ধে অহেতুক কঠোর মস্তব্য করেছেন। তাকে, 
ভন কুইকৃসটের সঙ্গে তুলনা করতেও বহ্ধিম দ্বিধা করেননি। অথচ শুধু 
বিস্তাসাগর নন, রামমোহন, বাঁনাডে প্রভৃতি সকল সমাজসংস্কারকই 
শাস্ত্র বচন উদ্ধত করেছেন নিজেদের যুক্তির সমর্থনে । ধর্মাশ্িত সমাজে এর 
প্রয়োজন ছিল। শাস্ত্রের নির্দেশ মনে ক'রে যে কুপ্রথা মানা হচ্ছেঃ শান্ত 
থেকেই যদি প্রমাণ করা যায় সে ধারণা ভুল, তা হলে সহজেই সংস্কারকের 
উদ্দেশ্টু সফল হবার আশা থাকে। 

সমাজ-সংস্কারে যে আইনের প্রয়োজন নেই, এমন কথাও বলা যায় না 
জনসাধারণকে দ্রুত উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা যখন নেই, তখন নিষ্ঠুর, 
অমানুষিক প্রথাগুধি বন্ধ করবার জন্য আইন নিশ্চয়ই আবশ্তক। সতীদাহ 
আইন করে যদি বন্ধ করা না হতে! তা হলে আরও কত বছর পর্যস্ত কত, 
নারীকে সতীদাহ হতে হতো কে জানে? বি্যাসাগর যখন বহুবিবাহ 
বন্ধের জন্য প্রথম উদ্যোগী হন তার প্রায় একশ” বছর পরে, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাবেঃ 
তা নিষিদ্ধ হয়। এই এক শতাব্দীতে কত নারীর জীবন বহুবিবাহের ফলে, 
বিষময় হয়েছে তার হিসাব কে রেখেছে! একশ' বহর আগে এ আইন 
পাশ হলে অন্তত এই একটি কারণ থেকে উদ্ভুত বেদনা তাদের স্পর্শ করতে 
পারত না। 

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে বাদ-প্রতিবাদ বড় হয়ে, 
দেখা দিয়েছে । বাদ-গ্রতিবাদে যুক্তিসঙ্গত এবং সামন্তস্তপূর্ণ মীমাংসা অনেক, 
ক্ষেত্রেই ঘটেনি। এক দিকে ইয়ং বেঙ্গল সমাজের সকল প্রকার অর্থহীন, 

স্কারের বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। ক'রে মদ, গোঁমাৎস ইত্যাদি দস্ত সহকারে 

খাবার মধ্যে প্রগতির সন্ধান পেয়েছে; আবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে একদল 
হাঁচি-টিক্টিকির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। রামমোহনের 
যুক্তিবাদ শতাব্দীর শেষভাগে তক্তিবাদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। তৃদেক, 
মুখোপাধ্যায় সতীদাহের মধ্যে নিঠচরতা দেখতে পাননি ; দেখেছেন ম্বামীর 
চিতান্ব স্বেচ্ছায় আঘ্মদানের মধ্যে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। বাঙালী গ্র্যাজুয়েট 
এবং ভাক্তাররা পর্যস্ত “এইজ অব কনসেণ্ট” বিলের প্রতিবাদে মুখর হয়ে 


সমাজ সংস্কার ২৪৫ 


উঠেছিল | রামকুষদেবের ভক্তিবাদ শতাবীর শেষাংশে আমাদের উপর 
গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যুক্তির আলোকে সমাজের কুপ্রথ! বিচার 
ক'রে প্রতিকার করবার জন্য উদ্যোগী হবার উদ্যষ আর ছিল না! । 

ংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পূর্ব থেকে বাঙালীর জীবনে রাজনীতির 
সর্বব্যাপী প্রভাব শুরু হয়। তার ফলে, যেন ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ, 
আমাদের যা-কিছু সব ভালে! এরকম একটা মনোভাব প্রথমে এসে গিয়েছিল । 
সমাজ-সংস্করের উদ্যম বাঁজনীতির পশ্চাতে স্থান পেম্েছিল । ১৮৮০ খ্রীস্টান 
নাগাদ এট! স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইগ্ডিয়ান সোশ্যাল কনফারেন্সের কলকাত। 
অধিবেশনে শ্রোতা পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল । “ইত্ডিয়ান মিরর” পত্রিকাবু 
সম্পাদক নরেন্ত্রনাথ সেন কিছু শ্রোতা সংগ্রহ ক'রে আনায় সেবার বাংলার 
মুখরক্ষা পেষেছিল। 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংন্রায় সামাজিক বিবর্তন 


ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিরাট সমাজ-বিপ্ব কিছু না ঘটলেও 
উল্লেখযোগ্য ও ইঙ্গিতবহু সামাজিক পরিবর্তন যে যথেষ্ট ঘটেছিল এ বথা' 
অস্বীকার করা আজ নিরপেক্ষ এতিহাপিকের পক্ষে সম্ভব নয়। আধুনিক কালে 
কোনো কোনো এতিহাসিক অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর এই পরিবর্তনকে 
অকিঞ্চিংকর বলে অগ্রাহ্ন করবার চেষ্টা কবেছেন।৯ কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর, 
শেষ ভাগে বাঙ্গালী সমাজের অবস্থার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর হুচনায় এ সমাজে, 
তুলনা করলেই পবিবর্তনের গুকত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। 
উনবিংশ শতকের সামাঞ্জিক বিবর্তন আলোচনার পটভূমি হিসাবে তাই 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার সমাজ-চিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর? একান্ত 
প্রয়োজন। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার হিন্দু সাজ ছিল নানা' 
প্রাণহীন, মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে পরিপূর্ণ । কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক দাসত্ব, 
বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অভাৰ এবং প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মীস্ক 
বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ আহন্ুগত্য এই সমাজকে এক বিশাল “অচলায়তনে' 
পর্বিণত করেছিল, যেখানে মনের কোনে! স্বাধীনতা ছিল না, ন্যায় ও. 
বিবেক-বোধ ছিল সপ্ত এবং ধর্ম হয়েছিল শুধু আচার-নিষ্টায় পর্যবসিত ।২ 
জাতিভেদের প্রাচীর হিন্দু সমাজকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল এবং সামাজিক: 
সখ ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে স্থষ্টি করেছিল এক দুর্লজ্ঘ্য অন্তরায় 1৩ 
আহারাদির ব্যাপারে “জাতে”র বিধি-নিষেধ গোপনে বছ হিন্দু ধনী-তনয়ই 
লঙ্ঘন করতেন তাদের ঘনিষ্ঠ বয়ন্ত বা পাবিষদদের সাহচর্ষে,৪ কিন্তু প্রকা্জে, 
অসবণ বিবাহ বা ভিন্ন “জাতেবু' লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার আমাদের, 
সমাজে ছিল অকল্পনীয় । সমাজে নারীর স্থানও ছিল অনেক ব্যাপারে 
' অত্যন্ত হেয়ঃ যদিও ধর্মের জগতে আমাদের পূর্বপুরুষের ছিলেন শক্তি 
পৃজান্রী, এবং মৌখিক ভাবে মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তন্ন 


উনবিংশ শতান্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৪৭ 


কোনে! দিনই কার্পণ্য করেন নি । স্ত্রী-শিক্ষা'র প্রচলন সমাজে খুবই সীমাবদ্ধ 
ছিল ;৫ মধ্যযুগীয় হিন্দু স্বতিকাবের। (দদায়ভাগ”, 'দায়তব প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখকগণ ) সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বস্লাংশে খর্ব করেছিলেন ;৬ বাল্য 
বিবাহ ( মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮১০ বৎসর বয়সে বা তারে। পূর্বে) ছিল সমান্ধে 
সাধারণ নিয়ম ; উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে কুলীনদের বনবিবাহ (কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে শতাধিক ) বহু নারীর জীবনকে করে তুলেছিল অসহনীয় ;৭ 
এবং বৈধব্যের যন্থণা ছিল এতই নিদারুণ যে তাকে এড়াবার জন্যই বহু নারী 
সচ্যমৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতে চাইতেন। ধারা তা" চাইতেন না, 
পাশবিক সতীদাহ-প্রথা তাদেরও অনেককে সহমরণে যেতে বাধ্য করত।” 
কৌলীন্য প্রথার অসংখ্য বিধি-নিষেধ ও পণপ্রথার বহুল প্রচলনের ফলে বন 
নারীর জীবনে স্বামী-সন্দর্শন কখনোই ঘটত না। এ ছাড়া গঙ্গাসাগরে 
শিশু-সন্তান বিসর্জন,৯ পুরীতে জগন্নাথের বথচক্রে নিম্পেষিত হয়ে স্বেচ্ছায় 
মৃত্যু-বরণ,৯০ গঙ্গাযাত্র। ও অন্তর্জলির নামে মুযৃযুু রোগীদের উপর অত্যাচার, 
চড়কের সময়ে সন্গযামীদ্দের অমানুষিক দৈহিক নির্ধাতন হ্বীকার৯১, অর্থলোভে 
দাস-দাসী বিক্রয় ও দাস-দাসীর উপর শারীরিক উতৎপীড়ন*২ এবং পুণ্যার্জনের 
জন্য নরবলির মতো কুপ্রথার*৩ প্রাবল্য এ কথাই প্রমাণ করে যে আজ হতে 
ছুশো বৎসর আগে আমাদের সমাজে মন্ুষ্যত্ববোধের একান্তই অভাব হয়েছিল । 
প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আন্গত্য আমাদের স্বাভাবিক নীতিবোধ ও 
মানবিকতা-বোধকে মম্পূর্ণ পঞ্চু কৰে রেখেছিল। ছূর্গাপূজার মতো জাতীয় 
উৎ্সবেও ধনী হিন্দু-তনয়েরা সামাজিক ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিতে কুষ্ঠিত 
হতেন না। অপরিমিত মগ্যপাঁন ও 'বাইজী”-নৃত্য এই উৎসবের প্রায় একটি 
অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল ক'লকাতার ধনী হিন্দুদের গৃহে ।৯৪ এ 
যুগের ইংরেজ-সংস্পর্শে-আসা ধনী হিন্দুদের বিকৃত রুচি ও কাওজ্ঞানহীনতা 
সম্বন্ধে কোনো কোনো বিদেশী পধটক-ও মন্তব্য করে গেছেন।৯৫ ইতিপূর্বে 
চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার 
হিন্দু সমাজকে কিছুটা আলোড়িত করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সমাজের 
বৃহত্তর অংশই এই আন্দোলনের গণ্ডীর বাইরে ছিল। তা ছাড়া, চৈতম্যদেব 
নিজে প্রেম-ভক্তির অধিকারে জাতি ও সম্প্রদায় ভেদ অগ্রাহ করলেও আহার 
ও সামাজিক ব্যাপারে স্কাতিভেদকে একেবারে অস্বীকার করতে পাবেন নি। 


' ২৪৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশ্চন্দ্র বাগল 


তার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর অনুবতীঁরা আবার জাতিভেদ ও সমাজে 
ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্টত্ব স্বীকার ক'রে নেন।১৬ অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত অনেক 
নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ও ( কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, বলরামী ইত্যাদি) জাতিভেদ 
ধ্যবস্থাকে অগ্রাহ্থ করার চেষ্টা করেন৯৭, কিন্তু এদের প্রভাব বিরাট হিন্দু 
সমাজের অতি সামান্য অংশকেই স্পর্শ করে। সমাজের বৃহত্তর অংশ 
স্বৃতিশান্ত্রের নির্দেশ এবং সনাতনী এতিহৃকে নিদ্ধিধায় অন্থুসবণ করে চলত, 
এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 


কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও উনবিংশ শতাব্ধ'র স্থচনায় বাংলার 
'এই ্রতিত্থাশ্রয়ী হিন্দু সমাজ এক বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। এই 
পরিবর্তনের মূল কারণ যে বাংল! দেশে ইংরেজ বাঁজশক্তির প্রতিষ্ঠা তা প্রান 
'নিঃসন্দেহ, যদিও ১৭৫৭ খ্রীষ্টান্ধে রাজনৈতিক পট-পত্রিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 
'অন্ত সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এ কথা৷ বলা এতিহামিক বিচারে সত্য 
হবে না। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশে শুধু যে এক নতুন শাসন ও 
'আইন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ভা নয়, দেশের অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থাতেও 
'ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় নতুন 
কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূমি-রাজন্বের 
ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এই পরিবর্তনের স্চনাকারী ঘটনা 
হিসাবে বিশেষ স্মরণীয় । চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আগে বাংলা দেশে জমিদার 
ও তালুকদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা এতিহাসিক সত্য নয়। মুশিদ 
কুলি খাও বাংল! দেশে বড় জমিদারি হুষ্টির চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু ১৭৫৭ 
হতে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্ের মধ্যে এই পুরাণে! ভূম্যধিকারী গোষ্ঠি বহুলাংশে লোপ 
পায়, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে হুর্যান্তের আগে 
সরকারকে খাজন! দেব'র যে ব্যবস্থা প্রচলিত হয় তার ফলেও বহু পুরাতন 
বড় জমিদারি নিলামে বিক্রয় হয়ে যায়। ১৭৯৩ শ্রীষ্টান্দের পর যে নতুন 
ভূম্যধিকাবী শ্রেণীর হ্যষ্টি হয় তারা অনেকেই তাদের জমিদারিতে বসবাস 
করতেন না, জমির ব! প্রজার অবস্থাব উন্নতি করার ব্যাপারে তাদের বিশেষ 
কোনো আগ্রহ ছিল না। শহরে বসবাস ক'রে জমিদার্ির উপন্বত্ব ভোগ-ই 
তদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা যায়।১৮ নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণী ছাড়া 
অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ক'লকাতায় এক দেশীয় দেওয়ান-বেনিয়াণ-মুৎনু্দি 


উনবিংশ শতাববীব বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৪৯ 


শ্রেণীব-ও উৎপত্তি হয়। এরা ইংবেজ ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের টাকা 
থার দিতেন, তাদের ব্যবসাপত্র দেখতেন এবং নিজেরাও নানা! রকম 
দালালি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক'রে কালে প্রচুর বিত্তসম্পদের অধিকারী হন। 
প্রধানতঃ কায়স্থঃ ও স্থবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই ভাবে দেওয়ান- 
বেনিয়ান মুখস্থদির কাজ ক'বে এখর্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, লাভ করেন, এবং 
মতিলাল শীল ও রামছুলাল সরকারের মতো৷ এঁদের কেউ কেউ যে খুব 
সামান্য অবস্থা থেকেই ক্রোড়পতি হযেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে পুরাণে জমিদারখুলি যখন নিলামে বিক্রয় হতে 
থাকে তখন এরা অনেকে সেই সব জমিদারি কিনে নিষে ভূম্যধিকারী 
হিসাবেও সমাজে নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।১৯ ১৮১৩ শ্রীষ্টা্ধে এ দেশে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লোপ পাম্ন। 
এর ফলে, আরো! বেশি সংখ্যায় ইউরোগীয় ব্যবসায়ী ও নীলকর এ দেশে 
আসতে থাকেন, এবং পরিণামে তাঁদের সহায়ক দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীরও 
যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে । ১৮২৮ খ্রীষ্টান্দের এক সমীক্ষায় দেখ! যায় যে তখন 
এ দেশের নান! সরকারী অর্থভাগডারে, বিভিন্ন ইউরোপীম্র বণিকের ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ে ও আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ভারতীয় 
মূলধনের পরিমাণ নিতান্ত অল্প ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
€ ১৮৩৪ ) 40817128016 & 00100809*রু ব্যবসায়িক সাফল্য এই প্রসঙ্গে 
বিশেষ স্মরণীয় । অবশ্ঠ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বৎসরে বাংলা দেশের 
এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু ছাড়া-ও বেশ কিছু পশ্চিম ভারতীয় 
€ প্রধানতঃ মাডোয়ারী ) ব্যবসায়ী এবং কিছু অবাঙ্গালী মুসলমানেরও 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যবসায়ী ও 
জমিদারের বিদেশী বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের দাবীর সমর্থক এবং 
ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে ইউরোপীয় মূলধন নিয়োগের পক্ষপাতী 
ছিলেন ।২০ দুর্ভাগ্যের বিষয়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশেরু 
ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙ্গালীদের প্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পাম, এবং সুদূর 
পশ্চিম ভারতের গুজরাটি, মাড়োয়ারি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা তাদের স্থান 
অধিকার করে। অধিকাংশ পুরাণো বাঙ্গালী ব্যবসায়ী পরিবারের 
ংশধরেরা1 জমিদারে পরিণত হয়ে অলস শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করতে 


২৫০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগ্েশচন্দ্র বাগল 


থাকেন এবং পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় করতে অভ্যন্ত 
হন।২১ নতুন ভূম্যধিকারী ও বড় ব্যবসায়ীরা যেমন ইংরেজ-শাসিভ 
বাংলায় এক নতুন বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থা্টি করেছিলেন, তেমনি 
জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচাবী, মধ্যস্বত্বভোগী, ছোট ব্যবসায়ী, সরকাবী ও" 
সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের চাকুরে, কেরাণী এবং উকিল, ভাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, 
শিক্ষক-অধ্যাঁপক ইত্যাদি বিভিন্ন বুত্তিআশ্রয়ী লোকেদের নিয়ে বাংল! দেশে 
এক নুন মধ্যবিত্ত সমাজ-ও গড়ে উঠে। এই মধ্যবিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব 
ইংরেজ শাসনের পূর্বে-ও এদেশে ছিল, কিন্তু ইংরেজ আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
প্রসার এবং নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়ায় এই মধ্যবিত্ত 
অেণীর যথেষ্ট সম্প্রসাবণ ঘটে। উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
ভাবধারার প্রসারে এবং জাতীয়তা-বোধের জাগরণে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ব' 
সমাজের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তা অনম্বীকার্ধ। বাংলার নাগরিক 
মধ্যবিত্ত সাজ প্রকৃত অর্থে ইংরেজ রাজত্ের স্থষ্টি, আবার এ রাজত্বের অবসান, 
ঘটানোর ব্যাপারে-ও এই সমাজের অবদানই বোধহয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।২২ 
ইংরেজ শাসনের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসাবে যেমন একদিকে নতুন' 
জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলা দেশে গড়ে উঠেছিল এবং ফলে' 
সমাজের কিছু লোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল সন্দেহ নেই, তেমনি অপর দিকে 
ইংরেজ শাসনের এক বিরাট ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিশেষ ভাবে এ দেশের গ্রামীণ' 
অর্থনীতির উপর পড়েছিল, এ কথাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। প্রথমতঃ» 
ইংরেজ শাসনের ফলে কোম্পানির ব্যবসায় ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত লুষ্ঠনের মাধ্যমে বাংলার বহু অর্থ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। শুধু. 
ইস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানিই যে বিনা মূলধনে, এ দেশের রাজন্ব হতেই, লাভের 
ব্যবসায় পরিচালনা করত তা নয়, কোম্পানির কর্মচারীরাও অনেকে 
অবৈধ উপায়ে, বিনা শুক্কে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালিয়ে প্রচুর লাভ করত 
এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই বাংলার নবাব মীর. 
কাশিম ভার মসনদ হারিয়েছিলেন। ১৭৬৫ খ্রষ্টান্ে লবণ, সুপারি ও 
তাম্নুকের ব্যবসায়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ঘোষণা] করা হয় এবং 
তার ফলেও কোম্পানির গ্রচুর অর্থাগম হয়। বাংলা দেশ থেকে যে বিপুল 
পরিতাণ অর্থ ইংলগ্ডে এই ভাবে চলে গিয়েছিল, কোনো কোনো এতিহালিকেন্ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৫১ 


মতে, তাকে মূলধন করেই ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রব (10085018] [২6৮০9196101 ) 
সম্ভব হয়। আবার এই শিক্প-বিপ্রবের সহায়তা করবার জন্যই সম্ভবতঃ বাংলা! 
দেশ ও ব্রিটিশ ভারতের অন্ঠান্ত স্থান হতে ইংলণ্ডে যে-সব পণ্য আমদানি করা 
হোত তার উপর প্রচণ্ড হারে শুদ্ধ বসানো হয়| শ্ক্পিবিপ্রবের ফলে উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইংলগ্ডে যন্তরশিল্পের প্রভৃত উন্নতি হয় এবং এই ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক ভাবেই এ দেশের কুটির-শিল্প পশ্চাদদপসরণ করতে 
থাকে ও কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যার । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ের পব হতে এ দেশে ব্রিটিশ 
পণ্যের আমদানি বুদ্ধি পেতে থাকে ও ১৮৩৩-এব পর ব্রিটিণ শিল্প-বিপ্রবের চাপ 
ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিশেষ ভাবে পড়তে আবশু করে। বাংলার 
কুটির-শিল্পগুলি এই ভাবে ধ্বংস পাঁওযায় গ্রামীণ অর্থনীতি প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও 
গ্রামবাসীদের কৃষি-নির্ভরতা আরো! বৃদ্ধি পার ।২৩ শ্মষ্টাদশ শতকের শেষ 
দিকেও গ্রামবাংলার কৃষক-সমাজের আথিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল ছিল, 
কিন্ত পরের শতকে লোক-সংখ্য। বৃদ্ধি ও কুটির-শিল্পের বিনাশের ফলে জমির 
উপর চাপ অসম্ভব বেড়ে যায় ও গ্রামবাসীর দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠে। 
ইংরেজ আমলে প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজন্ব ব্যবস্থা ও নতুন বিচার ব্যবস্থা-ও 
দেশের বিত্তহীন লোকের অন্থকুল ছিল না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ের আইন 
(9677881 2২900 4০৫) প্রণয়নের আগে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী ও. 
আমলাদের অত্যাচারের বিকদ্ধে বাংলার কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ 
কোনে কার্ধকরী বিধান ছিল না। ব্রিটিশ ফৌজদারি দণ্ডবিধির প্রচলন ও 
পঞ্চায়েতী বিচার-ব্যবস্থা লোপ পাওয়ার ফলে-ও গ্রামবাসীন্ন যথেষ্ট অস্থৃবিধ! 
দেখা দেয়। গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকেদের আধিক উম্মতির তাগিদে শহরে 
চলে আসার ফলে গ্রামের অবস্থার আরে! অবনতি ঘটে ।২৪ 

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এদেশে ইংরেজ বাজশক্তি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এক দিকে যেমন প্রাচীন অর্থনীতির বুনিয়াদ শিথিল 
হয়ে যায় ও গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি অপর দিকে 
এক নতুন জমিদার, ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবিতাবের ফলে সমাজ. 
জীবনে এক নতুন গতির ও আধুনিকতার স্থষ্টি হয়। এই কারণেই কার্ল মাক্স 
ভারতে ইংরেজ বাজশক্তিকে "ইতিহাসের অ-সচেতন হাতিয়ার” (06 
10905010903 60০01 01 0156019? ) বলে বর্ণণা করেছেন। 


২৫২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সমাজ-জীবনে যে নতুন গতি-সঞ্চারের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে 
সেগতির হ্টি হয় প্রধানতঃ নগরকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ঢাকা, মুশিদাবাদ, বর্ধমান ইত্যাদি বাংল! দেশের শহরগুলি ছিল 
প্রধানত: প্রশাসনিক তথা বাণিজ্যিক কেন্ত্র। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতি ও 
সমাজব-ব্যবস্থার প্রভাব হতে এই নগরগুলি আদৌ মুক্ত ছিল না। সমাজ- 
জীবনে কোনো! নতুন গতি-সঞ্চারের শক্তি এই মধ্যযুগীয় নগরগুলির ছিল 
কিনা খুবই সন্দেহ। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দাজনৈতিক পট-পত্বিবর্তনের ফলে 
এই নগরগুলি তাদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব হারিয়ে ক্রমশঃ 
শ্রীহীন হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের স্চনায় সাবা বাংল! দেশে একমাত্র 
ক'লকাতাই ছিল উল্লেখযোগ্য বড় শহর এবং এ শতকে বাংলার নাগরিক 
সমাজ প্রধানতঃ ক'লকাতাকে কেন্দ্র করেই গডে উঠে। অষ্টাদশ শতকের 
শেষার্ধে কলকাতার দেশী এলাকায় পল্লী-অঞ্চলের মতোই এক এক বৃত্তিধারী 
লোকের! (ছতার, তাতী, কামার, ধোপা ইত্যাদি) এক এক পাড়ায় 
দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। উনিশ শতকের প্রথম ছুই তিন দশকে বা তার 
পরেও কলকাতার বাঙ্গালী সমাজের উপর গ্রামীণ সমাজের প্রভাব যথেষ্ট 
দেখাষায়। এমন কি শহরের নতুন অভিজাত সম্প্রদায়ও এ যুগে প্রাচীন 
ব্লীতি অনুযায়ী দোল-ছুর্গোৎসব, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ 
ব্যয় ক'রে ওগঙ্গাতীরে ন্নানের ঘাট, মন্দির ইত্যাদি নির্যাণ ক'বে প্রতিষ্ঠা 
অর্জনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সনাতনী আদর্শকে অন্কসরণ 
করলেও অর্থোপার্জনের ও বিভিন্ন বৃত্তি 'অন্ছনরণের ব্যাপারে সনাতন জাতিভেদ 
ব্যবস্থার নির্দেশ কলকাতার নাগরিক সমাজ উনিশ শতকের গোড়া হতেই 
লঙ্বন করতে থাকে। ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির নতুন 
রীতি এবং ইংরেজ শাসনের নতুন আদর্শের প্রভাবে কলকাতার বাঙ্গালী 
সমাজ পুরাতন গ্রামীণ সমাজ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ধারায় গড়ে উঠে । জীবন- 
যাত্রার ভঙ্গই এখানে স্বতন্ত্র হয়, বাস্তব প্রয়োজনে । গ্রামীণ সমাজের 
মতো পরিবার-কেন্দ্রিক না হয়ে ক'লকাতার এই নাগরিক সমাজ ব্যক্তি- 
ক্ক্দিক রূপ ধারণ করে| বর্ণগত বা কৌলিক মর্যাদা ল্]েপ পেয়ে শিক্ষা, 
অর্থ ও উপজীবিকাই এখানে সামাজিক মর্যাদা লাভের মানদণ্ড হিসাবে 
গৃহীত হয়। অর্থের কৌলীন্য অন্য সব কৌলীন্যকে নম্তাৎ করে দেয়। 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৫৩ 


প্রাচীন সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের নতুন 
ধারণা ক'লকাতার নাগরিক সমাজে প্রসার লাভ করে এবং এখান হতেই 
দেশের অন্তত্রঃ বিশেষতঃ নগরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এক নতুন মধ্যবিত্ত 
সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে ক'লকাতা মহানগরী বাংলা দেশের সাংস্কৃত্তিক 
ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে ।২৫ 

উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল তাদের 
মৌলিক কারণ অর্থনৈতিক হলেও এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার প্রসার 
এবং তার আহ্ুুষঙ্গিক হিসাবে ধর্ম জগতে আলোড়ন এই পরিবর্তনগুলি 
ঘটাতে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিল। বাংল! দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় €১৭৭৪-১৮৩৩), এই রকম একটি ভুল 
ধারণা বহু দিন আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রামমোহন পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত কোনে চেষ্টা করার বহু পূর্ব থেকেই কলকাতার ধনী 
হিন্দুরা, কিছু মানবহিতৈষী ইংরেজ এবং বিভিন্ন শ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় 
এদেশে ইংবেজী শিক্ষার “স্কুল” খোলার জন্য সচেষ্ট হন। জ্ঞানার্জনের 
স্বাভাবিক স্পৃহা ছাড়া-ও শাসককুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের, ব্রিটিশ 
আইন-বাহ্ছনের সঙ্গে পরিচিত হবার ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায় 
চালানোর প্রয়োজন-ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি লোককে আকৃষ্ট করেছিল। 
অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথম বৃহৎ ও সার্থক প্রচেষ্টা হ'ল ১৮১৭ খ্রীষ্টাবের জাহুয়ারী 
মাসে ক'লকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্টা । এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন! 
ধারা করেছিলেন তাদের মধ্যে রামমোহন অন্ততম কিনা ( ডেভিড হেয়ারের 
সহযোগী হিসাবে ) সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু এ পরিকল্পনার 
বাস্তব রূপায়নে রামমোহনের যে কোনো অবদান ছিল না তা তর্কাতীত। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও ভাবধাবার প্রসারে হিন্দু কলেজের 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই কলেজের ছাত্রেরাই পরবর্তীকালে ধর্ম 
তথা সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সাধনা ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে দেশবাসীকে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কলকাতার ধনী হিন্দুরা ও কিছু ইংরেজ প্রথমে এই 
কলেজ পরিচালনার দাস্টিত্ব নিষেছিলেন, কয়েক বৎসর পরে ডেভিড হেয়ার 
তাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে সরকার এই কলেজটির দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের অন্থকরণে বা অনুসরণে কলকাতায় ও তান 


২৫৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


কাছাকাছি কয়েকটি শহরে ইংরেজী শিক্ষা দ্বেবার জন্য আরো অনেকগুলি 
স্কুল ও কলেজ ধীরে ধারে স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে শ্রীরাষপুরে ব্যাপটিষ 
মিশন প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুত্র কলেজ (১৮১৮), কলকাতায় স্কটিশ প্রেস- 
বিট্যারিয়ান মিশনাবীদের প্রতিষ্ঠিত জেনারেল আ্যাসেমারিজ ইনস্টিটিউশন 
(১৮৩০ ) ও চু'চুড়ায় সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হুগলী কলেজের ( ১৮৩৬ ) 
নাম বিশেষভাবে ম্মবণীয়। ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত ক'লকাতা স্কুল 
সোসাইটির প্রযত্বে কলকাতায় অনেক উন্নত শ্রেণীর প্রাথমিক বিগ্ভ(লয় 
স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা দান 
এই [বিদ্ভালয়গুলির উদ্দেশ ছিল। অবশ্য এই সব বিগ্ভালয়ের মেধাবী 
ছাত্রদের হিন্দু কলেজে বা অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা দেবার-ও ব্যবস্থা কর! হয়। 
এই সব বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে ধাদের আগ্রহ ও প্রয়াস 
সব চেয়ে ফলপ্রন্থু হয়েছিল তানের মধ্যে বাজ রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড 
হেয়ারের নাম বিশেষ ম্মরণীয়। কালক্রমে ক'লকাতার বাইরে শ্রীরামপুর, 
চন্দননগর, হুগলী, বারাসত, বধমান, শাস্তিপুর, মুশিদবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা 
প্রভাতি শহরে-ও “স্কুল” প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। 

আশ্চর্যের বিষয়, এ দেশের ইংরেজ সরকার বহুদিন পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা- 
বিষ্তারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইই ইিয়া 
কোম্পানি যে নতুন সনদ পান তাতে প্রতি বৎসর এ দেশে শিক্ষার জন্য 
এক লক্ষ টাক! ব্যয় করার নির্দেশ ছিল+ কিন্তু কার্যত, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত তার। শিক্ষার জন্ত বিশেষ কিছুই ব্যয় করেন নি। ১৮২৩ থেকে 
১৮৩৫ শ্রীষ্টা পর্যস্ত বারো বৎসর সরকারের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের প্রায় 
সবটুকুই ব্যয় হয় এ দেশে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে (১৮২৩) এবং সংস্কৃত, 
আরবি ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা দানের চেষ্টায়, যদিও ইংরেজী শিক্ষার জন্য 
দ্বেশবাদীর তখন আগ্রহের অভাব ছিল না। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ধে সরকারের 
এই একদেশদর্শা নীতির বিরুদ্ধে রামমোহন রাম তাঁর দেশবাসীর পক্ষ 
থেকে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, কিন্তু তার এই প্রতিবাদ তখন 
সম্পূর্ণ নিক্ষল হয়েছিল। ১৮৩৫ শ্রীষ্টাকে ইংরেজি-নবীশ ও সংস্কত-ফার্সী- 
নবীশদের মধ্যে প্রবল বাদ-বিতগার পরু যেকলের তচেষ্টায় লর্ড বেটিহ্বের 
সরকার প্রথম এ দ্বেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞন-বিজ্ঞান 


উনবিংশ শতাববীর বাংলাম্ব সামাজিক বিবর্তন ২৫৫ 


শিক্ষার প্রনারকে সরকারী শিক্ষা-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্ট বলে ঘোষণা করেন। 
'এর-ও প্রায় বিশ বৎসর পরে বিলাঁত থেকে ৬০০৫5 7995128$01 নামে 
শিক্ষা-নীতি সম্বন্ধীয় আদেশপত্রে (১৮৫৪) এ দেশে সরকারী প্রচেষ্টায় 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও ইংরেজী ন্ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদান ব্যবস্থার 
পুনবিন্তাসের প্রস্তাব কব! হয়, ও সেই অন্যায়ী লড ক্যানিং ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে 
ক'লকাতায় ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কবেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তাবের ফলেই বহু শতান্ধীর পর এ দেশের শিক্ষিত 
সমাজে কুপংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনত 
প্রাধান্য লাভ করে, এবং ধর্ম, সম[জ, অর্থনীতি, বাষ্ট্র-শাসন প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে নানা সংস্কারের চিন্তা ধীরে বীরে আত্মপ্রকাশ করে। আধ্যাক্মিক 
জগতের তুলনার এঁহিক জগতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, মান্রষের মনে ব্যক্তি- 
স্বাতন্্যবোধ জাগ্রত হয়। দেশাআ্মবোধ বা স্বজাত্িগ্রীতি বলতে আমরা 
আজ ঘ| বুঝি তা-ও বহুলাংশে এই পাশ্চাত্য শিক্ষারই দান। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের 
বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে নাগবিক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের 
গণ্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, শহরে বা! গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে 
(কোনো দিনই এ শিক্ষা প্রসারিত হয় নি। মেকলে বিশ্বাস করতেন, মুষ্টিমেয় 
ধনী ও ম্ধাবিত্ত, ধার প্রথমে এই শিক্ষা লাভ করবেন, তারাই পরে তাদের 
দেশবাসীর মধ্যে এই শিক্ষা ছড়িয়ে দেবেন (511211078 116015), 
কিন্ত তার এই আশা কখনো বাস্তবে পরিণত হয় নি। শিক্ষার 
বাহন বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী হওয়া! এই সীমাবদ্ধতার অন্যতম কারণ; 
তবে দেশের সরকার ও বিত্তশালী লোকেরা কেউই যে এব্যাপারে তাদের 
কর্তব্য পালন করেন নি সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৮২ শ্রীষ্টাবে 
সিয়োজিত সরকারী হাণ্টার কমিশনের প্রতিবেদনেও জনশিক্ষার বিশেষ 
স্গরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা 
ছিল খুবই সীমিত। ইংরেজী শিক্ষা চাকুরি লাভের শর্ত হওয়ায় উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত সমাজের নেতারা শ্বভাবতই এ ভাষায় তাদের সন্তানদের শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন, নিম্নবিত্ত লোকেদের শিক্ষার জগ্য ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় বা বেভাবেও লালবিহারী দে'র মতে। ছু-চারজন দূরদর্শী ব্যক্তি 
ছাড়। কেউই বিশেষ চিন্ত। করেননি । এ-দিকে জনসাধারণের প্রাথমিক 


২৫৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্ত্র বাগ 


শিক্ষ। লাভের জন্য যে পুরাণো পাঠশালা-ব্যবস্থা৷ আমাদের দেশে বছদিন যাবৎ 
প্রচলিত ছিন সরকার ও বিত্তশালী লোকেদের আন্বকুল্যের অভাবে তা-ও 
ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মিশনারী প্রচেষ্টা-ও 
এ ব্যাপারে স্তিমিত হয়ে আসে। এর ফলে, বাংলা দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে যে ব্যাপক অজ্ঞত। প্রকট হয়ে উঠে তার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর 
বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা-ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে 
থাকে, দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে ত৷ আন্দোলিত করতে পারে নি।২৬ 

শুধু শিক্ষাজগতে নয়, ধর্মজগতেও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এক 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যার প্রভাৰ স্বভাবতই বাঙ্গালী সমাজে পড়েছিল। 
মিশনারীদের দ্বারা! এ দেশে ছলে বলে কৌশলে শ্রীপধর্ম প্রচারের চেষ্টা ও 
কোনো কোনো ব্যাপারে মিশনারীদের সরকারী আম্ুকৃল্য লাভ বাঙ্গালী 
হিন্দুর কাছে একটি বিরাট শক্তিপরীক্ষার রূপেই দেখা দেয়। রাজ। 
রামমোহন বায়ের ব্রা্ম আন্দোলন শুধু যে তার শিক্ষিত দেশবাসীর অন্ধ 
ধর্মবিশ্বাম দূর করার চেষ্টা ছিল তা নয়, মিশনারীদের তীত্র আক্রমণের 
বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ বূপটিকে বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ রূপে 
প্রতিষ্ঠা কার আগ্রহ-ও এর পিছনে যথেষ্ট ছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম 
ছুজন নেতা, রাজ রামমোহন রায় ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুজনকেই 
খ্রীষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল, এটি খুবই 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । বামমোহন-প্রতিচিত ব্রাক্ষঘমাজ পরবত্ণা কালে 
কেশব চন্দ্র সেন, বিজয়কৃ্চ গোম্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যাস়্ 
ইত্যাদির নেতৃত্বে সমাজ-সংস্কারের একটি বড় হাতিয়ারে পরিণত হয়, 
যদ্দি ও প্রগতিশীল ব্রাঙ্মদের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
হিন্দু সদাজে-ও ব্যাপক ভাবে অনুহ্ৃত হয় নি।, ব্রাঙ্ম আন্দোলনের ফলে 
শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আত্মবিশ্বান ধীরে ধীরে ফিরে আসে, এবং 
তাদের মধ্য থেকেই সনাতন হিন্দু আদর্শের একদল নতুন সমর্থকের 
'সাব্রীব হয়, ধারা প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ভাবধারাকে মানব সভ্যতার 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সদর্পে ঘোষণ! করতে থাকেন। আত্মরক্ষার গরচেষ্টা ত্যাগ 
ধরবে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্গ হয়। ভূদেব, 
বহ্ছিম। নবীন ও বমেশচন্দ্রের সাহিত্যশ্চর্চা, শশধর তর্বচুড়ামণি, কৃষ্প্রসন্ন 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৫৭ 


সেন ও শিবচন্দ্র বিগ্ভার্ণবের প্রচার কার্ধ এবং থিওসফিস্ট আন্দোলনের মধ্য 
দিয়ে এই হিন্দু নব-জাগরণের আত্মপ্রকাশ ঘটে | উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দ্রিকে রামকুষ্-বিবেকানন্দ শান্দে|পন এই নব্য হিন্বাদের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, শেষোক্ত আন্দোলনের মধ্যে যে আত্মত্টধ্ির মনোভাব 
প্রচ্ছন্ন ছিল তার ফলে সমাজ্-সংস্কারেব প্রচষ্ট। ব্যাহত হয় ও সমাজে 
. রক্ষণশীল মনোভাব এনং র।জনীতি-ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সতেজ হযে 
উঠে। তনে জ্াতীম্মতাবাদী মান্দোলনেব সাফল্যের জন্য রা দৃঢ় আত্মবিগ্াস 
এবং আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির প্রযোজন-ও হযত কিছুটা ছিল ।২৭ 

ংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওযান ফলে বাজালী সমাজে নতুন 
শ্রেণী-বিহ্তাস, আধুনিক নথর-জীবনেব সুচনা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিব 
প্রসার এবং ধর্মজগতে মালোড*, এই সন বিছুব সম্মিলিত প্রভাবে উনবিংশ 
এতাব্দীতে আমাদের মধ্যযুগাম সমাজ-ব্যবস্থবি কিছু কিছু সংস্বাব অপরিহার্ধ 
হযে পড়ে এবং সমাজ-সংক্গার প্রচে্। বাংলা নব-জাগরণেব একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ বপে পবিগণিন হয় । পাশ্চাত্য শিক্ষা বিল্তাবেৰ মতো সমাজ-সংস্কাবেব 
ক্ষেত্রেও বিদেনী ইখবেজ-দবকার দেশ-শাসনেব দাযিত্র গ্রহণ কবাব পরে 
বভদিন সম্পূর্ণ উদাসীন হিলেন। এব্যাপারে তাদের যে কোনে! দাযিত্ 
থাকতে পাবে তা তীবা প্রথমে স্বীাকাব কবতে চান নি। কিছু উদ্াবচেতা, 
মানবহিতৈধী উইংবেজ সসকারা কর্মচাধী ও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচাবক প্রথম এই 
সব সামাভিক কুপ্রথার দিকে সবকাবের দৃথ্ি আকর্ষণ কবেন, এবং পরে 
ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষত বাঙ্গালীর সামাজিক চেতন। জাগ্রত হলে তারাও 
সমাজ-সংস্কারেব দাবীতে সোচ্চান হন। সনাঁজ-সংগ্কাৰ আন্দোলন ক্রমশঃ 
গুবল বগ পানি বনে এবং ম্পশোষে সবকাব-৪ কোনে কোনে সামাজিক 
কুপ্রথা দূর করতে আইনের সাহাষা গহণ কবেন । এই ভাবেই সরকারী 
প্রচেষ্টায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানামবে পিতাদাতাব প্রাতিজ্ঞ। পুবণে শিশু-সন্তান 
বিসর্জন বন্ধ করা হয়, ১৮২৯ খ্রষ্টান্দে ভয়াবহ শতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়, 
১৮৪৩ সালে ক্রীতদাস প্রথ। আইন-বিকদ্ধ বলে ঘোষিত হয়, ১৮৫০ রীষ্টাব্ডে 
্রীকটধর্মে ধর্মান্তরিতদের পৈতৃক সম্পত্তিতে ট্টত্তবাধিকার স্থবক্ষিত হয়, এবং 
১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাঞ্জে বিধব।"বিবাহের অনুমতি দেওয়। 

(নিষ্ন বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আগেও প্রচলিত ছিল)। কিন্ত 

১৭ 


২৫৮ উনবিংশ শতকের বাংলায় কথ ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্বের মহাবিব্রোহের পর এ ধারণা বহুল প্রচলিত হয় ষে, 
হিন্দুসমাজের সংস্কারের চেষ্টা করতে গিয়েই বিদেশী সরকার দেশবাসীর 


বিরাগভাজন হয়েছেন এবং তার ফলে আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্ক।বের চেষ্টা 
আবার স্তিমিত হয়ে আসে। 


সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালী হিন্দু 
সমাজের ভিতর তিনটি প্রধান দলের হুষ্টি হয়। প্রথমটি বুক্ষণশীল দলঃ ধাদের 
পরিচালনায় ছিলেন রাজ! বাধাকান্ত দেব, দেওয়ান বামকম্ল সেন, 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল শীল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, প্রধান সংগঠন ছিল 
ধর্মসভা (স্থাপিত_-১৮৩০ শ্রী; ) এবং প্রধান মুখপত্র ছিল “সমাচার চন্দ্রিকা+ 
(প্রথম প্রকাশ--১৮২২ শ্বীঃ)। এঁরা ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন 
ব্যবহারিক জীবনে কিছুটা স্থযোগ-স্থবিধা লাভের জন্য, কিন্তু আধুনিক 
পাশ্চাত্য সভ্যতাব সারবস্ত,_ উদার, যুক্তিবাদী দৃষ্টভঙ্গী, এরা গ্রহণ করতে 
অক্ষম ছিলেন, এবং প্রতিষ্ঠিত সঘাজ-ব্যবস্থার ন্যনতম পরিবর্তনই ছিল 
এদের কাম্য ।২৮ দ্বিতীঘ দলটি ছিল হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক 
ভিরোজিও”র অনবরত নব্য সম্প্রদায়, ধাদের বলা হোত ০০116 73670891 
বা তক্ণ বাংলা । এই দলের নেতাদের মধ্যে তারাটাদ চক্রবরর, বামগোপাল 
ঘোষ, দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায়, বসিককৃষ্ণ মলিক+ কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাখাঘ, 
রাঁধানাথ শিকদার, প্যারীচাদ মিত্র, মাধব চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির নাম ম্মবধীয় । 
9001619 10101) 4১০01510101) ০? 961079121 70100/1699 (১৮৩৮), 
[77156018175 4১550018010, 1750০010101091 1115010065 (১৮৩৯) প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান ছিল এদের মিলন-ক্ষেত্র, এবং 'জ্ঞানান্বেষণ” (১৮৩১ )১ ০126] 
(১৮৩১৪ 73818%21 5109019601 (১৮৪২) প্রভাতি পত্রিক। ছিলি এদের 
মুখপত্র । এর! বিশেষ ভাবে পাশ্চাত্য ভাবধাবায় অন্প্রাণিত ছিলেন এবং 
প্রচলিত সমা শ-ব্যবস্ক। ও ধর্মবিশ্বাের আমূল পরিবর্তন এরা চাইতেন স্বদেশ 
ও স্বজাতির স্বার্থেই । পে যুগের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এদের বিষদৃষ্টিতে 
দেখতেন, এবং অন্ত দিকে, নাধব চন্দ্র মলিকের মতো নব্যদলের কোনো 
কোনো নেতা এ-কথা প্রকা্যে ঘোষণা করতে দ্বিধা! বোধ করেন নি যে, প্রচলিত 
হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসকে এঁরা অন্তর হতে ঘ্বণা করেন।২৯ এই ছুই সম্পূর্ণ 
বিপরীতমুখী দলের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, ছ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৫৯ 


কুমাৰ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো স্থিতধী সমাজ-সংস্কার কবুন্দ 
ধার! প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় আদর্শের সমন্বয় সাধন ক'রে নিজেদের দেশে 
নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত এদের প্রয়াসই সব 
চেয়ে ফলপ্র্থ হয় । অবশ্ঠ পরবর্তী কালে, পবিণত বয়সে, ৬০০15 7367891 
দলের বহু নেতাও এদেব মঙ্গে গঠনসূলক কাজে সহযোগিতা করেছিলেন । 
তাদের দেশপ্রেমও ছিল সন্দেহাতীত। এই তিন শ্রেণীর নেতাই, সামাজিক 
শ্রেণী বিচাবে, ধনী বা! মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, জনসাধাবণের 
সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই কম, যদিও তাদ্রের আন্দোলনের প্রভাব 
জনসাধারণের উপরে একেবারেই পড়ে নি-__এ কথা বলা অসঙ্গত হবে। 

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলিকে ছুটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত কর চলে, প্রথম, নারী-সমাজ্জের ছুঃখ-ছুর্শশী মোচনের চেষ্টা ও 
সত্রীশিক্ষা বিস্তাব, এবং দ্বিতীয়, জাতিভেদ প্রথার বন্ধন শিথিল করার প্রয়াস। 
নারী-সমাজের ছুঃখ-দুর্শশা লাঘবের উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
উল্লেখযোগ্য ও সফল আন্দোলন হল বাজ! রামমোহন রায়ের সতীদাহ- 
বিরোধী আনোলন। এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে রামমোহন-ই আধুনিক 
যুগে প্রথম সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করেন নি। ব্রিটিশ রাজত্ব প্রায় 
স্চনা হতেই ইংবেজ সরকারী কর্মচারী ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ সবকাবের 
কাছে এই পাশবিক প্রথা আইনেব সাহায্যে রোধ কবার জন্য দাবী 
জানাচ্ছিলেন। চুচুডা, শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের ওলন্দাজ, দিনেমার ও 
, ফবাঁপী শাসকের অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নিজ নিজ এলাকাষ এই প্রথা রহিত 
করেছিলেন। ক'লকাতাব স্বগীম কোর্ট-ও ১৭৯৮ খ্রীষ্টান্দে আপন ীমাবদ্ধ 
এলাকার মধ্যে এই প্রথা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। শ্রীবামপ্ুরের পাদরি 
উইলিয়ম কেবী ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথার বিকদ্ধে লেখনী ধাবণ করেন। 
বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র হতে সতীদাহ সন্বদ্ধীম ব্যবস্থা সম্কলন ক'রে গভর্ণর-জেনারেল 
লর্ড ওয়েলেসলির কাছে তিনি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে এ কথা বোঝাবার জন্য যে 
হিন্দুশান্ত্র কোথাও সতীদাহকে আবস্টিক ধর্মীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করে নি। 
১৮০৫ খ্রীষ্টাবে ঘনস্ঠাম শর্মা প্রমুখ নিজামত আদালতের হিন্দু পর্তিতেরাও 
কেরীর এই বক্তব্য সমর্থন করেন। ১৮১৩ ও ১৮১৭ শ্রীষ্টান্বে নিজামত 
আদালত হিন্দু শান্ত্ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'বে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সতীদাহ 


২৬০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচদ্র বাগল 


প্রধা নিষিদ্ধ করে দেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত নিজামত আদালতের 
ব্যবস্থাগুলির পশ্চাতে ছিল সে যুগের বিখ্যাত শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা- 
লঙ্কারের সমর্থন। মৃত্যুগ্য়ের প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রে স্পষ্টভাবে বল। হয় যে হিন্দু 
ব্ধবাদের পক্ষে স্বামীর সঙ্গে সহমরণ অপরিহাধ নয়, এচ্ছিক মাত্র+ এবং 
বেদাস্তের দৃষ্টিতে সহমরণের চেয়ে ব্রক্মচর্য পালনই তাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। 
মৃত্যুগ্রয়ের এই ঘোষণার মধ্যে অবশ্তঠ বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ষোড়শ 
শতাব্দীর বিখ্যাত ন্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভষ্টাচাষ-ও ( ১৫২০-৭৫ খ্রীঃ আন্- 
মানিক) এই মতের সমর্থন করেছিলেন তার “অষ্টাবিংশতি তবাণি' গ্রন্থে । 
উনবিংশ শতাব্দীর ব্ুচনায় কলকাতার বহু শিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দু 
যে সতীদাহ প্রথার নিষ্ঠবতা ও এর সংশ্রিষ্ট কোনো কোনো আচারের 
অশাস্ত্রীয়ত। সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা রেভারেও ক্লডিয়াস 
বুকানন নাঘে এক খ্রীষ্টান ধর্মঘাজকের বই থকে তাজান। যায়। স্থত্বাং 
রামমোহন সতীদাহের বিকদ্ধে লেখনী ধারণ করার অনেক আগেই যে দেশে 
সতীদাহ-বিরোধী জনমত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, এবং সেই জনমের 
চাপে সরকার এই কুপ্রথাকে সম্পূর্ণ দমন না করণেও আইনের সাহায্যে একে 
কিছুট। নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কবেছিলেন সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ থাকতে পাবে 
না। তবু দেখা যায় ১৮১৮ হতে ১৮২৮ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে *লকাতা, ঢাকা, 
মুখিদাবাদ, পাটন* বারাণসী ও বেরিলী এই ছয়টি বিভাগে গডে প্রতি 
বৎসর ছয় শতেরও বেশি সহমবণের ঘটনা ঘটেছিল। বরামমোহনের প্রধান 
কৃতিত্ব হ'ল এই যে তীাব দেশবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাহসের সঙ্গে 
এই প্রথাকে রহিত করার জন্য একটি আন্দোলনের স্ত্রপাত করেন এবং 
স্তীদাহ-বিরোধী জনমত সক্রিয় ভাবে গঠনেব চেষ্া করেন। এ ব্যাপারে 
শুধু সরকাবের বাঁছে লিখিত আবেদন জানিয়ে,( ১৮১৮) এবং ইংরেজী ও 
বাংলায় পুণ্তিকা বচনা ক'রে €(১৮১৮-১৯) তিনি ক্ষান্ত হন নি, সতীদাহ 
নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থাগুলি থাষথ পাগিত হচ্ছে কি না তা দেখার 
জন্য তিনি একটি তদাবকি সংস্থা গঠন করেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে ক'লকাতার 
বিভিন্ন শ্শানে গিয়ে সহমরণেচ্ছু বিধবাদের নানা ভাবে প্রবোধা দয়ে তাদের 
নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। বাংল! 'সম্বাদ 
কৌমুদী” পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ_জুলাই, ১৮১৯) মাধ্যমেও রামমোহন 
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সতীদাহ-বিরোধী জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তার এই আন্দোলনের জন্য 
হিন্দু সমাজে এক প্রবল আলোডনের স্থষ্ হয়, এবং তার ফলেই শেষ পর্যন্ত 
১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেপ্তিম বেটিস্কের শাসনকালে সতীদাহ 
প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হয় । গোড়ার দিকে আইনের সাহায্যে সতীদাহ 
প্রথা নিষিদ্ধ করাব বিরে'ধী হলেও রামখোহন বেটিস্কের আইনকে সমর্থন 
কবেন। ক'লকাতার রক্ষণশীল হিন্দুবা যখন ধর্মমভা গঠন কবে সতীদাহ- 
নিবারক আইনের বিকদ্ধে বিলাতের প্রির্ডি কাউন্সিংল আবেদন জানান, 
বামমোহন তখন তার প্রবল বিবোধিতা শরেন এবং তাব চেষ্টাব ফলেই 
শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিল ধর্ননভার মানদন অগ্রাহ করে । বামমোঃনের 
সনীদাহবিরোধী আন্দোলন থুলতঃ মধ্যব্ত্তি সমাঙ্গের আন্দোলন হলেও এর 
ফলে জনসাধারণ উপরুত হন, নিষ্ট,ব সতীদান্ প্রথা তখন সমাজের সব স্তরেই 
প্রচলিত ছিল 1৩০ 

স্ীজাতির ছূর্দশা লাঘব কল্পে এই শতাব্দীর ছিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রগেষ্ট 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্ভাসারের €১৮২*-৯১) বিধবা-বিবাহ আন্দোলন । 
এ ক্ষেত্রেও বিদ্যানাগরের কৃতিত্ব কোনে ভাবে লাঘব না ক'রে বলা যাষ যে, 
তিনি এই সমাজ-সংস্কারের ঠিক পথিকৃৎ ন'ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
( ১৭৫৬ ) ঢাকার বাজা বাজ্ব্ভভ নিজেব বিববা কন্।র বিবাহ দেবাব চেষ্টা 
করে শেষ পর্যন্ত নদীয়ার রাজ! কৃষ্চন্দ্রেব বিবোধিতাঁর জন্য ব্যর্থ হন। 
রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিবারণ কবতে সমর্থ হলেও বিধবা-বিবাহের 
ব্যাপারে কোনে চেষ্টা করেছিলেন বল নিশ্চিত জানা যায না। বরং তার 
পথ্য প্রধান? পুস্তিকা (১৮২৩) পড়লে নে হয় তিনি এ ব্যাপারে অনুকূল 
মত পোষণ করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের ও চল্লিশের দশকে 
“সমাচার দর্ণণ, 'জ্ঞানাথেষণ, হিবকবা', ববিকর্সার* “ফ্রেগু, অব ইন্ডিয়া" 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটব” প্রভৃতি পত্রিকায় বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বহু চিঠিপত্র 
ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ খ্রীপ্টান্দে কলকাতার 91050 1712 
9০০195 এই বিষয়ে ধর্মসভা ও তন্ববোধিনা সভার সঙ্গে পত্রালাপ করেন 
বলেও জানা যায়, কিন্তু তা আদৌ ফলপ্রস্থ হয় নি। বিষ্ভাসাগরের আন্দোলন 
শু হবার প্রায় দশ বংসর আগে মধ্য কলকাতার নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
স্যামাচরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক হিন্দুসমাজে বিধবাঁবিবাহ 


২৬২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


গ্রচলনের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। বিদ্যাসাগরের প্রধান কৃতিত্ব এই যে বিধবা” 
বিবাহের ব্যাপারে তিনি বাংল! দেশে এক প্রবল আলোড়ন গড়ে তুলতে মমর্থ 
হন এবং বিদেশী সরকারকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করেন। 
বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর তার পুস্তিকাগুলিতে ( ১৮৫৫) যে সব 
শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন, তা খগুন করার শক্তি সে যুগের কোনো সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের ছিল না, কিন্তু শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহেব সমর্থন আছে বলেই যে 
বি্ভাসাগর এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হযেছিলেন তা নয়; নারীজাতির দুঃখে 
তার চিত্ত বিগলিত হয়েছিল বলেই তিনি সগগ্ন বাধ! অগ্রাহ ক'রে তাদের 
বৈধব্য-যন্ত্ণী দূর করতে অগ্রসর হন। বিদ্যামাগরেন 'এই আন্দোলনের 
প্রভান ক'লকাতার নাগরিক সমাজেব নাইরে-« বহু দূরে প্রসাবিত হযেছিল, 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লৌকেব1 বিধবা-বিবাচেব গান গাউতেন বলে জানা যায় । 
কিন্তু ১৭৫৬ শ্রীষ্টান্দেব বিধবা-বিবাঠ আউন চ্চ বর্পেব হিন্দুসমাজে বিধবা 
বিবাহের অন্থকুল মনোভাব বিশেষ সৃষ্টি কবতে পাবে নি, যদিও এই আইনের 
বলে উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়[দর্দ বেশ কমেকটি বিপধবাঁবিবাহ এ সমাজে 


অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগবেব আন্দোলনেন প্রভাব অল্প কিছুদিন পৰে 
দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও দেখা যায় 15 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীষার্পে বাঙ্গালী 7: "দমমাুস কৌলীন্ত এবং বন্- 
বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও এক প্রবল আন্দোলন দখা দ্রেয। কোৌনীগ্ প্রথার 
কুফলগ্তলির দিকে রামমোহনই প্রথম ববকাবের ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের 
চেষ্টা করেন (১৮২২)। উনিশ শতকের ব্রিশের ও চ্লিশেব দশকে বাংলা 
সংবাদপত্রগুলিতে-ও এই বিষয় নিযে অনেক বাদান্থধাদ চলে। শ্যামাচরণ 
সরকাব “হিন্দু পেটি,য়ট, প্রেস হতে বহছুবিবাখ-বিবোধী কষেকটি পুস্তিকা 
প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-৫৬ শ্রীষ্টান্সে ঈখবচন্ত্র বিদ্যাসাগর, কিশোরী চাদ 
মিত্র, বর্ধমান, নরীয়া ও দিনাজপুরের মহারাজগণ এবং কাশমবাজাবের 
মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নেতৃত্বে প্রায় পাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর- 
সম্বলিত অনেকগুলি বহুবিবাহ-বিরোধী আবেদন-পত্জ গভর্ণর-জেনারেলের 
আইন সভার কাছে পাঠানো হয়। আবেদন-পত্রগুলিতে আইনের সাহায্যে 
কুলীনদের বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা 
হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্ধোহের জন্য এ ব্যাপারে সরকার 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৬৩ 


কিছুই করতে পারেননি। এর কয়েক বৎসর পরে, ১৮৬৬ সালে, 
বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রায় একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি 
আবেদন-পত্র বাংলার ছোটলট সাব সিসিল বীডনের কাছে পেশ কর] হয় । 
১৮৭১ হতে ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্বয়ং কুলীনদের বহুবিবাহের 
অশান্ত্রীয়তা প্রতিপাদন ক'রে এবং এর অবশ্তন্তাবী কুফলগুলির দিকে সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক'বে ছুটি পুন্তিকা বচন! কবেন। পূর্ববঙ্গে তারপাশাঁনিবাসী 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যাবেব নেতৃত্বে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন 
গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকাৰব এ বিষয়ে 
অন্থুসন্ধানেব জন্য একটি “কমিশন” গঠন করলেও কোনে। আইন্‌ প্রণয়নের 
চেষ্ট। করেন নি। আইন-প্রণয়নের বিকদ্ধে সে যুগেব আনেক বক্ষণনীল নেত! 
সবকারকে পবামর্শ দেন, এবং আশ্চর্ষেব বিষঘ, সাহিত্যসঘ্াট বশ্টিমচন্দ 
স্বর. এই দলে যোগ দিষেছিলেন, যদিও তিনি কৌলীন্য প্রথাব সমর্থক 
ছিলেন না। কিন্তু আইন-প্রণযন সম্ভবপর না হলেও ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক 
সঙ্কট এ পাশ্চাত্য শিক্ষার ভ্রুত প্রসারেব ফলে ধীবে ধীবে কুপীনদেব বহুবিবাহ 
নন্ধ হযে ঘাম ৩২ 

বহুবিবাহের মতে বাল্যবিবাহ প্রথব বিরুদ্ধেও বিগ্ভাসাপপ্ব অাশয 
লেখনী ধারণ করেছিলেন । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেই এ ব্ষিযে তাৰ লেখ। একটি 
পু্তিকা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মদমাজেব নেতাবা এ ব্যাপাবে 
সচেষ্ট হ'ন এবং ব্রাহ্ম বিবাহেব জন্য বিশ্বে ভাবে প্রযোজ্য ১৮৭২ শ্রাষ্টাব্দের 
তিন নম্বর আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হয। বিগ্ভাসাগবেব জীবণীকার 
চগ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশয লিখেছেন যে, এই আইনে ধারাগুলি হিন্দু 
বিবাহের পক্ষেও প্রযুক্ত হোক্‌, বিদ্টাসাগর এট! চাইতেন। উনিশ শতকের 
শেষ দশকে সহবাস সম্মতি আইনেব (১৮৯১) সাহায্যে বারে! বংসরেব 
কম বয়সের বাপিকা-বধূব সঙ্গে সহবাস স্বামীদের পক্ষে দণ্ডমীয অপরাধ 
বলে ঘোষণা কর! হয । কিন্তু এই আইনেব বিদ্ধ পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি ও 
অন্যান্য ব্ুক্ষণশীল নেতাদের উদ্যোগে ক'লকাতীয় যে-সব বিশাল জনসভার 
আয়োজন হয় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মহানগবীর শিক্ষিত- হিন্দু সমাজেব 
অধিকাংশই এ ব্যাপারে রক্ষণশীল মতের অন্ব্তী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ বৰা 
ষেতে পাবে-_-১৯২৭ খ্রীষ্টাবে হরবিলাস সর্দার প্রস্তাবিত আইনে হিন্দুমমাজে 


২৬৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বাল্যবিবাহ-নিরোধের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়। এই আইনে 
( ১৯২৯) স্ত্রীলোকের পক্ষে ১৪ বৎসর ও পুরুষের পক্ষে ১৮ বৎসর বিবাহের 
নানতম বয়স হিসাবে ধার্য হয়। তবে এই আইন দেশের সবত্র, বিশেষতঃ 
গ্রামাঞ্চলে, বলবৎ করা বহু দিন পর্যন্ত সম্ভব হষনি ।৩৩ 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীঘ্ন দশক হতেই ব|ংল। দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের 
উদ্যোগ শুক হয়। মধ্যযুগের হিন্দুধমাজে স্ত্রাশিক্ষমী একেবারে অজ্ঞাত না 
হলেও উচ্চশিক্ষিতা, এমন কি সাধারণ শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যাও আক্ষরিক 
'অথে মুষ্টমেয় ছিল । টতন্যেব অন্থবর্তা বৈষ্ণব সশ্প্রদায়ে ভ্্ীশিক্ষার কিছুটা 
প্ুগলন হযেছিল। জমিদার পরিবারে সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণেব প্রয়োজনে 
কোথাও কোথাও মেষেদের লেখাপড়। শেখানে' হোত । এ ছাড়াও ইতস্তত; 
বিক্ষিপ্ত স্ত্রীশিক্ষার নিদর্শন ( হটী বিদ্যালগ্কাব, শ্যামাহুন্দবী, দ্রবময়ী প্রভৃতি ) 
অষ্টারশ শতকের বাঙ্গালী সমাজে কিছু কিছু পাওয়া যায় । কিন্ত স্ত্রীশিক্ষার 
বিরুদ্ধে আমাদের সমাজে এক ব্যাপক ও দুর্মব কুসংস্কার যে উনবিংশ 
শতাব্দীব সুচনাতেও প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ত্ভাব 
উপনে, বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা ক্্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এক দু্জ্্য 
বাধা সুষ্টি করেছিল। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষা ৪ সভাতার প্রসারের ফলে ও 
শ্গান মিশনাবীদের প্রচেষ্টায় এ ব্যাপারে ধীরে ধীরে আমাদেব শিক্ষিত 
সমাজের চেতনা জাগ্রত হয়, এবং আানন্দেৰ বিধধ, ঈশখবচ৮ন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
মদনমোহন তর্কালগ্কাব ও গৌবীশগ্কব তর্কবাগাশেব মতো সংস্কতজ্ঞ পিতেরা 
এবং রাজা বাধাকান্ত দেবে মতো! বক্ষণশাল নেতা জ্ত্রী-শক্ষা বিস্তাবের 
প্রয়াসে বিশেষ সহাযতা করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদেব দ্বারা পরিচাপিত 
0810962 [761788]19 700%০12116 9০9০160% ১৮১৯ খ্রীগ্রান্দে প্রথম এ দেশে 
বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী হন। ১৮২১শ্খীষ্টাব্দে বিলাতের ০1618 
3০1901 9০০166% তাঁদের একাজে সাহযা করার জন্য মিস কুকৃকে এদেশে 
পাঠান। পরবতী কালে 38065 74159101279 9০9০9190, (011০0 
11155101729 ১0০0125 17,20169, 50901601701 18016 76177812 1200- 
০86০1. ইত্যাদি আরে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে উদ্ভোগী হন। কিন্তু 
মিশনাবীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে প্রধানত: সমাজের অতি নিক্মশ্রেণীর 
মেয়েবাই পড়তে আসত”, এবং তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আথিক পুরস্কারের 
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প্রালাভনে । ভদ্র ঘবের খেয়েদের লেখাপড়া শেখায় উৎসাহ দেবার জন্য 
১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ। র1ধা কান্ত দেবের প্রেরণয পণ্ডিত গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কার 
'জীশিক্ষ! বিধায়ক' নাঘে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮২৬ গ্রীষটাব্ে 
রাজ! বৈগ্যনাথ রায় প্রমুখ ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায কলকাতায় 2০70.21 
১০০০] 1০: 0115 প্রতিষ্ঠিত হব। জ্ত্রীশিক্ষা প্রবনের বিষয়ে সমাজে 
সনাতন পন্থী ও প্রগতিশীলদেব মধ্যে যে প্রচণ্ড বাদবিভপ্তাব স্থষ্ট হয় সে-যুগের 
বাংলা সংবাদশত্রগুলিতে তার প্রশ্ষিলন পাপা যাষ। “সমাচাৰ দর্পণ+, 
খহদূত” জ্ঞানাধেবণ” প্রভী'ত প্রিকা স্ত্রীশিক্ষাব স্বপক্ষে এবং “সমাচাব 
চন্দ্রিকা', “সংবাদ প্রভাকধ” প্রভৃতি এর বিপক্ষে তীত্র' লেখনী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্বের *ই ঘে তারিখে জন ড্রিঙ্কওয়াটার ধেখুন কর্তৃক 
ক'লকাতায় হিন্দু বাশিক। বিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এ দেশে স্্রীশিক্ষা বিস্তারের 
ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও 
মদনমোহন তর্কালক্কার এবং ০ 7915] দলের রামগোপাল ঘোষ ও 
দক্ষিণারঞ্জন দুখোপাধ্যায় এই বিছ্যালয প্রাতষ্ঠার কাজে বেখুনকে বিশেব 
সহায়তা করেন। ক'লকাতার বাইরে বারামত, কুষ্জনগর, যশোর প্রভৃতি 
অঞ্চলেও বালিকাৰিগ্ভালঘ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যায়। ৬/০০5 
1)9508601% (১৮৫৪) এ দেশে পৌছানোর কিছুদিন পৰে বাংলা দেশে 
সত্রীশিক্ষ। বিহ্তাবরের জ্ম্য সরকার খাখ্খরিক পাচ হাজার টাক। অনুদান 
ধার্য করেন। ১৮৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাব্বে দক্ষিণ বাংলার ক্কুলগুলির বিশেষ সরকারী 
তন্বাবধায়ক হিসাবে বিছ্য।সাপর মহাশয় হুগলী, বর্পমান, মেদিনীপুর ও 
নদীয়া জেলায় সর্বসাকুশ্যে ৩৫টি বালিকা-বিগ্ভালর় স্থাপন করেন। কিন্তু 
কিছু দিলের মধ্যেই এ ব্যাপারে সরকারী নীতির পধিবর্তণ ঘটে এবং তার 
ফলে বিগ্ভানাগবকেই ব্যক্তিশত গাবে অনেকগুলি বিদ্যালয় পরিচালনার 
আঘিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয। উনবিংশ শতাদ্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রাঙ্ 
সমাজের নেতারাও কেশবচন্দ্র মেনের নেতৃত্বে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী 
হন। ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্বে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। এতে সে যুগের শিক্ষিত মহিলাদের গগ্ঘে-পগ্যে লিখিত 
অনেক বচনা প্রকাশিত হয়েছিল । ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবের চেষ্টায় ৬1০০118 
11750090090 নামে বালিকাবিগ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশব মেয়েদের 
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বিশ্ববিদ্ভালয়-পর্ধায়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু শিবনাথ 
শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বন্ধ, দ্বারকানাথ গজোপাধ্যায় প্রমুখ সাধারণ ত্রাঙ্ম 
সমাজের নেতারা তাও চাইতেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তারা কলকাতায় 
মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দু (পরে, বঙ্গ”) মহিল। বিগ্ভালয় স্থাপন 
করেন। ১৮৭৮ শ্বীষ্টাব্ধে প্রধানতঃ এঁদেরই চেষ্টায মেয়ের! ক'লকাতা 
বিশ্ববিচ্ভালয়ে পরীক্ষা দেবার অধিকার পায়, এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ 
আবে! পাচ বংসর পবে, ক'লকাত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম ছুজন মহিলা» 
কাদপ্বিনী বস্থ ও চন্দ্রম্খী বন্গু, সসম্মানে বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। 
কাদদ্বিনী দেবীই (€পবে গগঙ্গোপাধ্যাষ' ) প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি 
১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কং্রেসেব অধিবেশনে কয়েক 
সহমত শ্রোতার উপস্থিতিতে 'প্রকাশ্মা সভামঞ্চে দ্|ডিযে বন্তা দেন। 
ব্রাহ্ম সমাজেব (বিশেষতঃ, সাধাবণ ত্রাঙ্গ সঘাঙ্গের ) নেতাবা এ দেশে 
নারী-প্রগতি বা স্ত্রীস্বাধীনতার একটি নতুন আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা) করেন 
এবং তাদের সঙ্গে মু্টমেয় কিছু শিক্ষিত হিন্দু যোগ দেন। কলকাতাঘ '$ 
মকঃম্থলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও নাবী প্রগতির উর্দেগ্তে নানা সভাসমিতিও 
এ যুগে স্থাপিত হয়। এদেব মধ্যে ঢাকা অন্তঃপুব ভ্ত্রীশিক্ষা সভা, বিক্রমপুব 
সম্মিলনী, মধ্যবঙ্গ সম্মিলনী ও উত্তরপাড়া হিতকারী সভাব নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | হিন্দু সমাজে সনাতশী "শাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'বে 
শ্ীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রশংসনীষ চেষ্টা করেন স্বামী বিবেকানন্দের স্বনামধস্থা। 
শিহ্া ভগিনী নিবেদিতা । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মহিলা- 
পরিচালিত কয়েকটি বাংল পত্র-পত্রিকও প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 
ত্ব্ণকুমারী দেবীর সম্পাদ্নায 'ভাবতী” পত্রিকা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক 
পত্রের মর্যাদা লাভ কবে (১২৯১--১২৯৯ সন )1৩১ এ-সব সত্বেও শিক্ষিত 
বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে প্রথম বিখযুদ্ধের আগে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা ব। 
ত্ীস্বাধীনতার আদর্শ বিশেষ সমাদৃত হয় নি বল। চলে। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাসের জন্যও 
সমাঁজ-সংক্কারকেবা সচেষ্ট হরেছিলেন* তবে এ বিষয়ে প্রাচীন সংস্কার এত 
বদ্ধমূল ছিল যে'তাদের খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হয়। বামমোহন বায় 
জাতিভেদ প্রথার সামাজিক ও র।জনৈতিক কুফলগুলির দিকে শিক্ষিত দেশবাসীর 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং ১৮৩* খ্রীষ্টাব্দে তার সমুদ্রযাত্রা সে যুগের প্রচলিত 
জাতিরক্ষণ বিধির ঘোরতর বিরোধী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত 
জীবনে রামমোহন কখনো তার ত্রান্ষণত্বের চি, স্বন্ধের উপবীত, বিসর্জন 
দেন নি কিংবা প্রকাশ্তে অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান কবেন নি। সমাজের 
মধ্যে থেকে সমাজ-সংস্কারের কাজ করার এইটাই ছিল সে যুগে ন্যানতম 
সর্ত। 5০০৪ 85088] দলের উৎসাহী যুবকেবাও জাতিভেদ ব্যবস্থাকে 
দ্বণা করতেন এবং এদের প্রভাবে পড়ে কোনে। ব্রাহ্মণ সন্তান সে যুগে নিজেদের 
উপবীত ত্যাগ করেন, সমাজ-নিষিদ্ধ স্থরাপান এবং গোমাংস-ভেোজনেও এ দেবু 
বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু তাদেব এই বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী হয়। 
পরবর্তী কালে কেশব চন্দ্র সেনের নেতৃবে ব্রাহ্ম সমাজ জাতিভেদ্র প্রথার 
উচ্ছেদকে তাদের কর্মীর মধ্যে একটি প্রধান স্থান দিষেছিলেন। ত্রাঙ্গ 
সমাজের বেদী থেকে ত্রাঙ্ষণ আচার্ধকে অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ 
বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি বিষয়ে প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতারা ( কেশবচন্দ 
সেন, বিজর কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ) বিশেষ সচেষ্ট হন। ১৮৬৪ 
্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে প্রথম অসবর্ণ বিবাহের অনুষ্ঠান হয। বাংলা দেশে 
কর্মরত খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদাষগ্ডলিও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
ছিলেন এবং খ্্রীষ্টধর্ষে দীক্ষিত ভাবতীয়দের মধো কোনে। জাতিভেদ তারা 
্বীকার করতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্য হিন্ুবাদের শ্রেষ্ঠ 
উদগাতা স্বামী বিবেকানন্দও জাতিভেদ প্রথাব অর্থহীন বিধি-নিষেধগুলির 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। উনবিংশ শতাব্ধীব কযেকটি সরকারী 
বিধানও পরোক্ষ ভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। এগুলির মধ্যে 
১৮৫০ গ্রষ্টাব্দের “লেক্স লোসি” আইন যার দ্বার: খরষটধর্মে দীক্ষিত ভারতীয়দের 
( জাতিনাশ হওয়। সত্বেও) পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
করা হয এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টান্দের তিন নম্বর আইন যার দ্বারা সমাজে অন্ততঃ 
এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও বাল্য- 
বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়, এই ছুটি বিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অবশ্থ 
১৮৭২ সালের আইনটি হিন্দু সমাজের পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য ছিল না' ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রগতিশীল সদস্তেরা নিজেদের কোনো প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসী 
নয় বলে ঘোষণা করেই এই আইনের স্থযোগ নিতে পারতেন। তবে এই 


২৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সব সরকারী বিধানের চেয়েও জাতিভেদের বন্ধন শিথিল করতে আরে! 
বেশি সহায়তা করে বাংলার নাগবিক সমাজে নতুন জীবন্যান্রার ধার! । 
কলকাতায় ও অন্যত্র নাগরিক সমাজে শুপু যে বর্ণগত বৃত্তি অন্থসবণের 
নিয়ম লঙ্ঘিত হয় তা নয, বিভিন্ন জাতির লোকেদের একত্র বসবাস ও 
পান্-ভোজনের নিয়মের কঠোরতাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বহুল পরিমাণে 
শিথিল হয়ে পডে। তবে সমুদ্র যাত্রার অপরাধে জাতিচ্যুতির ব্যবস্থা এই 
শতকের শেষ দিকেও হিন্দু সমাজে বলবৎ ছিল এবং সত্তরেব দশকের শেষ 
দিকে পরবতাঁ কাঁলেব খ্যাতনামা দেশনায়ক স্থবেন্ত্র নাথ বন্দযোপাধ্যায়ের 
সমূদ্রযাত্রার জন্য তার পিতা-মাতাকে সমাজচ্যুত হতে হয়েছিল।:: 
অপবর্ণ বিবাহ-ও হিন্দু সমাজে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চার দশকে 
বিশেষ জনপ্রিয় হয নি। উনবিংশ শতান্দীর অসবর্ণ বিবাহগুলি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 

উপরে যে সব সমাঁজ-সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ কর! হোল সেগুলি ছাভাও 
আরো কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা স্থন্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কাবকরা 
সচেতন ছিলেন এবং কোনো কোনে। ক্ষেত্রে এগুলির বিরুদ্ধে সরকারী 
ব্যবস্থাও গ্রহণ কর! হয় । ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে আইনের সাহায্যে গঙ্গাসাগরে 
শিশুসন্তান বিসর্জনের নিষ্ঠব প্রথা বন্ধ করাব কথা আগেই বলা হয়েছে ।”১ 
১৮৯৭ খ্রাঠান্ছে এ দেশে দাস-ব্যবসায় বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়, ১৮১১ 
খ্ীগ্াৰে বিদেশ হতে ভারতে ক্রীত্দাদ আমদানি নিধিদ্ধ করা হয় এবং 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দাসত্ব প্রথাই আইনের সাহায্যে তুলে দেওয়া হয়। লারা 
ভারতে কয়েক লক্ষ দাস-দাসী এই ভাবে শ্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার 
পায়, কিন্তু এর জন্য তাদের মালিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়৷ হয় শি। 

ংলা দেশে প্রধানতঃ ধনী লোকেদের পারিবারিক কাজেই দাস-দাসী 
নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল, তবে শ্রীহট জেলায় কুষিকার্ষেও ক্রীতদানদের নিয়োগ 
কর! হোত বলে জানা যায়। ৩৭ চড়ক পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অমান্ষিক 
নিষ্ঠরতাগুলির দিকে মিশনারীরা প্রথমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী না হলেও 
শেষ পর্যন্ত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এই নিষ্রতাগুলিকে আইনতঃ দণ্ডনীয় 
'অপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং ম্যাজিষ্রেটেদের এগুলি বদ্ধ করার নির্দেশ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সামাজিক বিবর্তন ২৬৯. 


দেন।+৮ গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জলিব নামে মুমূ্ রোগীদের উপর যে অত্যাচার 
কোথাও কোথাও ঘটত মিশনারীর1 তার দিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। সরকার এবিষয়ে কোনো আইন না করলেও নির্দেশ দেন যে গঙ্গা" 
যাত্রার পূর্বে রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীযদের লিখিত ভাঁবে পুলিশকে জানাতে 
হবে যে রোগীর বাচবার আর কোনো আশ। নেই, এনং সম্ভব এণুল, 
এই মর্ষে চিকিৎসকের অভিজ্ঞান-পত্রও্ দাখিল করনে ভবে ।৩৯ উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হিন্দু সমান্ষে অত্যপিক স্থরাপানেব বিকদ্ধেও উনধিংশ 
শতাব্ধীর দ্বিতীয়ার্ধে এক প্রবল আন্দোলন উপান্ত ঠয। ১৮৬৪ খ্রীযান্দ 
কলকাতায় প্যাবীচবুণ সরকারের নেতৃত্ব 3৩112%1 2500)918005 9০1৩9 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্ভানাগব, রাজনারাখণ বস্থ প্রমুখ নেতারাও 
এই আন্দোলনে যোগ দেন। এ ব্যাপারে অবগত কোনো আউন প্রণয়ন করা 
সম্ভব হয় শি, তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমার্সে সগ্ঘপানের প্রচলন ধাঁবে ব:"ব 
অনেক কমে যায়।১৪ 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় হিন্দু, নমাজেব হুলপ।য মুসলমান পথাজ 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ছিল । বাংল। দেশে ব্রিটিশ রাহা প্রতি হদেছিল 
মুসলমান শাসকপোষ্টিকে উৎখাত কবে । শাসনক্ষমতা ছাবানার পৰ মুসলমান 
ভূম্যধিকারী ও অভিঙ্গাত সম্প্রবাবেব 'অবস্থাৰ ভ্রুত অননতি ঘটে। এই 
সব ক্কারণে ১৭৫৭ শ্রীষ্টান্দেব পব বু দিন পধন্ত বাংলাব মুসলমান সমাজ 
ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা, ব্রিটিশ আইন-কানুন ও সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
, ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত সন্দেহের ও ভয়েব চক্ষে দেখতেন । অবশ্ত এর জন্য 
তাদের ধমরশয় গেৌঁভামিও অনেকটা দাযী ছিল। মুসলমানদের তুলনায় 
হিন্দুর। নতুন শাসকগোির সঙ্গে অনেক ঘনিঠভাবে মেলামেশা করতেন, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাব প্রতিও তারা অনেক আগে আকৃষ্ট হন, এবং ফলে 
মুসলমানদের তুপনায় তাদের সামাজিক অগ্রগতি উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক 
বেশি হয়েছিল। ইংরেজ সবকারও উনিশ শতকের মাটেব দশক পর্স্ত 
মূমলমানদের চেয়ে হিন্দুদের প্রতিই বেশি সঙান্থভৃতিসম্পন্ন ছিলেন; পরে 
হিন্দুদের মধ্যে ক্রমবধমান রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করে তারা 
মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন, এবং এই ভাবেই বিভ্দেনীতির 
সাহায্যে পরবর্তী শতাব্দীতে দেশ-বিভাগের পথ প্রশস্ত করা হয়। যাই হোক্‌, 


২৭, উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক প্ররভুত্ব, সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থ নৈতিক 
নুষোগ-স্থুবিধা হারাণোর ফলে মুসলমান সমাজে যে অবসাদ ও গ্লানির 
স্থষ্টি হয় তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়। আমব1 লক্ষ্য করি উনবিংশ শতাব্দীর 
ওয়াহাৰি ব। ফেরাঁজি আন্দোলনে । বেৰিলীব সৈধদ আহমদ ও ফরিদপুবের 
হাঁজি শরিয়ত্উল্লার মতো কোনো কোনো ধর্মান্ধ মুসলিম নেতা এই শতাব্দীর 
স্থচনায় প্রচার করতে থাকেন যে কয়েক শতাব্দী ধরে কাফেরদের সংস্পর্শে থেকে 
তীর। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা তীাদেব সামাজিক মাচার-আচরণে রক্ষা করতে 
পাবেন নি, এবং তারই ফলে তাদের পতন ঘটেছে । ধর্মীয় শুচিতা ফিরিয়ে 
না আনলে মুসলমানদের উন্নতির আর কোনো আশা নেই। দবিদ্র, অশিক্ষিত 
মুসলমান তাতী এ কৃষকেরা সহজেই এই প্রচাবে বিভ্রান্ত হয এবং তার ফলে 
পণ্চিম বঙ্গে তিতু মীর (১৭৮২--১৮৩১) 79 পূর্ব বাংলা হাজি শবিয়ৎউল্লার 
পুত্র দুদু মিএাব (১৮১৯-৬০) নেতৃত্বে এক দীর্ঘস্থাধী, ব্যাপক অভ্যরথান ঘটে। 
অবশ্তা হিন্দু জমিদাব ও বিদেশী নীলকরদেব শোষণ ও অত্যাচার মুসলমান 
কুম্বক সম্প্রদাযফকে ফেবাজিদেব নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে সাহাঁযা করেছিল । 
২৪ পবগণা, যশোহর, নদীয়া, পাবনা, মালদহ, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে এই 
আন্দোলন ছড়িয়ে পডে এবং স্থাশীয় থলিফা”দের নেতৃত্বে মুসলমান রুষক 
সমাজ ইংরেজদের আদালত বর্জন কবে ও জমিদারদের অন্যাধ্য কর দিতে 
অন্বীকার কবে। কোনে! কোনো স্তানে তারা অত্যাচারী নীলকরদের 
কুঠিও আক্রমণ করে। বারাসতে তিতু মীর ইংরেজ-রান্দত্বেব অবসান 
ঘটেছে বলে ঘোষণা করেন (১৮৩১) ও হাযদাবরপুরের কাছে নারকেন্সবেড়িয়ায় 
বাশের কেক্লা তৈবি করেন। কিন্ত ফেরাজিদের আন্দোলন স্পষ্টতই 
সাম্প্রদাবিকতা-দোষে দু ছিল। তাঁদের বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্বক কার্যকলাপের 
জন্য সাধারণ হিন্দু কূষক তাদেব সুনজরে দেখন্ত, না। পূর্ববঙ্গের হিন্দু 
মধ্যবিত্বেরাও ঘে এই আন্দোলনকে সাম্প্রদাযিক আন্দৌলন বলে গণ্য করতেন 
সমকালীন সংবাদপত্রে তার পরিচয পাওয়া যাঁয়। জমিদার ও নীলকর 
সাহেবের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফেরাজিদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেন এবং 
সরকারের, দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে আন্দোলন ব্যর্থ হয়। তিতূ মীর ও তাঁর 
প্রধান অন্থচর গোলাম মাস্থম নারকেলবেড়িয়ায় ইংরেজ সৈগ্ঠের সঙ্গে সংঘর্ষে 
পরাজিত ও নিহত হন (১৮৩১)। স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের 
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সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষের পর ছুছ যিঞাও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে বন্দী অবস্থায় 
আলিপুর জেলে আনীত হ'ন এবং সেখানেই তিন বৎনর পরে বাজবন্দী 
হিসাবে তার মৃত্যু হয়। এর পরেও বহু দিন পর্যন্ত বাখরগঞ্জ জেলায় 
ফেরাজিদের আন্দোলন চলতে থাকে । ওয়াহাবি বা ফেরাজি আন্দোলন 
বাংলার মুসলমান সমাজে সাম্প্রদারিক মনোভাবকে আবো দৃঢ় করেছিল 
সন্দেহ নেই। তবে উনিশ শতকের বাঙ্গালী মুসলমান নেতারা সবাই 
ফেরাজিদের মতো! ইংরেজ-বিছ্েষী বা হিন্দ-বিদ্বেধী ছিলেন ন/ কলকাতার 
1/1)277709021) 71051819 9০09০169র / ১৮৬৩) প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল 
লতিফ ধনী ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের ইংরেজ-বিদ্বেষ দূর করতে ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রতি তাদের আক করতে অনেক চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টায় 
ক'লকাতা মাদ্রাসায় ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন শুরু হয। 
বাংল! দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেদ 
স্থাপিত হয় ও ধনী মুসলমানেরা তাদের সম্প্রদাষের মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি 
দেওযার ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যেও একটি 
শিক্ষিত (পাশ্চাত্য অর্থে), বৃত্তি বা ব্যবসায়-আশ্রধী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব 
হয় এবং তাদের মধ্যে বাজনৈতিক চেতনারও প্রসার ঘটে । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ 
সৈয়দ আমীব আলির নেতৃত্বে কলকাতা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
ব26101091171111201705000 4১530০0126101 স্থাপিত হয়, কিন্তু স্যার সৈষ্নাদ 
আহমদের আলিগড় আন্দোলন শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এই জাতীযতাবাদী 
প্রবণতার বিরোধিতা করে। স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেসপী রাজনীতির 
বিরোধিতা করে ব্রিটিশ সরকারের আস্থাভাজন হবার ও সরকারী আঙ্গকুল্যে 
মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমার্ধে, মুসলমান রাজত্বকালে, হিন্দুমুসলিম বিরোধ বাজ-দরবারে ও 
নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামীণ সমাজে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কচিৎ 
কখনো সাঘাস্ত সংঘর্ষ ঘটলেও তাস্থায়ী অশান্তির স্থষ্টি করেন নি। কিন্তু 
উনবিংশ শতাবীতে হিন্দু ও মুসলিম এই ছুই প্রধান ধর্ষ-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম প্রতিদবন্দিতার ফলে সাশ্্রদায়িক বিঘেষের ভাব ভ্রমশই 
বাড়তে থাকে ও ইংরেজ সরকারের বিভ্দেনীতি এই পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যস্ত 
জয়ী হয়।£৯ 


২৭২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক বিবর্তনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ফলশ্রাতি এক নতুন নাগরিক শিক্ষিত মধ্যব্তি শ্রেণীর উদ্ভব ও এই শ্রেণীর 
মাধামে এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাব প্রসার । শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বাহা চাকচিক্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তরে যে 
মোহজাল খিস্তার করেছিল শতাব্দীর দ্বিতীয়[ধে' ত। অনেকট৷ ছিন্ন হয়ে যাষ। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ তান আত্মবিশ্বাস ফিরে 
পায়, দেশের অতীত ইতিহাস চর্জ। করে ও নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার 
করে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের 
সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বিশেষ সার্থক হয় নি। এব ফলে ঘুক্তিবাদ ও চিস্তাব 
স্বাধীনত। ব্যাহত হয়, অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব আবার কিছুটা জাগ্রত হয় 
এবং অহেতুক আত্মত্ৃপ্তির জন্ত সমাজ-সংস্কারেব চেষ্টাও মন্থব হযে পডে। 
এ ছাডা নতুন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজে কর্মপ্রসেষ্টা ছিল অত্যান্ত সঙ্ধীর্ণ গণ্ডীর 
মধ্য সীমাবদ্ধ । উপরের স্তবেব ধনী বানসাঁমী, বুহৎ ভূঘারধিকাবী শ্রেণীর 
সঙ্গে অথবা নীচের স্তরেব গ্রাম্য কক বা নাগবিক নিমুবিও, শ্রমজীবী শ্রেণীর 
সঙ্গে তার ক্ষোনো আন্তরিক যোগ চিল ন!। এলে, মধ্যবিন্ত সমাজের 
সাধনার দ্বার। বাংলায় যে নব-জ।গরণের কষ্ট হয তা এ সমাজের গন্তী ছাড়িয়ে 
দেশের সর্বত্র সনভাবে ব্যাঞ্ধ হতে পারে নি। ম'বার হিন্দু মধ্যাবন্ত ও মুসলিম 
মধ্যবিত্ত সমাজের হাবস্থান প্রক্কত নঙ্খমিত।ব অভাবে এক্যবদ্ধ জাতীয় 
সমাজ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয। উনবিংশ শত্ান্দীতে বাংলায় সমানজ-বিপ্লবের 
সম্ভাবনা! এই ভাবে খণ্ডিত হয । 
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(1961), ৬০1. 1, 0, 4; ৬০1, 1]. 0. 217. 

(১৯) [1010., ৬০1, ]) 0. 57 ৬০1], 100. 232-224 ; রমেশ চন্দ্র 
মজুমদার, “বাংলা দেশের ইতিহাস-আধুনিক যুগ' (১৩৭৮ সন), 
পৃঃ ৩৭৯-৩৮১ | 

(২) 4৯, 7, 95191110017) £১1010905 9০00151 10999 4114 90019] 
(01191159 71) 7611691, 1818-1835 (1965), [7 7-10 ; ডা. 727111001) 
1116 75251 [10019 (৮5296066917 (1828), ০11, 1, 319, ৰা 

(২১) রমেশ চক্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৮১। 

(২২) দেব, পৃঃ ২৭০-_-২৭১। 

(২৩) বাংলাব তথা ভারতের অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের 
ধ্বংসাম্মক প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত 1২. ০. 096 রচিত 
[70015010710 1715019 01 11018) 1২. ১. 700৮ বচিত 11019 70-1025 
ও 179)01 13. 10, 889 রচিত 011) 01 20019171199 2 [10083 
0169 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 

(২৪) বাব, তি. 91019) 00, ০8৮৯ ৬০1 ও 00. 211, 232 ; রমেশ 
চন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭১--২৭২১ ৩৯৩-৪০১ | 

(২৫) বৈ. 7. 9101)9) 00, 010, 00, 219-229 ; 0, 91179 
900121 00721720” 1) 1119 12180015 01 73912821) 1757---1905 
২০. ঢ.), 00. 384739378১0, 900 (5৫)5 ঠ100617 89091) 4 
১9০9০10-180078017710 907595 (1972) 0 798115 2101015 ০01) “081- 
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০0৪ --1116 11178650109” ; বিন্য ঘোষ, “বাংলার সামা ।জক ইতিহাসের 
ধারা, ১৮০০--১৯০০% (১৯৬৮), পৃঃ ৫৯--৯৪। 

(২৬) উনবিংশ শতাব্দীর বজগদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস 
বহু গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্া--0১ 195619817 
€)18 €1)6 75017090101) 01 086 [১০০01)1৩ 01 [17019 (1838), £১, 1৬151), 


11789 100090100 ০01 110012. (1926), 7. 7. 109062) 709 01 
6129509176 111019, (1950), 9. ব0101181), 2100 ]. 0১. 7811 4৯ 
[7186075 01 25000901010 [1 [10019 (1951) ও টব. 5. 3056, 19 
[10121 59150101182 4110 361691 (1960) | বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে 
সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাওয়া যাবে বমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্বোক্ত 
গ্রন্থে (পঞ্চম অধ্যায়) এবং যোঁগেশচন্দ্র বাগলের বাংলার উচ্চশিক্ষা? 
(১৩৬ সন) এ “বাংলার জনশিক্ষা (১৩৫৬ সন) বই ছুটিতে। হিন্দু 
কলেজ প্রতিষায় রামমোহনেব অবদান সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য 5২. 0. 748101002, 
€017 91717177018118 [২০৮ (1972) 

(২৭) এ, 17010101791, 100611) 1২911510105 7/10৮017181809 [1 
[00129 (19151; ৪ ব্য 98500, 13150015007 71312171770 881079] 
2 015, (1911--12) ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “আত্মঙ্গীবনী” (১৯৬২ সংস্করণ); 
[২6788906110 73970521 (1971), 8101015 01% 471719 7২০11210805 17017161% 
1 867821 ; অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, “উনিশ শতকেব সমাঙ্গ ও সংস্কৃতি 
, (১৯৭১), পঃ ১১৬--১২৯, ১৩৮--১৪৭ | 

(২৮ বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চবিতমালাষ 
'রাধাকান্ত দেব", রামকমল সেন”, ঘভিবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়” ইত্যাদির 


জীবনী দ্রষ্টব্য । 
(২৯) 4৯, 0 0069 100.), 900169 [11 1106 76118981 19091৩- 


88506, 9. 0. 581718175 816016 010 41961921040 ০9817 
0301759], 

(৩০) 6, 1017017005017 ৯৮/০0০৪ (1928) ; 7.0 08729] 2170 
[9.1 815%/25 (50৪৮, 9,170, 001165 1116 4100 1510619 01 13919 
91001000100 [২০৮ (1962), 01. ৬]; 4৮ 01010051196, চ২০101228, 


২৭৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কা ও যৌগেশচন্দ্র বাগল 


4৯00 1959109798601010 11) 73911691 (1968), 0 1; বরমেশচন্ত্র 
মজুমদার, “বাংল! দেশের ইতিহাস__আধুনিক যুগ', পৃঃ ৩৫১- ৩৫৫। 

(৩১) চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বিদ্যাসাগর” (১৮৯৫), ৮ম অধ্যায়; 
7, 1702009) 1025 91 1২51799091)1 11008 (1950; বুমেশচন্জ্ 
মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৫--৩৫৭। 

(৩২) স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায় (সং), “বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী-_-সমাঞ্জ গ্রন্থে কৌলীন্ ও বহুবিবাহ 
বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনা ভ্রষ্টব্য। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 
পুঃ ২৭__৫৪। 

(৩৩) রূমেশচন্দ্র মজুমদার, পুরো গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮; পঞ্চানন মণ্ডল, 
“চিঠিপত্রে সমাজচিত্র” গ্রথম খণ্ড, পূর্বার্থ (১৯৬৮), পৃঃ ১১৯। 

(৩৪) তেব, পৃঃ ৩৩১-৩৫০; যোগেশচন্দ্র বাগল, “বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। 
(১৩৫৭ সন! ; 7. 7 109009, 25086101400 90019] :40861107120- 
101) 01 ৬/070277 [1 [১76-1100105% 110015 (1936), 00119065100 
ড/ 910618+5 700০90100। ; বিনয় ঘোষ, “পাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র”, 
প্রথম ও চতুর্থ খণ্ড; ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, 


প্রথম ও দ্বিতীষ্ব খণ্ড। 
(৩৫) ৪. 0১,900 (9৫.) 10091 1301855.1--4 99০10 10017012810 


91595, 4৯. 17৬10111701196:5 211019 010 172 4118115009100186101 ০? 
0296? ) 1.5. 9. 07 121165, [100821) 09565 896010079 (1932), 
[0. 118-120, 166-175 7 7১, 910178) ি0910591)0) 06186915 73911691 
(1965১ 01. 5-০. 

(৩৬) 4৯ 1৬010161166, 2610170 4১:10 136692.9190101 হ॥ 1360551 
(1968), 00. 209-216, 

(৩৭ 797119000150919 180619,  9012070%9১ 1828, ৬০], 
0৮ 2 10. 2২,:1380211 91551 [17 1311051 1170019 (1933) ; 
বমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬২-৩৬৪ | 

(৩৮) তদেব, পৃঃ ৩০৭) অমিতাভ মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 
পৃ; ৭৩-৮৪। 
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(৩৭৯) এ. 1759885) (51590 8101091 [ও [11019 5 1176 1২৩৮. এ. [1,005 
[185 381015০1005 01095119800 15150210502 ৩1০৮১ 1846. 
রমেশচন্্র মজুমদার, পুবোৌক্ত গ্রস্থঃ পৃঃ ৩*৭-৩০৮। 

(৪০) তদেব, পৃঃ ৩১৫-৩১৭। 

(8১) 1২৪৮, 3. 10105) ৮[1)5 59912] €0010.1101) 01 010০ 
8801) 2.07109,08119 0 7910021) 10 (16 "10292060119 01706 
13818551 95090191 5::191808 429590012801010, ৬০1. [ও ১. 7 (1869) ; 
ড/. 09107160199 17009177 [91217 21) 10019, (1943; ডা. ডা. হা), 
15 11001281171 059217209 (1945); 9. 13. 00150018011) 01511 
1019 601920009 10187105089 13110191) [২01৩ 71) [012 (1955); 
৯, 0২. 91110, 73110151 2১০1105 /৯00 21051117095 [1 10521, 
1757-1856 (1961) 3১ 03558070011) 4৯1020, 00155 ৬/০110108 
ট1০%9089196 1) [18412 (1966), বমেশচক্্র মজুমদার, পুর্বোক্ত গ্রন্থ, 
পৃং ৬০-৬৩। 


উনিশ শতকের নব শিক্ষানীতির গৃনমু ন্র্যায়ন 
নিখিলরগ্জন রায় 


বজগদেশের ইতিহাসে আঠারো! শতক ছিল সব দিক থেকেই এক 
অন্ধকারের যুগ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, প্রশাসনিক অনাচার, সামাজিক 
অন্যায় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একট নিক্ষিল বন্ধ্যাত্বই যেন এ-যুগকে 
বিশেষভাবে কলক্ষিত করে রেখেছে । নবাবী আমলের শেষ অধ্যায় নানা 
কুকীন্তি ও কুশাসনেব কেচ্ছাকাহিনীতে ভাবাক্রান্ত। এ-যুগে সাহিত্য-চিন্তার 
ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম রাঁষগুণাকর ভাবতচন্দ্র আব সাধক-কবি রামপ্রসাদ্দ। 
এ ছু'জন ছাডা আঠারো! শতকের বাংলার সাবন্থত অবদান একান্তই 
অকিঞ্চিংকর। যাত্রা, খেষটা নাচ, কবিব লড়াই, পাঁচালী ইত্যাদি জনপ্রিয় 
লোকরগ্রক অনুষ্ঠান গুলিও হয়ে উঠেছিল কুকটি, আদিরস, অশ্লীলত। এবং 
ইতরামোর ধারক ও বাহক। মুসলমান আক্রমণ ও দীর্ঘদিনব্যাপী ছুঃশাসনের 
ফলে নিপীড়িত ও নিরধাতিত হিন্দুমমাজ তাব প্রাণশক্তি হাবিয়ে যেন 
পঞ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল । মুসলমান শাসকের নান। অত্যাচাব ও অন্যাযের 
বিকদ্ধে মাথা তৃলে দ্াড়াবার সাহস ছিল না হিন্দুসমাজেব। আব 
স্পর্শদোষে জাতি্চ্যিতির অবিবেকী বিধান দিয়েই সেদিনের সঙ্কীর্ণমনা 
সমাঁজপন্তির! সমাজের রক্ষাকবচ রচনার প্রধাম করেছিলেন মাত্র, সমাজকে 
রক্ষা করতে পারেন নি। এরূপ একট। নৈবাশ্তব্যঞ্কক সামাজিক পটভূমিতে 
দেশের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল নিস্ীণ ও অনদুবদর্শী । মুসলমান নবাব 
বাদশাহর কেউ কেউ শিক্ষা ও শিল্পের কিছু 'কিছু পৃষ্ঠপোষকতা করলেও 
সামগ্রিক দৃষ্টিতে সারা মুসলমান যুগটাই ছিল অজ্ঞতা ও অশিক্ষার যুগ। 
যে-সময়টা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে রেনেশী! আন্দোলনের ফলে মানুষের শিক্ষা ও 
সভ্যতার যুগাস্তর ঘটল, সে-সময়টা ভারতবর্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব 
নবোন্সেষশালিনী প্রতিভার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। এব অবশ্যাস্তাবী 
পবিণাম শক্তিশালী পাশ্চাত্যের কাছে অক্ষম, পুরাহ্তনপন্থী ভারতের 
শোচণীয় পরাজয় । আঠারো শতকে বঙ্গদেশের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব যুলতঃ সেই 
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পরাজয়েরই কাহিনী । পলাশীর আমবাগানের দাজ। আব ববার্ট লাইভের 
মারফত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গ-বিহাব-উ/উয্যার দেওয়ানী লাভ ইত্যাদি 
ঘটনা নৃতনের কাছে পুরাতনেব, বীর্ধের কাছে নিবাঁধতার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
কাছে অজ্ঞতা ও অন্ধ সংস্কারের অশিনার্ব পরাঁভব ভিন্ন কিছু নয়। শাসন- 
ক্ষমতা করায়ত্ত হওয়ার পব ইংরেজব। যখন প্রথম এ-দ্েশীষদেব শিক্ষার কথ 
ভাবতে বসলেন, সে মময়ে বঙ্গদেশে শিক্ষা-প্রতিগান বলতে বুঝাত সংস্কৃত 
শিক্ষাব জন্য টোল চতুপ্পাঠি। আর, আরবী ও ফাঁশি পড়ান হত মাদ্রামায। 
গায়ে গাঁষে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত পাঠশালা ও মক্তবে। আযাভাম 
(৫41) সাহেবের বিপোর্টে বল। হযেছে যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
বাংল। ও বিহারে প্রায় এক্ক লাখ পাঠশালা-এক্তব চালু ছিল। অক্ষব 
পরিচয়, সামান্য লেখা ও পড়া, আব শুভঙ্করী হিসাব শেখান হত পাঠশালাধ। 
ছাপান বই তো| দূরের কথা, হাতে-লেখ! পত্র-পত্রিকাবও কোনো চল ছিল না। 
পড়| ও পড়ান চলত মুখে মুখে আর লেখা চলত তালপাতায়। কিন্তু এ- 
হেন মামুলী শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা। ও শৃণ্যগত। সন্বেও একথা স্বীকার্য 
যে, ব্যবস্থাটা ছিল অনেকট সবজনীন, অর্থাৎ দেশেব সব অঞ্চলে । প্রায় 
প্রতিটি গ্রামেই পাঠশালা! দেখতে পাওযা যেত। নিরা'ভবণ ৪ শিবোপকবণ 
পাঠশালাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল সহঙ্গ প্রবেশ্ট এবং সেন্মুগেৰ 
মানুষের আটপৌবে প্রযোজন মেটাবাৰ পক্ষে সহাত্বক। সংস্কৃত অগ্ণীলিত 
হত টোলে ও চতুপ্পাঠিতে। ত্রাক্মণ ও বৈদ্যরাই প্রধানতঃ সংস্কৃত চা 
করত। মোল্লা-মৌলভীরা! আরবীতে পাঠ নিত। ফাসি ছিল নবাব-্দরবার 
ও কোর্ট-কাছারীর ভাষা । সরকারী নগ্ীপত্র, দণিল-দস্তাবেজ লিখিত হত 
ফাগিতে। আযাডাম সাহেবের বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৩৫) দেখা যায় 
পাঁচটি জেলায় ফাঁপি-জানা হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২০৮৭, আর মুসলমান ছিল 
১৪০৯ জন। হিন্দুদের মধ্যে কায়স্থরাই ফাসি পডত বেশী। নিজাম্তী ও 
জমিদারী সেরেস্তীয় কায়স্থ কর্মীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর । 

উচ্চতর দেশীয় খিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে টোল-চতুষ্পাঠি উল্লেখযোগ্য । 
আটারে। শতকের মধ্যভাগ প্বস্ত দেশের সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রগুলি বিশিষ্ট 
ভূম্যধিকারী নাটোরের রাণী ভবানী, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্ধমানের 
মহারাজ এবং আরও অনেকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছিল। কিন্ত 


২৮০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচগ্দ্র বাগল 


বহ্গদেশের রাষ্ত্রীয় বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক ছুরবস্থার দরুণ সেই আন্ুকুল্য 
ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল । লর্ড মিন্টোর বিব্বণে (১৮১১) পাওয়া যায় ষে, 
পণ্ডিতের সংখ্যা যেমন কমে এসেছে, শিক্ষার প্রমারও তেমনি হয়েছে সঞ্কুচিত। 
বঙ্গদেশে সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ প্রতিভাবান প্রতিভূ ছিলেন শ্রুতিধর 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন | বেদ, বেদান্ত, গ্তায়্, স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্য এবং যাবতীয় 
পুরাণ-শান্ত্রে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ পঞ্তিত। উনিশ শতকের প্রারস্তে 
তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা যুগের ও অবদান ঘটে খেল। মংস্কত-চচার 
উদার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঞ্চিত হয়ে ব্যাক্বণেব কচকচি "মার আধিবিদ্যামূলক 
তর্কবিতর্কে পধবসিত হ'ল । প্রাচীনত্বের মোহে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণার 
ঘটল অপমৃত্যু । এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গোক্তি ম্মরণীয়। 
“পণ্ডিতের ঘেখায় থাকেন বিগ্যেবত্ব পাড়ার, 
নস্তি উডে আকাশ জুড়ে কাহ।ব সাধ্য দাড়ায়। 
চলছে সেথা সুক্ষ তর্ক সদাই দিব বাজ, 
পাজাধাব কি তল কিন্ব। তৈলাপার কি পাত্র ॥ 
প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এ'তহ্ের প্রতি কিন্তু মান্ুদের আগ্কার অভাব 
ছিল না। মানুষ তথনও সেই পুবাঁতলী শিক্ষ।কেই সাদনে গ্রহণ করত। 
কিন্ত দেশ ৭ কালেব অনিবার্দ পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে কোনো শিক্ষা 
ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে ন!। বাসী, সানাজিক ও অর্থনৈন্তিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাৰ বিষষবপ্ত ও শিক্ষ-ব্যবপ্কার কাঠাযোবও 
পরিবর্তন বা সংস্কার অপরিহার্য । আইাব শতকের বাহীয় বিপ্লবের ফলে 
বঙ্গদেশের জন-জীবনে যে ্বদৃবপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
সেদিনকার সেই মামুলী খিক্ষাও হয়ে পড়ল নেহাৎ অচল ও অকেজো । 
আঠারো! শতকেব শেষ ভাগে এবং উনিশ শতক্কের গোড়ায় ইস্ট ইগ্ডয়া 
কোম্পানী এ দেশে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে যে কয়টি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 2 
১৭৮১ খুং অবে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক “কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন ; 
১৭৪৯ থুঃ অব কাশীতে “সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ॥ 
১৭৮৪ খুঃ অবে স্যর উইলিয়ম জোন্সের উদ্োগে প্রা জ্ঞান*বিজ্ঞানে 
“ব্ষণার কেন্দ্র হিসাবে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা; 


উনিশ শতকের নব শিক্ষানীতির পুনমূ্ণ্যায়ন ২৮১ 


১৮০৭ খুঃ অবেে লর্ড ওবেলেস্লী কর্তৃক কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজ স্থাপন । 
প্রসিদ্ধ ব্যাপটিস্ট মিশনারী উইলিয়ম কেবী ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের সংস্কত ও বাংলার অধ্যাপক । এদেশে শিক্ষাপ্রসার এবং বাংলা 
অভিধান ও সংবাদপত্র প্রর্কাশ এবং প্রথম ছাপাখান! স্থাপন ইত্যাদি 
শিক্ষা-বিবর্ধক কার্যকলাপের পথিকুতরূপে শীরামপুরের দিশনারীদের অবদান 
অবিম্মরণীয়। সেকালেব একটা সংস্কৃত শ্রেকে এই পখিক্ুংদের নাম 
কীতিত হত। 
“হেয়ার কলিন পামবশ্চ 
কেরী মার্সম্যানন্তথা। 
ইতি পঞ্চগোরাং ম্মবেন্নিত্যং 
মহাপাতকনাশনম্‌ ॥? 


ইস্ট ইপ্ডিরা কোম্পানী এবং খৃষ্ঠান খিশনারীব। যে, তাদের স্বার্থের দ্রিকে 
নজর বেখে এবং কিছু বিশেষ উদ্দেগ্ত সাধনেব জগ্তই এ-সব শিক্ষোচ্োশ 
করেছিলেন মেকখ। অস্বীকার ন। করেও বলা অনুচিত নয় যে, তাদের 
এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলেই পুবাতন জীর্ণ খোলপের পরিবর্তে 
একটা নৃতন এবং প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবতিত হয়েছিল এদেশে । 
এই নৃতন ইংবেজীমুখ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কোনো! মতেই জ্যতীয় শিক্ষার 
মর্যাদা দেওয়া যায় না। কিন্তু এই বহু।'বতকিত |বদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থার 
দৌণতেই পাশ্চাত) জ্ঞ/ন-বিজ্ঞানের চিন্তা অনুপ্রবেশ কবেছিল শিক্ষিত মানুষের 
মনে। ইংরেজী-মাধ্যম শিক্ষা লোক্সাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রসার লাভ 
করতে পাবে নি। তাই বিগত ছু'শো বৎসরেও শিক্ষা হয়ে আছে মুস্টমেয় 
বিশেষ স্ববিধাভোগী মানুষের ভোগ্যবস্ত। আপামর জনসাধারণের সর্বজনীন 
শিক্ষা এখনও দুর অন্ত, | 

আযডাম এবং কেরী উউয়েই কিন্তু ছিলেন দেশীয় শিক্ষানীতির সমর্থক । 
দেশের টে।ল-পঠশালা, মক্তব-মাপ্রাপার সময়োপযোগী সংস্কার এবং দেশীয় 
ভাষা-মাধ্যমের উৎকর্ষ সাধন ত্বারাই জাতীয় শিক্ষার সম্প্রলারণ কর! উচিত-_ 
এ অভিমত পোষণ করতেন এঁর এবং আরও অনেকে । ভারতীয়দের মধ্যে 


২৮২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


শিক্ষা প্রসারের উদ্দেত্ঠে একটি পরিকল্পনার যে রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল 
ক্ষেপে তা হচ্ছে 

০) সাধারণের শিক্ষার জন্ত দেশজ পাঠশালাগুলির স্ুসংগঠন ও উন্নতি 
সাধন। 

(২) পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারতীয়গণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট 
উইলিয়'ম কলেজে একটা নৃতন বিভাগ স্থাপন । 

(৩) ভাবতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক সংস্কৃত ও আববী-ফাপির 
সম্যক অনুশীলন । 

১৮১৭ সনে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্কাপন সেশ্কালের একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধো রাজা রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার, আলেকজাগার এবং স্থুগ্রীম কোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার, 
এডোষার্ড হাইড ঈ্টুবর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । হিন্দু কলেজই 
প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ পাগাক্তচিব মাধামে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাষা, ইতিহাস, ভূবৃত্তান্ত, জ্যোতিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন ও 
অন্যান্য বিজ্ঞানে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু কলেজ 
স্থাপনের মধ্য দিষেই বুটিশ সরকাঁব এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে প্রত্যক্ষ 
ভাঁবে সক্রিষ ত্মংশ গ্রহণ করেছিল। তার পূর্বে এবং পরেও ইংবেজী শিক্ষার 
প্রচলনে প্রধান উদ্যোগ ছিল মিশনাবীদের । 

এই নৃতন শিক্ষা 'আন্দোলনেব অন্যতম পুরোধা বাজা রামমোহন রাষের 
চিন্তাধারার পর্যালোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। সে-সমযে কলকাতায় একটা 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপনেব যে পরিকল্পনা এবং সে উদ্দেশ্যে যে অর্থ বরাদ্দের 
কথা সরকার বিবেচন! কবছিলেন তার বিকদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রামমোহন 
রায় তদানীন্তন বডলাট বাহাছুব লর্ড আমহাষ্টীকে যে পত্র লিখেছিলেন 
তার কিয়দংশ উদ্ধত হল £-- 
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রামমোহন ছিলেন প্রাচ্যভাষা ও শান্ত্র-পাবঙ্গম | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমবরমূত্তি রামমোহন মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে 
ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতের 
পুনর্খান সম্ভব। সংঙ্কারমুক্ত রামমোহন যেমন প্রাচীন চিন্তা ও বিশ্বাস 
দ্বাবা আবিষ্ট হন নি, তেমই নৃতন ভাবধাবার কাছে আত্মসমর্পণও করেন শি। 
সময়ের দৃঢ় ডিত্তিভূমির উপর দাঁডিয়ে রাজা রামমোহন ভাবতের নব্জাগৃতির 
পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন । 

পুরাতন অর্থাৎ প্রাচ্যপন্থী এবং নৃতন অথাৎ পাশ্চাত্যপন্থী খিক্ষাবিদ্‌- 
গণের মধ্যে দ্বন্বও মতবিরোধ উনিশ খতকের শিক্ষেতিহাসে সব চাইতে 
বেশী গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। বিতর্ক বেশ প্রবল আকার ধারন কবেছিল। 
উভয় পক্ষেই মহারথী সমাবেশ ঘটেছিল। শিক্ষা ইংবেজীর প্রাধান্য ও 
গুরুত্ব আরোপিত হবে অথবা শিক্ষার মাধাম ও বিষয়বন্ত সব কিছুই হবে 
এ দেশীয়_-তাই নিয়ে সে-দিনকার বাঁকবিতগাব উত্তেজনা চরমে উঠেছিল । 
এই বু-বিতক্ষিত প্রশ্্ের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৩৫ সন্রে ৭ই মার্চের 
সরকারী সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন সপারিষদ্র বড়লাট বাহাছুর 
লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক। 
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২৮৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 
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লর্ড উইলিষম বেটিষ্ক নিজেও ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির অনুরাগী 
সমর্ক। আর তার নীতির পেছনে ছিল জেনারেল কমিটি অব পাবলিক 
ইন্ষ্টীকশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পূর্ণ সমর্থন । জেনারেল কমিটির সভাপতি 
টমাস ব্যাবিংটন মেকলের নাম এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ্রতিহাসিক 
অমরত্ব লা করেছে। আজও অবধি ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার 
তারা মেক্লের সেই বিখ্যাত প্রতিবেদন থেকেই অংশবিশেষ উদ্ধত ক'রে 
বা তার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তার অভারতীয় মনোভাবের নিন্দা ক'রে 
থাকেন। এই অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন তা নয়। ভারতীয় শিক্ষা, 
সাহত্য, দর্শন ইত্যা।দ বিষয়ে মেকলে অপেক্ষা উইলিয়ম জোন্স ও জেমস 
প্রিন্দেপে এবং আরে। কেউ কেউ ছিলেন বহুগুণে পারদর্শী । ভারতের 
প্রাচীন এঁতিহ্যের প্রতি মেকলে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন। 
তার বিখ্যাত প্রতিবেদনের কয়েকটি ছত্রই এর স্পষ্ট গ্রমাণ। যেমন “£ 
510816 91761 91 8০০৫ 801079021) 1101219 15 ৬০100 015 ৬1)016 
17901%9 11061805 0£ [17019 ৪110 /১1৪019.” 

কিন্তু বিলেতের পার্লামেন্টে ১৮৫৩ সনের “ইত্ডিয়া বিল” প্রসঙ্গে লর্ড 
মেকলের উক্তি বিশে তাৎপর্যপূর্ণ । এই উক্তিতে তার উদার দুরদৃষ্টি এবং 
ভারতের ভবিত্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী সদিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। 
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ভারতের নব জাগরণের বীজ নিহিত আছে মেকলের এই উক্তিতে। 
মেকলে সাহেবের ভূক্বোদশিতাঁই প্রমাণিত হযেছে পরবর্তীকালীন ইতিহাসে ।- 
উনিশ শতকের নব জাগরণ ব্যাপকতাঁষ ও ৯বচিত্রো ইউবোগীয় বেণেশার 
সমশ্রেণীর । ধর্ম, সমাজ, রাজনীন্ি সাহিত্য, শিল্পকলা! ইতা[দি প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই দীর্ঘ দ্রিনের তমিক্রী ভেদ কবে ন্বস্থর আপোক উদ্ভাসিত হযে 
উঠেছিল সেদ্িন। আব সেদিনকার নবজাগ্ৃতির প্রেরশা এসেছিল এক নৃন্ধন 
শিক্ষানীতি ও বাবস্থা থেকেই। বামতঙ্থ লাহিডীব জীবন চ্রিতে মনীষী 
শিবনাথ শাস্ত্রী তাই মন্তব্য কবেছেন_তৈরি জমিতেই লর্ড যেকলে বীজ 
বপন করেছিলেন, আর ফসল ফলেছিল পধান্ত । 1,010 1৬9.০20199 
90৬60. 115 99805 00 0170 016192160 5011, 8170 1101) 9985 076 
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জাতীয় শিক্ষাচিন্ত 


ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ 


স্বাদেশিকত৷ ব৷ জাতীয়তা বা' ন্যাশনালিজম্‌ পদার্ঘটা পণ্ডিতের] যুরোপীয় 
শিক্ষা ফল বলেই গণনা করে থাকেন।* হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে যে 
ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রচারিত হয়েছিল, দেশের পক্ষে সর্বতোভাবে তা 
কল্যাণকর হয় নি, তবে দেশের জন্য দরদ বা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার 
জন্য এই বিদেশী শিক্ষার ভূমিকা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা থাকা 
উচিত নয়। 

“অদৃষ্টের পরিহাস লা বলে একে ইতিহাসের পরিহাস বলাই ভালে! । 
ইংরেজ সাধ কবে এদেশে ইংরেজি শিক্ষাৰ প্রবর্তন করেছিল, ভেবেছিল 
ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হবে তাদের সত্যকারের আপনজন । এমনকি, 
তারাই হবে সাম্াজ্যব ধারক এবং বাহক । কিন্তু ফল এমনি উললটে! হল 
যে সাধারণভাবে ইংরেছ্রি শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বিশেষভাবে ধার1 বিলেতে 
গিয়ে বিলিতি শিক্ষাকে পাকা করে এনেছিলেন তাঁরাই হলেন ইংরেজ 
বিতাড়নের প্রধান উদ্যোক্তা । বলা বাহুল্য, ইংরেজ চরিত্রের নানা গুণে 
তার! আকৃষ্ট ছিলেন, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে 
এক পরম এ্রশ্বর্ষের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল ।”২ 

কিন্তু ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানভাগার এর! একদিকে 
যেমন পরম শ্রদ্ধা ও গভীর অন্থবাগের সঙ্গে আহরণযোগ্য বিবেচনা 
করেছিলেন, তেমনি আবার এই আলোরই পাশ্নাপাশি ভারতবর্ষে ও অন্তত্র 
ইংরেজ শোষণের ভয়াবহ বীভত্সতার কালিমা! এদের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা 
দিয়েছিল। এরা বুঝেছিলেন, 'ইংরেজের এক হাতে অমৃত, অপর হাতে 
বিষ | সেদিন ইংরেজি শিক্ষায় ধারা ছিলেন অগ্রগামী তারাই অগ্রণী হয়ে 
বিষপাত্র কে গ্রহণ করেছেন ।*৩ 

পরবতীকালেও আমরা এইভাবেই বিদেশে বিদেশী শিক্ষায় লালিত 
অববিন্দকে পেয়েছি শ্বদেশাত্মার বাণীমৃতি' রূপে, বারীন্দ্রকে ব্বদেশাত্মার 


জাতীয় শিক্ষাচিন্তা ২৮৭ 


অগ্নিমৃতি'রূপে-_ন্বিদেশী মহলেব নীলকণ্ঠ, হতে হয়েছে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
আরে! অনেক ব্যক্তিত্বকে । 

কাজেই, প্রধানত ঠাকুধবাডির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্্নাথের আধিক ও 
স্মান্তরিক সাহায্যে ও রাঁজনাবায়ণের প্রেবণাঁষ ও নবগোঁপালের প্রচেষ্টায় 
হিন্দুমেলা৭ যে স্থাপিত হবে তাতে আর বিম্মষের কী আছে? হিন্দুমেলার 
প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১২৭৩ সালের টৈত্র-সংক্রান্তির দিন ( ১৮৬৭, এপ্রিল 
১২); মেলাব সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ, সহ্কাবী সম্পাদক নবগোপাল। মেলার 
অধ্যক্ষগণ “স্বদেশীয শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, কৃস্তি 
ও ব্যাযামাদিব পুনবিকাঁশে উৎসাহদান কবার জন্ত “প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। 

দ্বিতীয় বাধিকসভায় সম্পাদক গণেন্্রনাথৎ বলেছিলেন, “ভাবতবর্ষের এই 
একটি প্রধান অভাব যে, আমাদেব সকল কার্ধেই আমরা! বাজপুক্ষেব সাহায্য 
যাচঞা। কবি, ইহা জআধারণের লজ্জার বিষয়।******অতএব যাহাতে 
আম্মনির্ভরত! ভারতবর্ষে স্থাপিত তয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার 
উদ্দেশ্ট |” 

ক্ষেপে বলা চচুল, আকন্মনির্ভরশীলতা ও আত্মসন্মীন জাগরণ, জাতীষ- 
চরিত্রে স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল হহিন্নমেলার উদ্দেশ্য ।৬ 
“হিন্দুমেলা” প্রসঙ্গে যে চিন্তাস্ত্রগুলিব উল্লেখ কবা হলো তারই গভীবে পববতী 
কালে ন্বদ্শো শিক্ষায়তনের 'প্রতিঠাবাপনাবও দূবতম বীজ নিহিত আছে বলে 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। গণেন্দ্রনাথ যে “আত্মনির্তরতা'র কথা বলেছিলেন, 
জাতীয় চরিত্রেব সেই '্বাবলম্বন প্রবৃত্তি' কিন্তু সেইদিনই সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
দেয় নি। জাতীয় কংগ্রেস স্থঙিরও প্রথম পধায়ে দীর্ঘক!ল এ জিনিস দেখা 
যায় নি। সেই পরায়টা ছিল বাজপুরুষদের কাছে দবখাস্ত লেখার যুগ-- 
আবেদন-নিবেদন-বার্থত।-অপমানে ভতি। স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য 
এবং কর্মচেষ্টার প্ররৃতিই যে এই রকমই ছিল, তার বিশ্বস্ত সাক্ষ্া পাওয়া যায় 
ভিন্ন প্রসঙ্গেণ পরবর্তীকাঁলে রচিত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ থেকে_ 
«আমাদের বাস্থীয় চেষ্টায় বাইরে থেকে, ইন্কুলে পড়ার বই থেকে, আমরা যা 
পেয়েছি তা আমাদর প্রাণে জর্বাঙ্গীন হযে ওঠে নি বলেই অনেক সময় তার 
বাইরের ছাদটাকেই খুব আড়ম্বরের সঙ্গে রেখায় রেখায় মেলাবার গলদর্ধ্ম 
চেষ্টা করি-এবং সেই মিলটুকু ঘটিয়েই মনে করি, যা পাবার ত। পেয়েছি, 
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যা করবার তা করা হল। ... তখনকার দিনে চোখ-রাডিয়ে ভিক্ষা 
কর। ও গলা মোটা করে গভনেন্টকে ভুজুর ভয় দেখানোই আমর! 
বীরত্ব বলে গণ্য করতেম। আমাদের দেশে পোলিটিক্াল অধ্যবসায়ের 
সেই অবাস্তব ভূমিকাব কথাটা আজকের দিনে তরুণেবা ঠিকমত কল্পনা 
করতেই পারবেন না। তখনকার প্লিটিকৃসের সমস্ত আবেদনটাই ছিল 
উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না ।” 

একই প্রবন্ধে, "*"* “ভারতবামী যদি ভাবতবর্ষেব সকল প্রকার হিতকৰ 
দান কোনো একটি প্রবল শক্তিশালী ঘ্ত্রর হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ কবতে 
অত্যন্ত ভয, তা হলে তার সুবিধা স্থযোণ যতই খান, তার চেষে ছুর্গতি 
আমাদেব আর হতেই পারে না। সরকাববাহাছুব-নামক একট অমানবিক 
প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণেব আর কোনো উপা আমাদের 
হাতে নেই এই বক্ষ ধারনা মনে বদ্ধমূল হতে দ্রেওযাতেই আমব। নিহ্ের 
(দশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই |” 

তার বক্তব্য, বিদেশীব শাসনাধীনে থাকলেই ষে দেশ স্বদেশ হর না তা 
নয। মাগ্য কোনো দেশে দৈবক্রমে জন্মায় । সেউ দেশকে “সেবার দ্বারা, 
ত্যাগের দ্বারা, তপন্তা দ্বার' জ্কানার দ্বাবা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় 
করে” তুলতে হয়, অধিকার করতে হয। “বুদ্ধি দিয়, প্রাণ দিয়, প্রেম 
দিয়ে ঘাকে গডে তোলা যায় তাবই উপবে অর্ধিকার জন্মায়, 'অধিকাব 
এমনিতে আসে না। 

কংগ্রেস গঠনের পরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সেকালে লক্ষ্য করা যায় 
নি। রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে £ “আমরা কংগ্রেস করেছি, 
তীত্র ভাষায় হৃদয়!বেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে-সব অভাবের তাড়নায় 
আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাদে জীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ 
সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির 
দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা, দূর করবার কোনো উদ্যোগ করি নি।” 
কেউ কেউ সেকালে এমন অভিমতও পোষণ করতেন যে, দেশ পরাধীন 
বলেই অনেকে দেশ সম্বন্ধে উদাসীন । কিন্তু এ কথার কি কোনো মূল্য থাকতে 
পারে? “সত্যকার প্রেম অনুকুল প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই সেবার ভিতর 
দিয়ে স্বতঃই আত্মতণগ করতে উদ্যত হয়। বাধা দিলে তার উদ্যম বাড়ে বই 
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কমে না।” লর্ড কার্জন যেদিন বঙ্গভঙ্গের সুচনা করেছিলেন, সেদিনও এই কথাই 
প্রন্মাণিত, হয়েছিল "যে, প্রাতিকূল অবস্থায় দেশপ্রেম__দেশের গ্রতি কর্তব্যবোধ 
আত্মত্যাগেই প্রণোদিত করে যথার্থ দেপ্রেমিককে। বাধা আসবেই, কিন্তু 
উদ্ভম তাতে ব্যাপক হয়, নিষ্ঠা তাতে গভীর হয। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে 
আমরা! পরে প্রবেশ করবো । কেননা, কোন্‌ পটভূমিতে এই পরিবর্তন দেখ! 
দিয়েছিল, সেই পটভূমিটির পরিচয় মোটামুটিভাবে ন! জানলে জাতীয় শিক্ষার 
জন্য ব্যাকুলতার প্রক্কৃতি সম্পূর্ণ উপলদ্ধি কর সম্ভব হবে না। 

মনে রাখতে হবে, অবস্থাটা তখন এমনই দাড়িয়েছিল যে, "দেশ দেশের 
লোকের কাছে কিছু চাইলে আর সাড়। পায় না। জলদান, অন্নবান, বিছ্যাদান্‌ 
সমস্তই সরকার বাহাছরেৰ মুখ তাকিয়ে। এইখানেই দেশ গভীরভাবে 
আপনাকে হারিয়েছে ।* 

শামাদেন দেশ ও জাতির পরম সৌভাগ্য বলতে হবে গত শতান্দীর শেষ 
দিকে একাবিক ঠিন্তনারক এই গভীর সহ্াটি অন্থধাবন কবতে পেরেছিলেন। 
ঈংরেজি শিক্ষাৰ গুন ও উপযোগিতা সেদিনেল শিক্ষিত বাঙালীর কাছে 
অজানা ছিল ন।। কিন্তু ইংবেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিব সীনাবদ্ধতা ও 
অন্তনিহিত চাতৃরীও এ'দের চোখে ধরা পড়েছিল । 

১৯০৫ স্রীস্টান্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে যে বিক্ষোরণ ঘটেছিল, তা যে শ্তধু 
বাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক সমস্তাকেপ্রিক স্বদেশী আন্দোলন নয়, এ কথা আমাদের 
স্মবণ করিয়ে দিয়েছেন আধুনিক কালের এঁতিহাসি কবৃন্দ। এই স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রত চরিত্র এতটা সবল নঘ - এব টবশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হলে মনে রাখতে 
হবে এর জটিলতা এবং বহুমুখিতার কথা । ববীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির সহায়তা 
নিয়ে বল। যেত পাবে, “সেবার দ্বারা, ত্যাশের দ্বারা, তপশ্যা-্বারা, জানাব 
দ্ধার|, বোঝার দ্বারা” দেশকে সম্পূর্ণ মাক্মীয করে তুপবার ব্যাকুলতাই এই 
আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হযেছিল। বস্তত, “যমব অভাবের তাড়নায় 
আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ” উপবাসে শীর্ণ কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধ 
সংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শতখণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির 
দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বাবা দূর করবাব” উদ্যোগই স্বদেশী 
আন্দোলনের আকারে অভিব্যক্ত হয়েছিল। 
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পর্যায় থেকেই লক্ষণীয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষার জন্ক আন্দোলন স্পষ্ট 
দৃশ্তগোচর হলো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই, নানা ঘটনার মাধ্যমে 
ংলাদেশের যে জঙ্গী দেশপ্রেম ধীরে কিন্তু স্থনিশ্চিতভাবে গড়ে উঠেছিল-_ 
জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন ত|রই 'অনিবার্ধ ফলশ্রুতি। এই জঙ্গী দেশপ্রেমের পটভূমি 
বর্ণনা! করতে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ছুই জন গবেষক যে মূল্যবান তথ্য 
সন্িবেশ করেছেন, তাদের ভাষাতেই সেটি উপস্থাপিত কর! যেতে পারে - 
“1106 00610101169 06 00৪ 98009 ৮/21 (1857১ 016 100150 
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প্রাচীন ভারতবর্ষের এঁতিহা সম্বন্ধে সাধারণভাবে জেগেছিল দেশবাসীর 
অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্রসাঞিত্যের মর্মজ্ঞ পাঠকগণ অনুভব করতে 
পারবেন, রবীন্দ্রনাথের যে পর্বটিকে ব্ৃবীন্দ্র-রমিক সমালোচিকগণ রবীন্দ্রনাথের 
প্রাচীন ভারত পরিক্রমার কাল হিসেবে চিহ্নিত করেন--সেই পর্বাট এই 
উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিলগ্র। নৃতন যে সত্যটি এই পর্যালোচনা থেকে 
আহরণ কর! যায় তা” হলো_এই পর্বটি প্রাচীন ভাবতে কবি রবীন্দ্র একক 
পরিক্রমার ইতিবৃত্ত মাজ নয়, কবি রবীন্দ্রের সহ্যাত্রীৰপে এই প্রাচীন 
ভারত ভ্রমণের পুণ্য সেকালেব বাঙালীদের সকলেরই । অর্থাৎ, এই পর্বের 
ববীন্দ্রকাব্য এই বিশেষ অর্থে জাতীয় স্বপ্রকল্পনার অবিন্মবণীয় গ্োতক হয়ে 
উঠলো । রবীন্দ্রনাথের কথা, কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, টনৈবেছ্য কাব্য পর্যায় 
এই প্রাচীন ভারত ভ্রমণের ছন্দোবিধৃত দ্বিনপঞ্জীর মতো । নিজের অভীতকে 
যেজাতি জানে না তব বর্তমানের পায়ের তলায় মাটি নেই আর ভিত্তিহীন 
বর্তমান কোনো! স্বর্ণোজ্জন ভবিষ্যতের দিকেও তাকে চালিত করতে পারে না 
স্বাভাবিকভাবেই । 

জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ভিসাবে তাই পরিকল্পনা কব! হয়েছিল এমন এক 
ত্রিমাত্রিক পদ্ধতির--যন্ত্বিদ্যা ও বিজ্ঞানশিক্ষা-সহ সাহিত্য অধ্যয়ন যাতে 
পূর্ণমূল্য ও মর্ধাদাঁ পেতে পাবে, জাতীয় চিস্তাধারাব সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত 
হচ্ছে হবে তাঁকে এবং পরিপূর্ণরূপে এই শিক্ষাপদ্ধতি থাকবে জাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে 
এবং এর উদ্দেগ্ত হবে, 6 [58112961017 01109 17801010981 0650105, 

পরবত্ত্শকালে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেরই তাই 
কৃতজ্ঞ থাকতে “হবে কয়েকজন চিন্তানায়কেব কাছে, খাদের দূবদৃষ্টিতে প্রথমেই 
ধরা পড়েছিল এই "্মশেষ সত্য যে, জাতীয় শিক্ষাকে উপবিলিখিত লক্ষ্যের 
দিকে চালিত করলেই ৮76 16911270107) 01 01908010081 068105 
সম্ভব হবে। 

এই অবিস্মরণীয় চিন্তানাযকগণের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “প্রথম 
ভারতীয় উপচার্ধ' গুরুদাস বন্ৰ্যোপাধ্যায়ের ভূমিক। বিচার্ধ। গত শতাব্দীর 
শেষ দশকের প্রান্তে তার সমাবর্তন বক্তৃতা গুলির (১৮৯০-১০৯২ ) মাধ্যমে 
গুরুদাস লঙ্ড বে্টিকের আমল থেকে ( ১৮৩৫ ) প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতির 
অসংখ্য ত্রটিগুলির দিকে একদিকে সরকারের, অন্যদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি 


২৯২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


'আকর্ষণ করেন । এই সব ত্রটি দূর করার জন্য তিনি যে স্থপারিশগুলি প্রস্তাবের, 
আকারে উপস্থিত করেছিলেন তারে মধ্যে ছিল--(১) মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদান, (২) মৌলিক গবেষণায় উত্সাহ দানের জন্য বিশ্ববিদ্তালয়ে ফেলোশিপ- 
প্র্বতন, ও €৩) যন্ত্রবিদ্ভার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি অবলম্বন। জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ পরবর্তীকালে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন, “প্রথম 
ভারতীয় উপাচার্ষের” সমাবর্তন ভাষণগুলির মধ্যে তারই খসড়ারূপটি লক্ষ্য 
করা বায়। 

শিক্ষাবিদ ও দেশনেতাদের দৃষ্টিতে যেমন, তেমনই কবি ও সাহিত্যিকের 
ধ্যানধারণাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল প্রচলিত শিক্ষ।-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণ রূপ । 
রবীন্দ্রনাথ সেই অগ্রবর্তী চিন্তানায়কপণের শন্ততম, ধিনি প্রায় একই সময়ে 
বাংল ভাঁষাকেই শিক্ষার মাধ্যদন্রপে গ্রহণের হন্ত দাবি জানিয়েছিলেন। 
তার এই এঁতিখাপিক প্রবন্ধটিব কথা শিক্ষিত বাঙালী মাতেই জানেন । 
সমস্ত প্রবন্ধটিই সকলের অবগ্রপাঠ্য ও উদ্ধুতিযোগ্য হলেও সঙ্গত কারণেই 
আমরা কয়েকটি মাত্র অংশ আমাদের বক্তব্য প্রাতিপাদনের ভন্য তুলে দিচ্ছি 

১. বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভরগা আর কেহ নাই। 

২, এক তো, ইংরেজি ভাষাটা 'অতিষাত্রীয বিজাতীয় ভাষা । শব্দ- 
বিন্যাস, প্দবিন্তাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার বে।ন প্রকার 
মিল নাই । তাহার পরে আবার ভাববিন্থাস এবং বিষষ-প্রসঙগও বিদেশী । 
আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, স্থতরাৎ ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ 
আরম্ভ কৰিতে হয় । তাহাতে না! চিবাইয়! গিলিয়! খাইবার ফল হয। 

৩. যখন আমর একবার ভালে! করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমর। 
যেভাবে জীবন-নিধাহ করিব আমাদের শিক্ষ। তাহার আনুপাতিক নহে; 
আমরা। যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাম কবিব সে-গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের 
পাঠ্য পুস্তকে নাই; যেসমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে 
হইবে সেই সমাজের কোনে উচ্চ আদর্শ আমাদের নৃতন শিক্ষিত সাহিত্যের 
মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহদ্‌ বন্ধু, আমাদের 
ভ্রাতা ভগ্লীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের 
"কার্ধকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় নাও 'মামাদের আকাশ 
এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং ্ুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পন্রিপূর্ণ 
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শশ্যক্ষেত্র এবং দেশলক্্ী ভ্রোতশ্ষিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধধনিত 
হয় না; তখন .বলিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের 
তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো ম্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের 
মাঝখানে একট] ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের 
জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাঁবের পূর্ণ হইতে পারিবেই না। 


শিক্ষার হেরফের” নামক প্রবন্থটির মপ্যে সেকালের দেশপ্রেমিক বাঙালীর 
অন্তরের গভীর আকাজ্কা অবিস্মরনীয ভাষায় আত্মপ্রকাশ কবেছিল। 
১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের “সাধনা, প্ত্রিকাঁয় রচনাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সকালের একাধিক শিক্ষাবিদ ও চিন্তানায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ ও পরিপূর্ণ 
শমর্থন লাভ করেছিল । তীদের মধ্যে বঙ্গিমচন্ত্র, গুরুদাস ও আনন্মমোহনের 
নম সবধাগ্রে স্মরনীয় । “সাধনা পত্িকাব পরবর্তাঁ মাঘ মাসের সংখ্যায় 
ববীন্দ্র-স্থহদ লোকেন্দ্রনাথ পালিত তার “শিক্ষা-প্রণালী” নামক প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রধারণাই ব্যক্ত করেন । 

স্থলভ নয় অথচ প্রাসঙ্গিক ব*লে বঙ্ছিমচন্দ্র গুক্দাস ও আনন্মমোহনের 
মন্তব্য ও অভিমত ১৯০ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দিচ্ছি__-শিক্ষার হেরফের: 
প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছিলেন, “পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 
শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি ছুইবাব পাঠ কবিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার 
সঙ্গে আমার মতের এঁক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্থাস্ত 
ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেন্ট হলে দাড়াইয়। 
কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম 1” 

গুরুদাস লিখেছিলেন £ “আপনার শিক্ষার হেরফের নামক প্রবন্ধটি 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আমন্ুষঙ্গিক দুই- 
একটি কথা (যথা, যুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার 
মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও 
একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি ।*** ভাবিয়া 
চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধহয় ছুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্তক। 
প্রথমত, বঙ্গভাষায় এমন-সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান-দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট 
পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকা! 
মিটে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিষ্ভালয় ও অন্তান্ত শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও 
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বাঁজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঁংল। ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া 
যাইতে পারে তাহা৷ পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভা-সমিতির 
কার্য ও বক্তৃতা ইংরেজিতে হওয়া আবশ্তক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল 
আছে যেখানে তাহা বঙ্গ ভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায় ঃ 
এবং সেই-সকল স্থলেই ত্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও 
অনেকট! উপকার হইতে পারে 1” 


আনন্দমোহন বন্থ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, “পৌষ মাসের সাধনায় 
প্রকাশিত "শিক্ষার হেরফের” নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত 
পড়িযাছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াঁছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও 
সেই মত; স্ৃতর।ং সেই মত এমন অন্দি সুন্দর ভাবে এবং দক্ষতার 
সহিত সমধিত ও প্রচারিত হইতে দেখিা আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই” 
কয়েক বছর পরে “ডন” পত্রিকার (১৮৯৭-১৯১৩) সম্পাদকরূপে সতী শচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী শিক্ষা-পদ্ধতিন কঠোর সমালোচন! ক'রে 
বললেন, ৯১ এই শিক্ষা আমাদের মধ্যে খাটি মানুষ হ্ট্টি করতে পাবে নি, 
আত্মবিশ্বাসী আত্মনির্ভরশীলে আহম্মত্যাগী দেশপ্রেমিকপে আমাদের তৈরি 
করতে পারে নি। পরবর্তী অংশটুকু তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে 
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প্রচলিত বিদেশী শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও অন্তনিহিত চাতুরী নিয়ে গত শতকের 
সর্বশেষ দশকে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তীত্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন ॥ 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে ন্মরণীয়, ভারতপ্রেমিক , বিদেশীগণও জাতীয় 
নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনকে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে 
কল্যাণকর এবং দেশের সর্বতোমুখী বিকাশের পক্ষে অনিবার্ধ বলেই মনে 
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করেছিলেন । এদের মধ্যে 91: 13110509005 1৮115, /101016 7365281)0 ও 
91906] 1ব1/5108 বিশেবভাবে স্মরণীয় । 175. 73৫521£ ভন পত্রিকার 
জুন, ১৮৯৭ অংখ্যায় 41106 15000861011 01 771700 ৮০8৮ প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন - 
-- 73055 07 0176 001091 0185555 171151, 1110091 019. 0110105- 
20099 ০ 010 080, 16081৮0. ৪॥ 191101151) 6৫710861010. ৬/100101 
11115, 0119 0871701 8811 2 11501110990, 870 1619 1016 (০ 10010 
8581175 [805 ৬০ 02010 01121756. ড/6 ০৪1) (216 00 001191 
6৫002010159 (1761) 101 58100901301 2 100017) 11) 0115 00010 016 
9000 19 1160693581%, 270 90113 91)0010 ০৪ 17909 (0 50056100105 
৪ ৫9681190 1010919059 0 [11012 1115019 ৪00 26098191919 
10%/ 10211760. 4 5010 210 01020 101019029 ০01 0101%0581 
[15019 ৮1098 016 10100 2180 15 116065981 101 ০1016 00 
5%০1511127 511010010 1070 1 11161 06211 06 1115601% ০01 1015 
০৮] 0801919 89 5001. 1010/1600 110 0101 001100065 ৫০ 
[78010015য) ৮৪৮ 2130 00155 2 ৪007 100291061); [0 06 
(011090--*--- রি 

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতির অন্তশিহিত অস্বাভাবিকতা 
দার্শনিক হাবার্ট স্পেনসারের তীত্র সমালোচনার বিষয় হয়েছিল । 917 99018 
131750০9৫ "ডিন সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রে যে-সব স্থৃচিন্তিত অভিমতাদি 
প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তাঁকালে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে "জাতীয় শিক্ষ1। পরিষদ 
তাদের পাঠ-পত্বিকল্পনা-গঠনের ক্ষেত্রে এই সকল অভিমত বহুলাংশে গ্রহণ 
করেছিলেন । এ থেকেই বোঝ! যায় এই ভাখতপ্রেমিক বিদেশী আমাদের 
শিক্ষা-সমন্যা নিয়ে কী গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন। 

সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে চিন্তনায়কগণের এই অসস্তোষ কেবল তাত্বিক 
সমালোচনাতেই পর্যবমিত হয়নি, প্রতিকারের বাস্তব পথেও তাদের প্রয়াস 
চালিত হয়েছিল | ১৮৯১-এর আগস্ট মাসে প্রতাপচন্দ্র মঙ্ুসদার, গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন্িচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রযাসে “সোসাইটি ফর দ্িহায়ার 
ট্রেনিং অব্‌ ইয়ংমেন” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই সোসাইটি 
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যুগোচিত প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় নি। ১৮৯৫ গ্রীন্টাব্দে ভবানীপুরে 
সার রমেশচন্্র মিত্র ও সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াসে ভাগবত চতুম্পাী'র 
প্রতিষ্ঠাও ম্মরনীয়। কান্তিকচন্দ্র নানের ভবনে ব্রহ্ধবান্ধবের বিগ্ালয় 
প্রতিষ্ঠার কথাও এই স্থত্রে বিশেষভাবে ম্মরণীয়। পরবর্তাঁকালে বরক্গবান্ধবের 
বিষ্ালয় 'সারস্বত আফ্ততন'রূপে পরিচিত হয়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে “বোলপুব ব্রহ্মচ্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
্রহ্ববান্ধৰ উপাধ্যায় এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে সাহায্য করেছিলেন, 
ভার সম্পূর্ণ বিবরণ নানাদিক থেকে গুকত্বপূর্ণ। এখানে তার অবকাশ 
ল্প। খুব সংক্ষেপে, বৃবীন্দ্রনাথেব নিজের উক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি * ০ 
'শাস্তিনিকেতন আশ্রমে বি্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাকেই আমার প্রথম সহযোগী 
পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্র গ্রামপথে পদচারণ করতে 
করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচন। কালে যে-সকল দুরূহ তত্বের 
্রশ্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিম্মিত হই। এমন সময়ে 
লর্ড কর্জন বঙ্গবিচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃসংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষক্ষেত্র 
প্রথম হিন্দুমুপলমান বিচ্ছেদের বক্তবর্ণ বেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ 
ক্রমশঃ আমাদের ভাষ। সাহিত্য, আনাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, 
সমস্ত বাঙালি-জাতকে কূণ করে দেবে এই আশঞ্চ। দেশকে প্রবল উদ্বেগে 
আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেলনা। 
লর্ড মর্ী বলেলেন, যা স্থিব হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। 
সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্রমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল 
তারুই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। শ্বয়ং বের 
করলেন “সন্ধ্য। কাগজ, তীব্র-ভাষায় যে মির রস ঢালতে লাগলেন তাতে 
সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজাল। বইয়ে দিলে । এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল 
বাংল। দেশে আভাসে ইঙজিতে বিভীষিকাপন্থার সুচনা | বৈদান্তিক লল্াপীর 
এতবড়ে। প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।” 

শিক্ষার প্রসার ও বিকাশ রাজনৈতিক চেতনাকে বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে 
দাতিকে, এই অনিবার্ধ পরিণাম লর্ড কর্জন অনুভব করেছিসেন। স্তরাং 
“ইত্তিয়ান ইউনিভাগ্সিটিজ, এাক্টি--এর সাহায্যে শিক্ষার মূলেই আঘাত 
হানতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুছে ফেলার 
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'জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। হইত্ডিয়ান ইউনিভাপিটিজ, কমিশন" স্থাপিত হয়েছিল 
১৯০২-র জানুয়ারি মাসে। গুম্দাপ ছিলেন মেই কমিশনের একমাত্র 
হিন্দু সদম্ত। তিনি কমিশনের মেজরিটি রিপোর্টে তীব্র আপত্তি 
জ[নালেন। বলা বাহুল্য, তার অবিষ্মরণীয় "নোট অব. ডিসেন্ট সবেও 
এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই “দি ইউনিভাপিটিজ্‌ বিল” ১৯০৪-এর ২১ মার্চ চূড়ান্ত 
ভাবে গৃহীত হলো । গুরুদাসের সঙ্গে সেকালের চিন্তানায়কগণ-বামেন্্স্থন্দর 
ত্রিবেধী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বস্থ ও মোহিতচন্ত্র সেন_-সকলেই 
প্রতিবাদ জানিয়োছলেন প্রথমেই । 'গ্যাক্টা বপে ত। গৃহীত হবার পর সমগ্র 
দেশে ছড়িয়ে পড়লে। অসস্তোষ | তীব্র ক্ষোভে ও দ্বণায় কেটে পড়লে। দেশ। 

গুরুদাসের “নোট অব ভিসেন্ট'-সহ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাঙ্গ গণনা করেছিলেন দেশেব শিক্ষাক্ষেত্রে 
সেদিন ধারা নেতা ছিলেন ষ্আার। সকলেই। তারই তীব্র প্রতিক্রিয়ায় 
১৯০২ শ্রীন্টাব্বের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে ডন 
সোনাইটি --যার অনিবার্ষ ফ্লশ্রুতি পরবর্তীকালের 'ঞাতীর় শিক্ষ। পরিষদ" । 
অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ-_-সেকালের মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউশন-ভবনে 
প্রতিষ্ঠিত হলে সোসাইটি 'উদ্দে হলো! প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষ-ব্যবস্থার 
হটি-ঝ্চ্যিতি ও অসপ্পূর্ণতাগুলি দূরীকরণ আর স্বা্দেশিক ও জাতীয় ভাব- 
ধরার অনুশীলন । 

১৯০৩-র ডিসেম্বর থেকেই সারা দেশ জুড়ে চলছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী 
বিক্ষোভ। ১৯০৫-র ৭ আগস্ট তারিখে কলতাতার টাউন হলের এঁতিহাপিক 
সভা ' থেকে রাষ্ট্রগ্তক হবেন্দ্রনাথের কে গর্জন ক'বে উঠলো বাংলা দেশ । বস্তত 
পক্ষে, ১৯০৫ খ্রীস্টাবেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নবপধায়ের সুচনা__বয়কট-স্বদেশী 
আ(ন্দোলনের আহুষ্ঠানিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই । জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে 
ছড়িয়ে পড়লো এই আন্দোলন-_-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শীমাবদ্ধ 
না থেকে এই আন্দোলন গ্রবেশ করলো! শিক্ষা-জগতেও গভীরতর ভাবে । 

সতীশচন্দ্রের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রগণ সরকার-নিয়ন্ত্রিত কলকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয় বয়কট করার জন্ত এগিয়ে গেলেন। ১৯০৫-এর নভেম্বরু-ভিসেম্বর 
মাসে ধার্য পি. আর. এস. ও এম. এ* পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই এই বয়ুকট- 
'মান্দোলনের শ্চন!। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘেষ, নৃপেন্্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাধাকুমুদ 


২৯৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


মুখোপাধ্যায়, এবং বিনয়কুমার সরকার এই বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন। এদের মধ্যে নৃপেন্্ন্দ্র ছাড়া সকলেই সতীশচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 
শিষ্য, ডন সোসাইটির খনিয়মিত সদস্ত এবং সর্বোপরি নতীশচন্দ্রের সঙ্গে একই 
মেসে ১৯০৫-র জুন মাস থেকে অবস্থান করেছিলেন। ব্রক্মবান্ধব উপাধ্যায় 
ছিলেন এই মেসটির তবাবধায়ক। বিশ্ববিদ্ভালয় বযকট আন্দৌলনের এই 
চারজন অগ্রবর্তী নায়ক ছিলেন দে-ুগের সর্বাধিক দীপ্তিমান ছাত্র। 
বৃপেন্ধচন্দ্রও ছিলেন সতীশচন্দ্রের দ্বারা! বিশেষভাবে অঙ্প্রাণিত। 

সতীশচন্দ্রের নেতৃত্ব তো ছিলই, তাব সঙ্গে অবিলঙ্গে যুক্ত হলো রবীন্দ্র 
নাথের সন্র্িয় ভূমিকা । ইতিহাসের সেই দিনগুলি কী উজ্জল ! বর্তমানের 
দৃষ্টতৈে উজ্্রলতর হযে ওঠে, যখন ডক্টর রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 
প্রতিহাসিক স্বতি-চারণার সম্মুখীন হই।  রশীন্রনাথ ছিলেন প্রেরণা, 
রটনা করলেন স্বদেশপ্রেমেব সঙ্গীতবাজি__ত্রার অনবগ্ত সাহিত্যকীতি। গান 
লিখছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যাথ অজিত চক্রবর্তীকে নিম্নে মেট্রোপলিটন 
ইন্টটিউশনের হল ঘরে আসছেন, গান গাইছেন, উদ্ধদ্ধ কবছেন ছাত্রদের, 
দেশপ্রেমের শিখা রাখছেন অনিরাণ! তীর সঙ্গে আরো আসতেন 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশপ্রেমের সাধনাঁৰ এই পর্বে তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী, আসতেন 
ভগিনী নিবেদিতা_-780 1017 &.107016 702:551917016 0800106 606 
০0৮10 185 181৩]ঠ 5011. হাীরেন্দ্রনাথ পুবোক্ত মেস-বাড়িটিতে 
ছাত্রদের নিয়ে সভ! করতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও পবীক্ষাসমূ্ঠ বয়কট করার জন্য 
ছাত্রদের অন্থপ্রাণিত করতেন । 

সতীশচন্দ্র ও ব্রনাদ্ধব ১৯০৫-র জুন মাসেই মেসটির চালনা আরম 
করেন। ১৬ বর্ণগয়ালিস ছ্বাটের দোতলায় শুরু হলো এই মেস। এরই 
একতলায় ছিল এউ্রতিহাঁসিক “বিজ্ঞ খ্যাণ্ড ্যাকাডেমি ক্লাব - যেখানে সেদিন 
সমবেত হতেন নুবোধচন্দ্র মলিক, বিপিনচন্দ্র গাল ও চিত্তরঞ্জন দাস। ক্লাঝটি 
ছিল এদেরই । 

জাতীয় শিক্ষা চিতা ও তার বাস্তব বপায়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত চিন্তা" 
সায়কগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছাড়াও এই প্রসঙ্গে স্ুবোনচন্ত, বিপিনচন্্র ও 
চিততরগ্রনের দাস অবিল্মরণীয়। বস্তত পক্ষে, জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এপের 
প্রত্যেকের ভূমিকা সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটি বৃহদায়তন 


জাতীয় শিক্ষা চিন্তা ২৯৯ 


গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। বিশেষত, ১৯০৫ ্রীষ্টাব্ধের ৯ নভেম্বর পাস্তির মাঠে 
যুবক স্থবোধচন্দ্র যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ এই হ্বল্প অবকাশেও 
অনিবার্ধ। জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে এক লক্ষ টাকা দানের 
প্রতিশ্ররতি ঘোষণাকালে স্থবোধচন্দ্র মাতৃভূমির জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার 
্বপ্ঈই দেখেছিলেন । কী চরম দুঃখ ও ত্যাগ সেজন্য বরণ করাতে হবে, তা-ও 
তিনি জানতেন । সেই ছুঃখ বরণের উৎসাহও সেদিন চতুদ্দিকে দেখ! 
গিয়েছিল। তাই পান্তিব মাঠে প্রদত্ত এতিহাসিক বন্তুতাষ তিনি বলেছিলেন, 
১২০৭০ 1 ৬০ 210 211 1620 €0 01700100 0৩ 17000 52.0112035 (118 
11856 0691 18621 16210 01, ৮182 11) 016 0110 15 07016 11 
(116 929 01 5121011)5 & [ব20101721 [01010151092 .. 199 0110 ৫০ 
৮1৪ 11910 2100 18166772007 2026 06177210 15 [180 01 92.0111106, 
16 11099 589 50১ 19 11756) 1110 176 270 [16 1856 95501710181 19 
99,০11906 11) ৮0০ 191559111 011919,১? 

আরে কত মনন্বীর চিন্ত! ও স্বগ্র, কত বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের 
ভিতর দিয়ে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করলো জাতায় শিক্ষা পরি, ১৯০৬ 
্ীষটাব্বের ১ জুন, রেজিষ্টার্ড গ্রতিষ্ঠঠনবপে এবং যার অধ্যক্ষ হলেন 'আীঅরবিন্দ' | 
কিন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিজাতীয় শিক্ষ। 
চিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন সম্ভব হলো! ? 

কোনে ভাবুকই তা মনে কবতে পাবেন না। এ শুধু জাতীয় শিক্ষা 
চিন্তার একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের পরিণতি লাভ; এবং অবশ্ঠই নতুন পর্যায়ের 
সুচনা £ আর সেই নতুন পর্বের পরিণতিরূপে কলকাতা শহরের দক্ষিণ 
উপকণ্ঠে মাথা উচু করে দাঁড়য়ে আছে আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
একটি বিশ্ববিষ্ভালয় £ বহু দিক থেকে নতুন ধরণের । উনিশ শতকের 
প্রায় সমস্ত বাঙলী মনীষীর শ্রম ও সাধনা, আকাজ্ক| ও স্বপ্ধের একটি প্রতীক 
হয়েই তাকে উঠতে হবে £ আজ, কাল কিংবা পরের দিন ! 


১। রবীন্দ্রজীবনী : প্রভাত কুমায় মুখোপাধ্যাব. পৃষ্ট। ৪৫ [প্রথম খও ] ১৩৬৭ পৌষ 
২। মনোমোহন ঘোষ; হীরেন্রনাথ দত্ত [ বিশ্বধারতী পিক, আাবণ-লাখিন ১৩৭৬ ] 
৩। মনোমোহন ঘোঁধ £ হারেন্দ্রপাথ পত্র [ বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-মস্ছিন ১৩৭৬ ] 


৪ | রবীন্দ্র্ীবনী [ গ্রথম থণ্ড ] ১৩৬৭ ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠ। ৪৬ 


«৩০ ৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


৫। গণেন্্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), ব্রন্গেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী পত্রিক1, 
১৩৬৪ কাতিক-পৌধ 

ঙ। রাবতম্থ লাঠিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমান্গ £ শিবনাথ শাক্কী। মুক্তির সন্ধানে ভারত £ 
যোগেশচন্দ্র বাগল। 

৭) শাচীন্াপাথ দেন রচিত 1১০11618] 170110901075 ০1 19017501217850 নাম ক গ্রন্থটির 
সমালে'চন। প্রসঙ্গে রবীভ্ানাধ লিখিত “রবীন্দ্রনাথের দাষ্ট্রনৈতিক মণ" প্রবঙ্গটি ভ্রষ্ঠব্য-_- 
রবীন্্-্টচ নবাধলী : চতুবিংশ ৭ণ্, পৃ ৪৩৬ - ৪৪৪ 

৮। আগ্রচাহণ ১৩৩৬ 

৯) “ববীন্রনাথের রা্টরনৈতিক নত” 2 রবীত্র-রচলাব না (চতৃবিংশ খও ), পৃষ্ঠা! ৪৪২। 

১*॥ সাধনা, ১২৯৯ তত্র । রবীন্দ্র-র5নাবলা, দ্বানশ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচর, পৃষ্ঠা! ৬১৬--৬১৭| 

১১60119109৮ 6102৮ 1898. 354, 

১২1 “আডান'্্চার অধায় (১৩৪১) 


বাঙ্গানীর ভারতীয়তাবোধ 


ডঃ শ্টামতুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিতে উনবিংশ শতাব্দী বাঙ্জালীন পৌবহে উচ্জল । 
প্রকৃতপক্ষে ১৭৫৭ গ্রীষ্টান্দেই বাংলার পলাসীর প্রান্তরে মীরজাফব-রা জ- 
ব্লভদের বিশ্বাঘাতকতায় ভারতের শ্বাধীনতা-হূর্য অস্থমিত হয় । মোহনলাপ- 
মীরমদনের মত্ত কয়েকজন বাঙ্গালী দেশপ্রেনেব উন্মানায় সেই স্বাধীনতা 
রক্ষার সংগ্রামে জীবনাহতি দ্রিলেও বস্তত বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত সাধাবণ 
মান্য সেদিন আতীষ জীবনের গুকতবৰ সঙ্ষট-ক্ষণে নিশ্চল উদ্লাসীন্তে দর্শকে 
ভূমিক! গ্রহণ করিযাছিল । বলা বাহুলা, এ বহুসংখ্যক মান্ষ সেধিন বদ 
স্বদেশের সহিত নিজেদের সত্যকার অম্পর্কে বুঝিত, হ্বদেশের স্বাধীনতার 
গৌবৰ বা স্বাধীনতার প্রন্ুত দূল্য উপলব্ধি কাঁরত, দুষ্টিমেষ ইংরেজ আর কিছু 
বেতনভূৃক্ত অথবা স্বার্থলুন্ধ বিশ্বানঘাতক ভার তীয়েব জাহাধ্যে ক্লাইভ ননাব 
সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করিতে পাবিতেন ন। | 

তারপর ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস সরু হইল। ইংরেজ-শাসন 
একই সঙ্গে অপবিসীম মহিম। ও অপরিমীঘ গ্লানি যুক্ত হইয়া বাঙ্গালীর 
জাতীয় ও সমাজ জীবনে আবিভূতি হইল। বাঙ্গালী একই সঙ্গে পাইল 
এতিহৃসম্পন্ন মহান ইংরেজকে (যে ইংবেজ শিল্পে, সাহিত্যে, গণতান্ত্রিক 
চেতনায়, ন্ায়গীঠ-নিরর পরিচালন ব্যবস্থায় 'অভ্ান্ত ও সমৃদ্ধ) এবং 
পরস্থাপহারী, অত্য।চারী, বর্ণবিদ্বেধী ইংবেজকে। ইংরেজ একই সঙ্গে 
বাঙ্গালী হৃদয়ের সোৎ্সাহ অভ্যর্থনা ও কঠিন ধিক্কার লাভ করিল। ইংরেজের 
সভ্যতা-দীপ্তি বাঙ্গালীর প্রগতিশীল দৃষ্টি খুলিয়া ধিল, ইংরেজের নানিধ্যে বাঙ্গালী 
স্বাধীনতা স্পৃহা, সাংস্কৃতিক চেতনা, কার্ষোদ্দীপনা, সংগঠনশত্তি প্রভৃতি মহৎ 
গুণাবলী আয়ত্ব করিবার প্রেরণা ও স্থযোগ পাইল। পক্ষান্তরে, ইংবেজ 
হশ্পেষেই আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রাণ মৃথিত হইল পরাধীনতার গ্লানিতে, 
স্বার্থপরায়ণ ইংরেজ শাসকবর্গ ও বণিকদের হীনতায় বিরক্ত বাঙ্গালীচিত্ত 
ভারত হইতে ইংবেজ-শামন উচ্ছেদের আকাজ্কায় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে 


৩৭২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাঁগল 


আগ্রহী হইয়া উঠিল। একথা আলোচনা না করিলেও চলিবে যে, প্রথম 
আবেগ দ্বিতীয় আবেগেরই অন্থুপুরক শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে। 
ইংরেজের গুণাবলীর স্বীকৃতি এবং আপন চিন্তায় ও কর্ষে সেগুলির অনুসরণের 
ফলশ্রুতি স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্য হইয়া! সংগ্রামশীল হওয়া; ইংরেজকে 
এ ক্ষেত্রে সম্মান করার অর্থ কোনক্রমেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম রাখার 
সহায়তা করা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙ্গালী চিন্তাবিদ ও 
ংগঠন কষাঁদের মনে এই আবেগ জন্মাইয়াছে বলিয়াই বামমোহন 
পুরাতন পথ ছাড়িয্া ইংরেজের পথে আপন কর্মপদ্ধতির বিস্তা করিয়াছেন, 
তাহার ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট বাঙ্গালী প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশ্টে ইংরেজ শাসনকে 
সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন, বি্ভাঘাগর ইংরেজদের শিক্ষা ও চারিত্রিক দৃঢ়ত! 
নিজের জীবনে স্বীকার কবিয়া লইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম সাতক বঞ্ষিমচক্্র চট্টোপাধ্যায় ফলাফল ভাল করিয়া চিন্তা না করিয়া 
ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজের 
মত সমুন্নত বৈবীর সহিত প্রঙিদ্বন্িতায় ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদের চিন্তা 
প্রনাবিত হইবে এবং ভাব তবর্ষের উন্নতি দ্রুততর হইবে বলিয়া! বঙ্কিম বিশ্বাম 
কবিতেন । ইংরেজের সহিত ঘনিঈতার ফলে ভারতবাসী লাভবান 
হইবে-__একথা স্পষ্টভাষায ঘোষণা করিয়া বঙ্কিম লিখিয়াছেন-__“ইংরেজ ভারত- 
বর্ষের পরমোপকারী | উংবেজ শামাদিগকে নৃতন কথা শিখাইতেছে। 
যাহা আমরা কখনও জানিতাম না তাহা জানাইতেছে ; যাহ! কখনও দেখি 
নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শ্ুনাইতেছে, বুঝাইতেছে ; 
যে পথে কখনও চলি নাই, সে পথে কেমন করিষা চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া 
দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য । যে সকল 
অমূল্য বত আমরা উংবেক্গদের চিত্ত ভাণ্ডার হইতে লাভ কবিতেছি তাহার 
মব্যে ছুইটির আমরা উল্লেগ কবিলাম --ন্বাতন্ত্রপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠা । 
ইহা! কাহাঁকে বলে হিন্দু জানিত নী” (বঞ্কিম রচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল, 
ংসদ সংস্করণ, খণ্ড-_২, পৃষ্ঠাঁ_২৪০---২৪১) 

ব্রহ্ষনায়ক কেশবচন্দ্র মেন৪ বন্কিমের পথেই চিন্ত! করিয়াছেন | 
'ধবীন্দ্রনাথের পিতামহ সমকালীন কলিকাতার্‌ নেতৃস্থানীয় ন্গরিক দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মনোভাব একই রূপ ছিল এবং এইজন্য তিনি মেই সংস্বারাচ্ছন্গতার 


বাঙ্গালীর ভারত্য়তাবোধ ৩০৩ 


যুগে দ্বইধার সমূত্র পার হইয( বিলা্ে গিয়াছিলেন। এমন কি, যে বাষ্ট্রগুক 
সরেক্্রাথ বন্দ্যোপাধ্যার মাতৃভূমির মুক্কি-সংগ্রামে নিষ্ঠাবান সৈনিকের 
ভূমিকা লইযাছিলেন, তিনিও একই দৃষ্টভ্গিতে ইংরেজ শাসনে ভারতের 
লাভের কথা বড় গলায় বপিয়(ভেন। জাতীয় কংগ্রেস কঠোর সংগ্রাম করিয়া 
ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এই কংগ্রেস প্রথম দিকে 
উপরোক্ত জননাষকবুন্দ হইতে ভিন্ন মনোভাব দেখায় নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা 
গিরাছে এই সব স্বীরুতি চুভান্ত সিদ্ধান্ত নয়, প্রস্ততির মোপান বা সিদ্ধিলাছের 
উপায় মাব্র। ইংবেজদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ধাবা ইযোবোপীয বিদ্যা, চিন্তাশক্তি 
ও মনোবলে সমৃদ্ধ হইয়া ভারতবাসী 'ভারত হইতে বিদেশী ইংরেজ শাসন 
বিদূবণের শক্তি অর্জন করিয়।ছে। 

ভাবতবাসীর, বিশেষ কবিয়া বাঙ্গালীর পুনর্জাগৃতির দিক হইতে ইংবেজ 
শাসনের হীনতা-দীনতাও সমভাবেই বিপরীত-প্রান্তিক সাহাধ্য করিয়াছে । 
ইংরেজদেব ভারতশামন ভাবত ও ভারতবাসীর স্বার্থে নয়, ব্রিটেন ও 
উংবেজদের স্বার্থে; ভাবতরর্শকে ব্রিটিশ শাসন-কর্তৃপক্ষ শোষণের ক্ষেত্র বলিষ! 
যত মনে কবিযাছেন, ভারত শাসনেব ব্যাপাবে তাহারা যত অন্তায় করিয়াছেন 
ব। যত ছুনগতির আশ্রষ গ্রহন করিয়াছেন, আর্ত বিরক্ত বাঙ্গালীর তথা 
ভারতবামীর মন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ততই ক্ষু্ধ হইযা উঠিয়াছে। 
এই ছুঃনসহ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রেই 
পূর্ণ মুক্তিলাভ ছাড়া হইতে পারে না, ক্রমেই তাহাদের এরূপ নিশ্চিত ধারণ! 
জন্মিয়াছে। এইজন্য মেই সময় ভারতবর্ষে শিক্ষা-প্রসারের সামান্যতম ব্যবস্থার 
একটি দৃষ্টান্ত এবং ইংরেজ এাসক সম্প্রদায়ের বা শ্বেতাজদের শোষণের 
অথবা অত্যাচারের একটি দৃষ্ান্ত'__ছুইই বাঙ্গালীকে ভারতের স্বাধীনত'- 
ল|ভের জন্য সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন এবং অভীষ্ট পথে গতিশীল করিয়। 
তূলিয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীন্টান্দে বডলাট লর্ড ওয়েলেসলি এবং ১৮২৩ গ্রীষ্টাবে 
অস্থায়ী বডলাট জন এাঁভাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আইন 
জারী করেন, উত্তয়ক্ষেত্রেই দেশের জনসাধারণ ক্ষুদ্ধ হইয়।ছিল তাহার প্রমাণ 
আছে। আবার ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিঠিত হয়, 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাবে স্তার চার্ণস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা! কবেন, 
উভয় ঘটনাতেই জনসাধারণ আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল । দুই শ্রেণীর 


৩০৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ঘটনাই বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর জাগরণের হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ । ইংবেজ 
ভারত শাসনে স্বেচ্ছায় উদারতা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছে, বরং কোন 
কোন ক্ষেত্রে গোপনে গুরুতর দুর্নীতির পথ লইয়া ও বাহিরে নিয়মতাস্ত্রিক 
সাজিয়া ইংরেজ-রাজশক্তি ভারতের বা! ভারতবাসীর স্বাভাবিক আত্মোক্নসিতে 
প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, শোষণের ইতিহাসই ভারতে ইংবেজ 
শাসনে দীর্ঘতর ইত্তিহাস। কিন্তু ইংরেজ শাসনের বহিরঙ্গ রূপ যাহাই 
হউক, এই শাসনের অনিবাধ ফল হইয়াছে ভারত্বাঁপীর রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বিকাশ । 

আগে ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড অনেকগুলি প্ররূত স্বাধীন বা কার্ধত স্বাধীন, 
রাজ্যে বিউক্ত ছিল। দিল্লীর সম্রাট নামেই সআাটঃ প্রকৃতপক্ষে রঙগজেবের 
পরই দিজীর সম্রাটের অধিকার ও ক্ষমতা অনেক সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
যে সকল রাজ্য বাঁগজে-কলমে দিলীর সঙ্গাটের অধীন ছিল, তাহারা আচারে- 
আচরণে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। উইংবেজ খাজশক্কি ভারত সম্্রটকে 
হতমান ও হতবীধ করার সঙ্গে সঙ্গে ছলে বলে কৌশলে এই শব বাজ্োর 
উপরও প্রতৃত্ব বিস্তার করিল। বণিক ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পাণী দেওযানী 
লাভের (১৭৬৫) পর ক্রমে ক্রমে ভারতেব শাসনকর্তহ্ হাতে পাইয়।ও 
প্রকাশ্তটে ভারতবর্ষের অধীশ্বরত্ব করে নাই কিন্ক নিপাহী বিদ্রোহের পর 
ইংলগ্ডেখরী ভিক্টোরিয়া ১৭৫৮ শ্রীষ্াব্ের ২রা আগষ্ট কোম্পানীর সন 
বাতিল করিয়া ভারতের শাসনভার স্বহন্তে লইয়া নিজেকে ভারতেশ্ববী 
বলিয়। ঘোষণা করেন। “সিপাহী বিদ্রোহ' জাতীয় বিপ্লব নহে বলিয়াই 
বিশিষ্ট ্রতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজমদার প্রমুখ অনেবেই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্ত বিদ্রোহের নায়কদের যে-কোন স্বার্থসদ্ধির আকাক্ষা, 
সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে কাজ কবিরা থাকুক, বিদ্রোহের আগুন দিল্লী, 
মীরাট, বেরিলি, লক্ষৌ, বাঁনপূর, পাটনা৮_ভারতের নানা জায়গায় 
দাবানলের মত ছড়াইয়। যাওয়াতে ইহার সর্বভারতীয় ব্ধপও প্রকাশ পায় । 
বনু স্থানেই ইংরেজর্দের মারিয়া কাটিয়া! তীঁড়াইয়া ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন 
করিবার আগ্রহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের ব্যর্থ পরিণতি সংঙ্গি শিপাহীদের 
দিক হইতে বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্টজনক হইলেও ফলশ্রুচ্চিতে এই ভারতব্যাপা 
'অভ্যুর্খানের স্বতি সমঘ্ত ভাবতবাসীর মধ্যে পরাধীনতার গ্লানিবোধ ও 


বাঙালীর ভাবতীয়তাবোধ ৩০৫ 
জাতীয়তাবোধের আবেগে মহৈখর্য স্ষ্টি করিযাছিল, ভারতবর্ষের মুক্তি 
আন্দোলনের ইতিহাসে এই নবচেতনার মূল্য অপরিষেয়। স্বাধীনতাপ্রিষ, 
চিন্তা-শিক্ষা-সংস্কৃতিসম্পন্ন উৎবেহগদের ঘনিট সংম্পর্শে বাঙ্গালী আসিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোডাতেই শিক্ষক পানী উইলিয়ম কেরীর 
প্রতিভা বাঙ্গালীর উপরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার কর্রিযাছিল। বাঙ্গালীর 
মনোজগতে সর্বাধিক আলোডন জাগাইউযাছিল মহাবি্রোহী তাত্বিক ফিরিঙ্গী 
হিন্দু কলেজের খ্যাতনাম। অধ্যাপক হেন্বী ডিনোজিও। রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়ক বঙ্গসন্তানেরাও বাদ্দালীব নব-উন্মেষিত জাতীয 
চেতনা সম্প্রসারিত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় তরবারী-বন্দুক চালাইয়া 
নয়, বিদ্রোহোত্তর অথও ভারতেব সংহতি ও সর্বাহ্থক জাতীয়তাবোধ 
প্রতিষ্ঠার এবং তজ্জন্ত সকল প্রদেশের সব ভাবতীষের পরম্পবের মধ্যে 
সৌন্রাত্র প্রতিষ্ঠাব আন্দোলনে বাঙ্গালী স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর 
হইল। বিক্রোজী সিপাহীদেব সভাযতার বা পবাজিত নিপাহীদের প্রতি 
সহান্থভৃতির সন্দেহে সাধাবণ দেশবাপীব উপব ইংবেজ শাসন-কর্তৃপক্ষ প্রথম 
দিকে ঘে অমানুষিক নিষ্ঠর ব্যবহার করেন, আহাও মানবতামুখী বাঙ্গালীকে 
ইংব্েজ-বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। এই সমঘ শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বাঙ্গালী 
নী্সচাষীদেব উপব অত্যাচান চরমে উঠিযাছিল। সিপাহী বিদ্রোহে বাঙ্গালীর 
সন্ত্রিয় ভূমিকা ছিল না বলিলেই হয কিন্তু বিদেশী রাকজ্জসরকারের 
ৃষ্টপোষতাপুষ্ট নীলকরদের অত্যাচার হইতে অসহায় চাষীদের বাচাইবার 
আগ্রহে বাঙ্গালী বাংলাদেশে থে ব্যাপক মান্দোলন সুরু করিল, সে 
আগুনের ফুলকি ছড়াইয়া পড়িল ভারতবর্ষের অন্যা্যি প্রদেশেও। সিপাহী 
বিদ্রোহেব চেয়ে নীল-ম্বান্দোলন ভাবতের গ্রতা্ জাতীয় আন্দোলন রূপে 
দেশের মানুষকে অধিকতর আকর্ষণ করিযাছিল। এ হিসাবে “নীলদর্পণ-এব 
কৃতী নাট্যকার দ্রীনবন্ধু মিত্রের অথব। “হিন্দু পেটি.য়ট” পত্রিকার সম্পাদক 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েব অবদাপের তুলনা হন না। বাস্তবিক সব দিক 
বিবেচনা করিয়া বলা যায যে, বাঙ্গালী চাষীর! ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যে সঙ্ঘবনদ্ধ 
নীল-ধর্মঘট কবে, তাহা ভারতের সার্থক মুক্তি সংগ্রামের স্থমহান 
ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। আন্দোলনের চাপে ভারতমরকার ১৮৫৮ 
্রীযান্দের অষ্টম আইনে নীলচুক্তি রদ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই 

9 


৩০৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্্র বাগল 
চুক্তি-বাতিল নীল-আন্দোলনের বড় জয় সন্দেহ নাই, তবে তার চেয়েও 
বড় জয় এই আন্দোলনের মাধ্যমে জারা ভারতের মানষ বিদেশী ইংবেজের 
শাসন চক্র হইতে যুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবার অপ্বিকতর উৎসাহ অস্থভব 
করিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কুখ্যাত দাসপ্রথা বিলোপে 17৮15 99901167 
9০৬/৪-র €0710019 100),3 (0%01,-এর সাফল্যের চেয়ে জাতীয় 
পুনরুখানের ব্যাপকতর পটভূমিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 
"নীলদর্পণের”এর গুকত্ব নিঃসন্দেহে বেশী। এই নীল-আন্দোলনের পরেই 
বাঙ্গালীর ভারতীয়ত্ব আবার রূপায়িত হইল নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল 
ঠাকুর প্রমুখ প্রণতিত ১৮৩৭ খুষ্টান্দে প্রথম অনুষ্ঠিত “হিন্দুমেলা” নামক 
বাজনৈতিক উদ্দেখ্ঠ-প্রণোদিত বিরাট বাধ্িক সম্মেলনের মাধ্যমে ৷ “হিন্দুমেলা, 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালাইবার 
প্রেরণ জোগাইয়! ছিল। “হিন্দুমেলা"র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঁড়িতে 
বাড়িতে হিন্দুকম্ম-প্রধান ও হিন্দু দেবদেবীব, বিশেষ করিয়া! শক্তিবপা দেবীদের 
'অর্চন! ভিত্তিক বিপ্রব-আন্দোলন গডিয়। উঠিরাছে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 
বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমমঠ-এর € ১৮৮২) “বন্দে মাতরম্এ দশপ্রহরণধারিণী 
দুর্গামৃতিতে প্রতিফলিত দেশমাতৃকার ধ্যানমৃতিতে এই ভাবনাই ৰপ 
পাইয়াছে। বঙ্ষিমচন্দ্ের “আনন্দম%'-এ বিন্দে মাতরম্ঠ আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তনিহিত দেশাত্মবোধের আবেগে ও গঠন সৌন্দর্যে গানটি কি ভাবে 
জনগণের হৃদয় অধিকার করে, তাহা বাইগুক স্রেন্দ্রনাথের নিয়ত মন্তবা 
হইতে বুঝ! যাইবে £-11)6 019 2 0119 [1116 (8101160. 2110 091700 
200 51010765360, 185 0600170 1091)-110191, 2170 17911011215 ৪110 
19 01 1116 1105 01 হা 6৫0108160. 117019]) ৮/1161) 01) 27 [00110 
9008510]) 116 15 1700 0% 102610110 00৬০010110০ 81৮6 61016591017 
1০0 009 6911089 ০৫ 10৮*-165 5686519 :0106197, 105 91716 11)য9108] 
11051111915 6211065% [৪0106157 179৬6 18156010009 119 508100৩ 
800 01201 01 ৪ 08610112] 50106. (99015170158 86) 821761196, 
*/১ 20100 1) 91005, 1925, 00. 205-2096) 

কোর্ট উইলিষম কলেজ মূলত ইংরেজ সিভিলিয়ানদেকু বাংলা শিখাইবার 
উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কলেজটি কলিকাতায় স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 


বাঙ্গালীর ভারতীয়তাবোধ ৩০৭ 


ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গের বোম্বাই ও মাদ্রাজ অনুরূপ কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পরামর্শ লর্ড ওয়েলেসলি নাকচ করিয়! দেন বলিয়া এই কলেজের 
অগ্রগতিতে বাঙ্গালীর প্রভাব নানাভাবে টিহ্বিত হইতে থাকে। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের বড় বড অধ্যাপক বা কলেঙ্গেব জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ 
রচয়িতা মৃত্যু্রয় বিদ্যালঙ্কার, রামবাম বন্থ, বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, 
চণ্ডীচরণ মুনশী প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলন এবং অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী বাংলার 
স্থাধী বাসিন্দা ছিলেন। কেরীর অন্তরক্গ বন্ধুদের মধ্যেও অনেক বিদগ্ধ 
বাঙ্গালী ছিলেন। কেরী খ্রীষ্টান মিশনারী, জনসংযোগ তাহার স্বাভাবিক 
কর্তবা ছিল। তিনি সংস্কৃতে বাইবেল শহ্থবাদ কবাইয়া প্রচাবের জন্য 
হবিদ্বারের মেল! প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠাইতেন। কেরীর প্রচারকার্ধের 
সঙ্গে ম্বাভাবিকভাবেই বাংলায বাঙ্গালীর অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কে 
ভারতের অন্যান্ত প্রদেশবাসীব ম্মাগ্রহ বৃদ্ধি পাঁয়। ইহার পৰ রামমোহন 
১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাষ স্থাক্ীভাবে বাঁস করিবার জন্য চলিয়া আসেন 
এবং সারা ভাবতের সহিত সংযোগ রাখার ভিতর দিয়া আপন সমুন্নত 
চিন্তাশক্তিব ও স্থজনীশক্তির স্পর্শ বাংলার বাহিরেও সঞ্চালিত কবিতে 
থাকেন। বাঙ্গালীর ভারভীযত্ব প্রতিষ্ঠার ইহা গৌরবোজ্জল স্চনাকাল 
সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ দৃষ্টিতে বামমোহনকে “ভারতপথিক' 
বলিয়াছেন । উতিমধ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাষ “হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত 
হইল। অন্ন দ্রিনেব জন্য হইলেও ডিবোজিওর মত বিপ্রবী চিন্তানায়ক 
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হইয়া বিশিষ্ট তক্ণ শিষ্কগোঠী গভিয়। তুলিলেন। 
ক্রমে বাঙ্গালীর কুপমণ্ুকতা এমনভানে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল বে, ১৮৩ 
্রীষ্টান্বের ১০ই ডিসেম্বর বাঙ্গ।লীদের উদ্যোগে কলিকাঁতার টাউন হলে ফরাসী 
বিপ্লবের ম্মর্ণউৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই অনুষ্ঠানে ফরাসী বিপ্লবের মহৎ 
অবদান সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনত। প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প বাঙ্গালী উদ্যোক্তারা 
ঘোষণ। করিলেন, তাহা নিশ্চযই শুধু বাংল! প্রদেশের জন্য নয়; তাহার 
আবেদন সমগ্র ভাবতবর্ষের জন্ত। ফরাসী বিপ্লবের এই স্মবণোৎ্সবের 
অনুষ্ঠান সারা ভ।রতের জনচিত্তে দাগ কাঁটিল। সাধারণ মানুষের মুক্তির 
মহান প্রতিষ্রতি এই সামা-মৈত্রী-ম্বাধীনতার বাণীতে স্বতঃই নিহিত। 

ংলার বাহিরে ভারতের অন্থান্য প্রদেশের অধিবাসীদের মনেও বাঙ্গালীর 


৩৯৮. উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


মুক্তিচিত্তা অনতিবিলম্বে ছড়াইয়! পড়িল ।. বাঙ্গালীদের প্রগতিশীল কার্ধধারা! 
যে এই সময় ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের প্রভাবিত করিয়াছে, 
তাহার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষটাস্ত বাংলায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রর্বতিত বিধবা! 
বিবাহ আন্দোলনের মহারাষ্ট্রে প্রদার। বাঙ্গালীর উৎসাহে ও সক্রিম্নতায় 
১৮২৯ শ্রীষ্টাব্ধে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হয়, বিধবা বিবাহ আইন পাশ 
হয় ১৮৫৬ শ্রীগ্রান্দে এবং রেজেগ্রি বিবাহ আইন পাশ হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাবে। 
এই সব আইনের প্রভাব সর্ব ভারতে পড়ে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবে প্রতিঠিত 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত মান্্রাজ ও বোশ্বাই বিশ্ববিষ্ঠালয় 
থাকা সব্বেও সার! ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্ুশীলনেব পীঠস্থান হইয়! দাড়ায় । 
বাংলায় ১৮৬৬ গ্রীষ্টাবে প্রবতিত হিন্দু মেলার প্রভাব পড়ে সারা ভারতবর্ষে । 
১০৬৭ খ্রীষ্টাব্বে “বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয, কলিকাতায় 
এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্দে। সমগ্র ভারতের 
জ্ঞনান্বেষণে এই প্রতিষ্টানগুলির গুকত্ব কম নয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
প্ডিয়া লীগ” সর্ব ভারতে প্রভাব বিস্তারকাবী বাঙ্গাপীদের প্রতিষ্ঠান; ১৮৭৬ 
খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত প্রধানত বাঙ্গালীদের আরও সক্রিয় ও সার্থক প্রতিষ্টান 
10121) 4১859012100” বা ভারত সভা” | ক্থুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দ 
মোহন বন্থ প্রভৃতির নেতৃত্বে ইহ! সারা ভারতে জাতীয়তা-বোধের মন্ত্র প্রচারের 
এবং ইংরেজ শাসনের ক্রটি-বিচ্যুতির প্রতিবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস এদেশে ইংরেজ শাসনের গ্লানি সম্পর্কে আক্রমণাত্মক ভূমিকা 
গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে এই “ভারত সভার ভূমিকা খুবই 
গৌরবময় । স্থরেক্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ভাবত সভার প্রতিনিধিগণ বারবার 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশে জাতীয় সমস্ত! সম্পর্কে প্রচার কাধে সফর করেন । 
সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই *১৮৫৮ খুষ্টাব্ের ২রা আগষ্ট 
ইংলগডশ্বরী ভিক্টোরিয়া নিজেকে ভারতসাম্াঙ্জী বপে ঘোষণা করেন, 
একথ! আগেই বলা হইয়াছে । অতঃপর ব্রিটেনের অধীনে ভারত হইল এক 
অখণ্ড দেশ এবং বাঙ্গালী, পাঞ্চ[বী, মান্রাজী, মহাবাষ্্ী_যে প্রদেশের লোকই 
হউক, সকলের মধ্যেই আপন ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে অনুভূতি ক্রমেই জাগিতে 
লাগিল। এই ভাবতীয়বোধ সকলের মধ্যে সমভাথে বা একসঙ্গে আসে 
নাই, সাধারণ মান্ষের মধ্যে এই অন্থভূতি যে বিলম্বে জাগিয়াছে, তাহা, 


বাঙ্গালীর ভারতীয়তাঁবোধ ৩০৯ 


বলাই বাহুল্য । তবে রাজা রামমোহন রায় হইতে ভারতের মুক্তির জন্য 
যে আকাজ্ষা! জনমানসে, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে অঙ্কৃবিত 
হইয়াছিল, চিন্তাশীল দায়িত্বশীল মানুষদের আগ্রহে তাহা ক্রমেই প্রসারিত 
হইয়াছে । সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজের অধীনে ভারতবাষীর মনে 
এই ভাব ক্রমেই দানা বীাধিক্াছে। নবজাগৃতির আবেগ বাংলায় প্রথম 
রূপায়িত হইয়াছে এবং বহতা নদীর মত ইহা দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীদের দাবা 
লালিত ও প্রসারিত হইয়! ক্রমে ভারতময় ছড়াইয়াছে। কোন দিন ইহার 
লক্ষ্য কেবলমাত্র বাংলার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত হয় নাই। সর্ব ভারতীয় 
বন্ধনমক্তিই ইহার লক্ষ্য ছিল। বাজা রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ 
ববীন্্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী মনীষীরা এই আহবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। 
মিবাইৎউল্‌-আখবার, স্বাদ কৌমুদী হইতে সমাচাব চক্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, 
তত্ববোধিনী, হিন্দু গেটি,য়ুট, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালীদের সংবাদপত্র ও 
সামক্রিকপত্র এই ভাব-ভাবনা নৈষঠিক আগ্রহে প্রগব কবে। বাঙ্গালী 
সাহিত্যিকের! বিপুল উৎসাহে ইহাব ধারণ ও বাহক হন। হরিশ্ন্তর 
মুখোপাধ্যায় দীনবন্ধু মিত্র, বগ্দিমচন্তর ট্টরেপাধ্যাধের মতো বাঙ্গালী সরকারী 
কর্মচারীরা দেশমাতৃকার প্রযোজনে ভাবতীয়তার গৌরবে সংগ্রাম ক্ষেত্রে 
বিস্ময়কর সাহস ও সক্রিষতা দেখাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
তিনপাদ জুডিয়! বাঙ্গালী দাংবাঁদিক__সাহিত্যিকেব! সার! ভারতে অপরিমেয় 
মধাদার অধিকারী ছিলেন। নাট্যপ্রয়াসে বাঙ্গালী সমগ্র ভারতবর্ষে 
আলোক সঞ্চার করিয়াছে বল! চলে । বিশেষ কবিয়া, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু 
মিত্রের অমর নাটক 'নীলদর্পণ লই বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পর দেশাত্মবোধক বাংল! নাটক ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রত 
উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে বাংলা কবিত| ও গানের অবদান অবিন্মরণীয়। বঙ্িমচন্দ্রের 
বন্দে মাতরম্ আপন গৌরবেই সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে 
এবং জাতীর সঙ্গীতের মর্ধাদ। পাইযাছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পন্মিনী উপাখ্যান"-এর স্বাধীনতা না পাইলে. জীবন ধারণই নিরর্থক__এই 
উদ্াত্তবাণী পরাধীন দেশবাসীর মনে আগুন জালাইয়াছে।» মানুস্ষর 
মানবিক অধিকার ও সঙ্গত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মাইকেলের “মেঘনাদবধ* 


৩১৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


“বীরাঙগনা'র অবদান অভুলনীয়। ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিভ্রোহকে সমর্থন 
জানাইতে কু বোধ করেন, কিন্তু দেশাত্মবোধের আবেগে তিনিও উচুজরে 
বাধা কবিতা লেখেন।২ হেমচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ও মাতৃভূমির মুক্তি কামনায় 
'ভারত সঙ্গীত'-এর ন্যায় জোরালে। কবিতা রূচনা৷ করিয়াছেন।৩ ভাওয়ালের 
কবি গোবিন্দচন্ত্র দাসের ৪ মতো না হইলেও এলাহাবাদের কবি গোবিন্দচন্দ 
রায়ও £ দেশপ্রেমস্চক কবিতায় ভারতীয়তাঁবোধের পরিচয় দিয়াছেন । 
কবি নবীনচন্দ্র সেন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তিনি সাধারণভাকে 
রাজনীতির সহিত আপনাকে যুক্ত করেন নাই, কিন্তু তিনিও সমকালীন, 
আন্দোলনের লক্ষ্য অখণ্ড স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার ছবি ৬ দেশবাসীর সম্মুখে 
তুলিয়৷ ধরিয়াছেন। “নীলদর্পণ যে এঁতিহের স্থ্টি করিল, সেই পথ ধরিয়াই 
আসিল জ্যোতিবিন্্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক নাটক গুলি, উপেন্দ্রনাথ দাসের 
'স্থুরেন্র বিনোদিনী”, গিরিশচন্দ্র ঘোষেব “সিরাজউদ্দৌলা” “মীব কাঁশিম» 
'ছত্রপতি শিবাজী' | বষ্ষিমচন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” 
ববীন্দ্রনাথষ বমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ মহান বাঙ্গালী লেখকেরা এই আবেগে 
দেশাজ্মবোধক রচনাসন্তার দ্বারা সার! ভারতের মুক্তি সংগ্রামেব চেতনা 
দেশবাসীর মনে সঞ্চালিত করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। 

মোটের উপর, ফোর্ট উইলির়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০ ) হইতে লাহোরে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষোডশ অধিবেশন (১৯০০) পর্যন্ত উনবিংশ 
শতাব্দী । এই শতাব্দী ইঙগ-ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মিলনের আলোকে বাঙ্গালীর 
আত্মচেতনায় ও ভারতীয়বোধে প্রোজ্জল। ভারতে ইংরেজ-রাজব্বে বাঙ্গালীই 
প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া! সারা ভারতের মুক্তির ও সমুন্নতির 
্প্ন দেখিয়া ইহা ভারতময় ছড়াইক়্া পিয়াছে। এইভাবে বুদ্ধিজীবী হইতে 
জনসাধারণ, এক প্রদেশবাসী হইতে সমন্ত হারতবাসী উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষে একই দেশব!সীরূপে মাতৃভূমির মঙ্গল ও নিজেদের মঙ্গল এক করিয়া: 
দেখিয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু বাঙ্গালী তকণকে ইংরেজী শিক্ষায় 
শিক্ষিত করিয়া মেকলের মতো! ইংরেজ শাসক-কর্তৃপক্ষ ইংরেজ রাজশক্তির 
দ্বিতীয় প্রাচীর গড়িবার পরিকল্পনা করেন, তাহাদের আশা ছিল এই 
ভারতীয়েরা বর্ণে এবং রক্তে ভারতীয় হইবে, িস্ত রুচিতে, চিন্তায়, 
কর্মনীতিতে হইবে ইংরেজ। বাস্তবে কিন্তু ফল ফলিয়াছিল বিপরীত ॥ 


বাঙ্গালীর ভারতীয়তাবোধ ৩১১ 


ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তক্নের। বার্ক, শেবিভন, ফক্সের লেখা, 
লেক স্কুলের কবিদের কাব্য প্রভৃতি মহান ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়। নিজেদের 
সর্ব ভারতীয়বোধে উদ্দীপিত করিযাছে এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামে প্রথম 
সারির সৈনিক হইয়া উঠিগাছে। ইহাব। ইতিহাসের পথ ঘুবাইয়। দিয়াছে 
বলা চলে । আচার্ধ যছুনাখ পরকার ইহাদেরই উপর দৃষ্ট রাখিয়া বলিষাছেন £ 
“102 1২01781538100 ৮125 86 005 818 1100911600040 8/2101715 20৫ 
11101617060 9:11 11601700065 ০৫৮০০01097৮, 0010115]1 810 21, 0010 
1) (16 17670 56180120101 1 09027)6 ৪. 10191 60106 £)৭ 1616017090 
০01] 509০166% 270 151121017, (00701) 5212, 10419 0710051% 
(176 ১০০৩? 0১, 74). 
১ “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পবিবে পা হে, 
কে পরিবে পায়। 
কে।টি চন্দ্র দাস থাকা নরকেব প্রাঘ হে, 
নরকের শ্রায়, 


দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গম্খ তাৰ হে, 
স্ব্গস্থথ তায়।” 
২ ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেখবাসীগণে 
প্রেম পূর্ণ নযন মেশিমা। 
কতরূপ নেহ করি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়।।” 
৩ “বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই ববে, 
শুনিয়! ভারতে জাগুক সবে 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মায়ের গৌরবে 
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ? 
ভারতের মুক্তিকামী হেমচন্ত্র নিক্রিয় ভারতবাসীকে জাগাইবার জম্ম 
অগ্রিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন £ 


৬.২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


ঠিক হিন্দু কুলে! বীর ধর্ম কুলে 
আত্ম অভিমান ডূবায়ে সলিলে, 
দিয়াছ ঈঁপিয়। শক্র করতলে 
সোনার ভারত করিলে ছায় ! 
হীন বীর্য সম হয়ে কৃতাপ্ধলি, 
মস্তকে ধবিতে বৈরী পদধুলি, 
হাদে দেখ ধায় মহা কুতৃহলী 
ভাবরতনিবাসী যত কুলাঙ্গার । 
যাও সিন্কৃতীবে ভূধর শিখবে 
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন করে 
বাধু উক্কাপাত বত শিখা ধরবে 
স্বকম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও ; 
তবে যে পারিবে বিপদ নাশিতে, 
প্রতিদ্ন্দীসহ সমকক্ষ হতে, 
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে 
যে শিবে এখনে পাডুকা 91” 
৪ “্বদেশ ম্বদেশ করিত াবে 
দশ তোদের শয, 
'"'এই যমুনা গঙ্গানদী 0 এবু উহ। হয যদি 
পরেন পণ্যে গোব। সৈন্য 'ভাতাজ যেন বয ” 
£ কত কাল পৰে বল ভারত বে, 
ছথ সাগর সাভারে পাব হত্ে। 
-**নিজ বামভূমে পরবাসী গলে, 
' পরদাস খতে সমুদায় দিলে । 
'"*পবদীপ মাল! নগরে নগব 
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিবে । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কবি রাজকু্চ বায় “ভাবতবর্ধ অবলম্বনে শতাধিক 
কবিতা রচনা করেন এবং সেগুলি ভাব তপঙ্গী ত” নামে গন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 
৬ “নারায়ণে কর্মফল করি সমর্পণ ! 
বিনাশিয়া স্বার্থজ্ঞান, করিলে নিক্কাম 
সাআজ্য, সমাজ-ধর্ম, হইবে অচিরে 
খণ্ড এ ভারতে “মহাভারত' স্থাপিত, * 
প্রেম ময়, প্রীতিময়, পবিভ্রতাময় |” 


বা সি কত শত 


বাংনায় দেশান্মবোধের উন্মেষ ও বিকাশ 


(১৮১৭ - ১৮৮৫) 
নলিনীকান্ত রায় 
| এক ॥ 


উনিশ শতক বাংলাব তথা বাঙালির ইতিহাসে স্মবণীয্ব যুগ। এ যুগের 
গৌরব যেমন, গ্লানিও তেমনি। গৌববেব কারণ হ'ল এই যে, এম্যুগে 
আমরা বাগঙালিবা মোহ-নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছি; দীর্ঘকাল লালিত 
মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠে আমবা জগৎ এবং জীবনের দিকে নতুন 
দষ্টভঙ্গী নিষে চেয়ে দেখতে সুক্ষ করেছি। আর গ্রানি-আমাদের সব 
চেয়ে বডে গ্লানি আমাদের পরাধীনতার গ্লানি_ইংবাজেব দাসত্বজনিত 
গ্লানি । ইংরাজেব শাসন ও শিক্ষা মামাদেব গৌরব ও গ্লানি দুই-ই দিয়েছে। 
এর ফল শুভাশুভ মিশ্রিত। ॥ 

উনিশ শতকে বাংলাদেশে নবজাগরণ বা বেনেশাসের মতো একটি 
ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। বেণেসাসেব ফলশ্রুতি জ্ঞ।ন-বিজ্ঞানের ব্যাপক 
এনুশীলন, আানবধিদ্যা চচ্চা, যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা, দেশা ম্ববোধের উন্মেষ এবং 
"ুবাতনের মধ্যে যা কিছু চিরন্তন তার সংরঙ্গণ এবং প্রয়োজনবোধেই 
নবীকরণ ইত্যাদি। এক কথায, এই রেনে্সাস উনিশ শতকের বাঙালির 
জীবনকে তার ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে নতুন করে ঢেলে 
সেজেছে। 

বেনেসীমের গভীর তাত্পর্য এবং স্থদূব-প্রসারী ফলাফল বিচার-বিবেচনা 
আমাদের উদ্দেগ্ত নয়; আমবা শুধু তার একটি লক্ষণ দেশাত্মবোধের 
ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্যালো৪না করবার প্রয়াস পাব, এবং তাও অত্যন্ত 
সংক্ষেপে । | 

ইংরাজি শিক্ষার ফলেই রেনের্সাস এসেছে__এ সিদ্ধান্ত সন্ধে মত বিরোধ 

নেই। আর ইংরাজি শিক্ষাই আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে 
বিশেষভাবে সহারক হয়েছে এই মতও স্বীকার্য। তাই ইংরাজি শিক্ষ। প্রবর্তন 
বিস্তারের ইতিহাস সর্বাগ্রে আলোচ্য । 


৩১৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


॥ ছুই ॥ 


১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাঙালিরা স্থুনিযন্ত্রিত ইংরাজি 
শিক্ষা লাভের স্থযোগ লাভ করল । এর আগে মিশনারীদের দ্বার! পরিচালিত 
যে-সব স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হ'ত সেগুলিতে এ স্থযোগ ছিল না। 
অবশ্ত বামমোহনের আযাংলো হিন্দু স্কুল ( সে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন 
বামমোহনের ছেলে বমাপ্রসাদদ বায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে 
দেবেন্দ্রনাথ ), ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্মতলা এ্যাকাডমি ( যেখানের ছাত্র ছিলেন 
হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ), ওরিয়েপ্টাল শেমিনারী (যেখানের ছাত্র 
ছিলেন জ্ঞানসাঁধক অক্ষয়কুমার দত্ত) প্রভৃতি স্কলগুলিতে ইংরাজি শিক্ষা 
দেবার সুব্যবস্থা যে ছিল না তা নয়। তবু হিন্দু কলেজই ছিল এ ব্যাপাবে 
বিশেষভাবে অগ্রণী। ইংরাজি শিক্ষাৰ অর্থ কিন্ত শুধু উতরাগ্ছি ভাষা শিক্ষা 
করা নয়। ইংরাজি ভাষা শিক্ষাৰ দ্বারা পাশ্চাত্তা সাহিত্য, দর্শন এবং 
বিজ্ঞানের অন্ুশীলনই ছিল ইংরাজি শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেগ । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষ শিক্ষা 
লাভের স্থযোগ প্রশস্ত হয়। বুক্তিমিলক তথ কারিগরী শিক্ষার সুযোগ 
পুরোপুরি না হলেও, বেশ কিছুটা পাওয়া যায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে [175 
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হিন্দু কলেজীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈগ্রবিক পরিবর্তন আনেন ডিরোজিও। 
ডিরোজিও ছিলেন এই কলেজের চত্রর্থ শ্রেণীর শ্রেণী-শিক্ষক। তিনি ছিলেন 
প্রথর যুক্তিবাদী ও মানবপ্রেমী। তার স্বদ্বেখপ্রেমও নিখাদ । বলা বালা, 
ফিবিঙ্গি সম্প্রদায়ভূক্ত হলেও ডিবোজিও ভারততবর্ষকেই স্বদেশ বলে মনে 
কবতেন। তার দেশাম্মবোধক ইংরাজী কবিতাগুলিতে তার ভারত-প্রেমের 
উজ্জল স্বাক্ষর মুদ্রিত। তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “ফকির রব ঝাংঘির1 (১৮২৮)*র 
প্রারস্তিক কবিতাটি মাত্রভূমি ভারতব্ধকে উদ্দেশ্য করে লেখা । উল্লেখ্য যে» 
সস্ভবতঃ এই কবিতাটিতেই সর্বপ্রথম দেশাতুবোধের স্থর বেজেছে। 
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ভারতের অতীত গৌরবের সঙ্গে তার বর্তমান ধৈগ্তধশার তুলনা করে কি- 
গ্রণ কতথানি যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছে তা কবিতাটি পাঠ করলেই বেশ বোঝ। যায়। 
কলেজে ডিরোজিও সাহিত্য দর্শন ও ইতিহাস পড়াতেন । তাব অধ্যপনার 
বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং যুক্তির প্রতি নিষ্ঠা। যুক্তিব মানদণ্ডে 
সব কিছু যাচাই করে তবে তিনি তা গ্রহণ বা বর্জনেব পক্ষপাতী ছিলেন। 
সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের তথাপুস্তক থেকে তিনি সত্যকে খুঙ্ছতেন 
যুক্তির আলোকে। তব এই ফুক্তিনিষ্ঠাই তাথ ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত 
হয়ে তাদের মনকে সবপ্রকার কুসংস্কাব ও সংবীর্ণত। থেকে মুক্তি দিয়েছিল । 
ডিরোজিওর ছাত্রদেব পরিচিত অভিধা ছিল “ইয়ং বেঙ্গল | উচ্ছঙ্খলতা 
এবং নাস্তিক্য বুদ্ধির জন্য তারা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছে নিন্দনীয় ছিলেন 
বটে, কিন্তু মনে রাখা গ্রযোজন-_এটাই তাদের বড পরিচয় নয়। তাদের 
যুক্তিনিষ্ঠা এবং স্বদেশান্ুরাগ তাদেরকে দেশ ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর 
কর্মে নিয়োজিত করেছিল। বস্তুতঃ ধর্মভাববিবজিত দেশাত্মবোধ যাঁ সে 
দিনের বাঙালি যানসিকতায় ছুলভ ছিল, তার ধাবক ও প্রধান প্রবৃন্ত 
ছিলেন ডিরোজিও শিশ্বসম্প্রদায়। ডিরোজিও'র শিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষটা 
কেবলমাত্র হিন্দু কলেজের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, কলেজের 
বাইরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তার খ্যাকাদেমিক এসোসিয়েশন (১৮২৮) তিনি 
ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ-সমাজ-শিক্ষা-সন্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের 
আলোচনা করতেন। বলা বাহুল্য, এই সব তর্কবিতর্কে যুক্তিবাদই প্রাধান্য পেত। 
ভিরোজিওর ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোঁষ, প্যাবিঠা্ 


৭৩১৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


মিত্র, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাম্তন্গ লাহিড়ী, 
মাধবচন্ত্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, দিগম্বর মিত্রঃ রাধানাথ 
সিকদার, রসিক কষ্ঃমল্লিক প্রমুখ ব্যক্তিরা । এর! সকলেই যথাকালে দেশ ও 
সমাজসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । 

হিন্দু কলেজের প্রথম পর্বের ছাত্রদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাদ 
চক্রবর্তা, শিবচন্্র ঠাকুর এবং কিছু পরবর্তী কাশীপ্রাদ ঘোষের নাম ম্মরণীয়। 
দেশ ও সমাজের উন্নয়নমূলক বহুবিধ কর্ম প্রচেষ্টায় এদের মনীষা ও উদ্যম 
নিয়োজিত হয়েছিল। “রিকর্মার” পত্রিকার কর্ণধার হিসেবে এবং গৌড়ীয় 
সমাজ (১৮২৩ )-এর অন্যতম সম্পাদক রূপে দেশ ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে 
প্রসন্নকুমারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । তারা্টাদ ছিলেন স্কুল 
€সাসাইটির পটলভাঙ্গার ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক । ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্ে 
তিনি একটি বাংল! ইংরাজী অভিধান সংকলন করেন । তা ছাড়া, ভূদেব 
মুখোপাধ্যারের পিত৷ বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সহযোগিতায় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
'মন্থসংহিতার” একটি অভিনব সংঙ্করণ বের কবতে স্থৃক করেন । শিক্ষাক্ষেত্রে 
তার এই প্রশংসনীয় ভূমিকা ছাড়াও রামমোহনের ঘনিষ্ঠ কর্মসহচর হিসেবে 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তার অবদান বড় কম নয়। হিন্দু 
ইনটেলিজেন্সাবের সম্পাদনা এখং দেশাত্মবোধক ইংবাজী কবিতা রচনার 
মাধ্যমে কাশীপ্রসাদ ঘোষও দেশ ও সমাজের সেবাতেই ব্রতী হয়েছিলেন। 

ডিরোজিও-পরবর্তী কালের হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, মাইকেল মধুন্থদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
আপন আপন ক্ষেত্রে এবা সকলেই ছিলেন কৃতী । ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য গ 
সমাজ সেবায় এদের ভূমিকাও শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মরণীয়। 

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনারী ও দেশীয় লোকদের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত 
এবং পরিচালিত বেশ কিছু সংখ্যক স্কুল থাক সত্বেও হিন্দু কলেজের ভূমিকাই 
ছিল এ ব্যাপাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশব্যাপী যে বৃহৎ কর্ম-ষজ্ঞের আয়োজন 
চলছিল, হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল সব চাইতে বেশি। 
. সাধারণের ধারণা, ইংবাজী শিক্ষা! বিস্তারের জন্য ইংবাজরাই অগ্রণী 
ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। ডেভিড হেয়ার, তদানীস্তন 
স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইভ ইন্ট, বেখুন প্রমুখ 


ংলায় দেশাতাবোধের উন্মেষ ও বিকাশ ৩১৭ 


ভারতহিতৈষী কয়েকজন ইংরাজ অবশ্ত মনেপ্রাণে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন, 
ও বিস্তার চেয়েছিলেন এবং এর জন্য তার! সচেষ্টও ছিলেন সন্দেহ নেই। 
কিন্তু তদানীস্তন ইংরাজ শাসনবর্গ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে তেমন উৎসাহ 
দেখান নি; বরং নানা শজুভাত দেখিয়ে এর প্রতিবন্ধকতা করেছি্নে। 
১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দে ভাবতে শিক্ষা বিস্যাবেব জন্য এক লক্ষ টাকা 
বাধিক ব্যয়-ববাদ্ ধারণ করা হযেছিল ; তাব কানা-কড্ডিও ইংরাজী শিক্ষার 
জন্য খরচ করা হযনি। বরং এই অর্থ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার বাবদ ব্যয় 
কবার প্রস্তাব করা হয়েছিল । এটা যে দুরাডসন্ধিমূলক ত1 সহজেই অগ্ুমেষ। 
শাসক ইংরেজের মনে এই ভয় ছিল যে, উংবান্ঠী শিক্ষ। বিস্তাবের দ্বারা 
ভারতীয়দের মধো দেশাজ্মবোধ জাগ্রত হবে এবং তার পরিণামন্বরূপ একদিন- 
না-একদিন ইংবাজ ভারত ত্যাগ করে যেতে বাধা হবে। ইস্ট ইত্তিঘা 
কোম্পানীব কার্ধকলাঁপ বিচার-বিবেচনার জন্ত বিটি।শ পার্লামেন্ট কর্ঠক 
নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই অক্টোবব মেজব জেনাবেল 
লায়নেল স্মিথ সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেছিলেন, িংবাজী শিক্ষার ফলে 
ভারতবাসীর মনে একদিন আত্মকর্তৃত্ব লাভেব বাসনা জাগবে, এবং তখন 
আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আসতে হবে ।, স্মিথ সাহেব অবশ্য ইংরাজী 
শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধেব উম্মেষকে ভালোচেখেই 
দেখেছিলেন। কিন্তু ম্মিথ সাহেবের কাছে য! ছিল মাশাব কথা, শাসক 
ইংরাদ্দের কাছে তাই হযে উঠল আশঙ্কার ব্যাপাব। ইংবাজী শিক্ষার 
বিষময় ফলেব কথা ভেবে তীবা বিষবৃক্ষের বীজকে অংকুরেই বিনষ্ট করবার 
প্রয়াস পেয়েছিলেন । কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, তাদের সে চেষ্টা ফলবতী 
হয়নি। রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙ্গালিরা, এবং 
ভেভিভ হেয়ার, স্যার এড ওয়ার্ড হাইড ইস্ট প্রভৃতি ভারত-দরদী ইংরাজদের 
সঙ্গে একযোগে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং 
তাদের সে প্রচেষ্টা ফলপ্রস্থ হযেছিল। এমন কি, অবশেষে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরাঁজীভাষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 
ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মুক্তবুদ্ধি জাগিয়ে তুলে নানাবিধ 
সামাজিক ও ধর্ময় কুসংস্কার সমন্বদ্ধে আমাদের সজাগ ও সচেতন কবে 
তুলেছিল। আবার সেই সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক 


৩১৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে আমাদের নানা প্রকার সামাজিক ও বাশ্ীয় ঘধিকার 
সম্পর্কে ওয়াকিবহালও কবেছিল। ১৮৬৩ ্রীষ্টাব্বের ১৮ই জুন টাউন হলে 
প্রদত্ত বক্তৃতায় দ্বারকানাথ এরূপ মন্তব্য করেছিলেন যে, হিন্দুকলেজের মাধ্যমে 
ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের পর রাজনৈতিক সভায় তরুণবা! অধিকতর সংখ্যায় 
উপস্থিত থাকবেন। তব এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। 

ইংরাজী শিক্ষার একটি বড় কুফল সম্পর্কেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
ইংবাজী শিক্ষা কিছু সংখ্যক বাঙ্গালিকে উচ্ছঙ্খল ও নান! প্রকার কুক্রিয়াসক্ত 
করে তুলেছিল। তা ছাডা, তাবা নিজেদের দেশ ও দেশবাসীকে 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত এবং ইংলণ্ড ও ইংরাজকেই আপন বলে মনে করত। 
স্ত/ব চার্লস ট্রেভিলিফন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্পামেপ্টের সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য 
দান কালে এরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন যে ইংবাজী শিক্ষার ফলে সমস্ত 
ভারতবাসীই একপময ইংরাজ হয়ে যাবে । টিভিলিযনের এই ধারণা কিছুটা 
হয়তো সত্যে পবিণত্ত হলেও হতে পারত যদি-ন। ভারতবাসীদের নিজন্ব 
বিশিষ্ট ধর্ম, এঁতিহা, সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য থাকত। আব যদি-না 
উদাবপন্থী এবং রক্ষণশীল উভয় সম্প্রদাযেব নেতৃরুন্দ ইংবাজী শিক্ষার এই 
কুফ্ল বোঁধে অধিক মাত্রায় সচেষ্ট ও সন্রিষ হতেন। তারা বাঙ্গালি তরুণ 
সম্প্রদায়ের উপর মিখ্নাবীদেব প্রভাব এবং ইংরাজী শিক্ষার কুফল বোধ 
করবার জন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টান্দে “গৌড়ীয় সমাজ” স্বাপন করলেন। গৌড়ীয় 
সম[জেই উদার বা সংস্কারপন্থী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি 
নেতাদের সঙ্গে রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব» রাষকমল সেন প্রমুখ নেতারা 
মিলিত হয়ে একযোগে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন ও গরচলনের জন্য সচেষ্ট হলেন। 
বাংলা ভাষাই গল এই শিক্ষার মাধ্যম | উল্লেখ্য যে, এই সভার কার্যবিবরণী 
বাংলাতেই লিপিবদ্ধ করা হত। সেকালে এট| একটা প্রায় অকল্পনীয় 
বাপার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমাপ্রসাদ রায় কর্তৃক ১৮৩২ শ্ীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
সর্বতন্বদী পিকা৷ সভা” বাংলা ভাষার অন্কুশীলন ও চর্চার ব্যাপারে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংল! ভাষার মাধ্যমে দেশীয় ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্থশীলন ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হল ১৮৩৯ খ্রীষ্টান 
প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু কলেজ পাঠশালা"র মাধ্যমে । এই পাঠশালার কর্ণধার প্রসন্ন 
কুমার ঠাকুর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বাংল! ভাষায় লেখা পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের 


বাংলায় দেশাম্ববোধের উন্মেষ ও বিকাশ ৩১৯ 


প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্করী করতে সরকার বাজি 
চন লি। ইংরাজী ভাষায় লেখা পাঠ্যপুস্তকের বাংল! অনুবাদ সরকারী একটি 
কমিটির দ্বারা অনুমোদন করিষে তবে সেই অনুবাদ গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকা 
হুক্ত কর। তত। বাংপ। ভাষাব উন্নতি কল্পে এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষা প্রসাবে “তব্ববোধিনী সভা” “তন্ববোধিনী পাঠশাল।”, “তববোধিনী 
পত্রিকা” এবং তাব স্থযোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তেব গকত্বপূর্ণ ভূমিকার 
কথাও এখানে স্মতর্য । এই সব গ্রচেষ্টার*ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালিদেব মধ্যে 
ক্রমে এই ধারণা গড়ে উঠতে লাগল যে বাংল! ভাষাকে অগ্রা্থ ও অবহেল! 
করে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কবার মধ্যে কোন গৌরব নেই__কোন স্থৃফল 
নেই। কিছু পববত্তী কালে বঙ্গিমচন্্র এই "অভিমত ব্যক্ত কবেছিলেন যে, 
কেবলমাত্র বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দ্বারাই জনশিক্ষাব প্রসাব 
এবং গণজাগরণ সগ্ভবপর। আব এই জনশক্তি ও গণজাগরণ ব্যতিবেকে 
বাংল[দেশে কোন বাদনৈতিক বা সমাজসংস্কারূলক আন্দোলন সফল হতে 
পারে না। গনশিক্ষার শাথে চাষধীব ছেলেদের ইতবাজী শিক্ষা দেওয়ার 
অর্থ তাদেবকে তাদের বাশ-পিতামহেব লাঙ্গল-কুডে।ল ছেড়ে ইংরা্গ 
সবকাবের কেবাণী হতে প্রবোচত করা--১৮৫৯ শ্রী্াদে বাধাকান্ত দেবের 
এই মৃন্তব্যও এই প্রসঙ্গে প্রণিবনযোগ্য । 
॥ তিন ॥ 

শিক্ষ/র আলোকে যখন জাতীঘ জীবনের অন্ধকার দূবীভূত হয় তখন 
জাতি ছু'টি দৃষ্টিঙ্গীব অবিকারী হয়_একটি অন্তমূখী দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যটি বহিমুনধী। 
অন্থস্থী দৃষ্টি দিযে জাতি নন যঠপে পা! করে, আব বগিমুখি দৃষ্টি দিয়ে 
বারের জগন্জেব ঘটনা ও ্নাঞ্ল বিচাব করে দেখে । পাশ্চাত্য এবং জাতীয় 
শিক্ষার ফলে বাঙ্গালির পপ্রথমে স্থরু হ'ল আহ্মসমীক্ষা। এবং, তার ফলশ্রুতি 
ধর ও সামাজিক কুসংস্কাব দূবীববণের জন্য নান! প্রকার আন্দোলন। 
বাখমোহনে দেই আন্দোলনের স্বত্রপাত। ধমাঁধ 9 সামাজিক আন্দোলনের 
স্ত্রে যখন সে শাসক ইংবাঁজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এল তখন শাঁসকবর্গের 
আপাত সহযোগিতার অন্তরালে তাদের আনল স্ববপটি ক্রমেই বাঙ্গালির 
কাছে উদ্ঘাটিত হ'তে লাগল। অবশ্ত, উনিশ শতকের ইংরাজের সঙ্গে যে 
কোন দিন আমাদের বিরোধ বাধতে পারে- গোড়ার দিকে এ সম্ভাবনার 


৩২০ উনধিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যে গেশচন্দ্র বাগল 


কথা কারে! মনেই আসে নি। বামমোহন-কেশবচন্দ্র সেনের মতো! মলীষীবা 
ইংরাজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলেই গণ্য করেছিলেন। তীর? 
এ দেশে ইংরাজদেব স্থায়ী বলবাসের পক্ষপাতীও ছিলেন। এমন কি, পরবর্তী 
কালে বক্ষিমচন্দ্র এবং “হিন্দু মেলার" প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রও “ইংরেজের 
সঙ্গে স্থুষ্ঠ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয়দেব উন্নতি হবে এবং এই জন্যই 
ইংবাজদের এ-দেশে থাকা প্রয়োজন-_একপ ধারণা পোষণ করতেন। 
বস্গিমচন্দ্র তার 'জাতিবৈর? প্রবন্ধ ইতরাজ এবং ভারতবাঁসীর মধ্যে বিদ্বেষ 
ভাবকেই “জাতিবৈব আখ্যা! দিয়েছেন এবং এর ফল যে ভারতবাসীদের 
পক্ষে শুভকর তাও বলেছেন। কিন্তু বঙ্ষিমচন্রও ইতরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংঘাতের কথা হযতো! ভাবেন নি। যাই হোক, সংঘাত বাধলো। এবং, 
সবদিক বিচার করে দেখলে এই সংঘ।তকে অবশ্তন্তাবী বলেই মানে হবে। 
ইংরাজ শাসক, ভারতবাসী শাসিত; ইতবাজ বিজ্েতা, ভারতবাপী বিজিত। 
স্থতরাং ইংবেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কে মধ্যেই ছিল সংঘাতের বীজ। 
এই বীজ ছূর্মর-_বডো ইংবাঙ্গ” বা “লিবাবুল্ ভাঁবতবাসীর সাধ্য ছিল 
না এর অঞ্ছুঃরাদগম ঠেকিয়ে রাখা | “জাতিবৈবিতা'র মাপ্যমে যদ্দি উংবাজেন 
সমকক্ষ হবার বাসনা জন্মলাভ কবে থাকে, তবে ইংরাঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংঘধের ( সশস্ত্র নয়, আন্দোলনভিত্তিক ) ফলে» সেই বাসনা নানাবিধ কর্মে 
রূপান্ষিত হয়ে ক্রমেই এতিহাসিক পরিণতিব দিকে এগিষে গেছে_ জাগ্রত 
হয়েছে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা। 
উনিশ শতকে ইংরাজের সঙ্গে ভারতবাসীর থে সংঘর্-সংঘাত তাৰ বহুমুখী 

ধারাকে ঘোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পাবে__ 

(ক) অর্থনৈতিক শোষণ__শোষণমুক্ির সংগ্রাম আত্মনিভবতায় দীক্ষা। 

(থ' শাসন ও বিচার ব্যবস্থার বৈষম্য-_রাজনৈতিক সমানাধিকাব 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন । 

অবশ্ঠ, এ প্রসঙ্গে এটাও মনে বাখা আবশ্যক যে, সংঘাত-সংঘর্ষেব পূর্ণাঙ্গ 

চিত্র এপ বিভাগের দ্বারা ফুটিযে তোলা যাবে না--খর দ্বার মূলত একটা 
মূল রূপ-রেখা প্রকাশের চেষ্টাই করা হবে। 

(ক) রামমোহনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিলাতেষ্ভারতীয় গ্রজাদের কাছ 
থেকে অধিকহারে কর আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর সেই 
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প্রদিতবাদদে কোন ফল হয়নি, কেনন। জর্জ টমসনের (06019 10105$010) 
ভাষায় কর আদায়ই হচ্ছে__06 4১108 2110 0:0952, 0? 81105 
069176”. ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্ষেব আইনে প্রজাদের “লাখোবাজ” বা নিষ্ষর সম্পত্তি 
বাজেয়াঞ্চকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এর উদ্দেশ্তও হচ্ছে সবকারী রাজন্ব 
বাড়ানো । অবশ্য এর প্রতিক্রিয' স্ববপ তীত্র আন্দোলন সু হয়। সর্ব 
দীপিকা সভা (১৮৩২), বঙ্গভাব। প্রকাশিকা সভ। (১৮৩৬) এবং সর্বশেষে 
জমিদার শভার € ১৮৩৮) আন্দোলনের ফলে প্রত্যেক জমিদারকে পঞ্চাশ 
বিঘ। পর্যন্ত নিক্ষর জমি ভোগ করার অধিকার প্রদত্ত হয়। এই আন্দোলনের 
সাফল্য আংশিক এবং ম্বৰপতঃ বাহ্িক; কেননা, এব দ্বারা জমিদারবাই 
লাভবান হলেন, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান প্রজাদেব কোন সুবিধা হ'ল না। 

,ইৎবাছের অর্থনৈতিক শোষণের উতৎকট বপ প্রকাশ পা নীলচাষকে - 
কেন্দ্র করে। নীলচাবীদেব উপর নীলকর সাহেবর1 যে অমানুষিক অত্যাচার, 
উৎপীডণ ও শোষণ চালিয়েছিলেন সে যুগের ভাবতে ইতিহাসে তার নজির 
'নেই বলেই চলে । আব এব ফলে যে সংঘবদ্ধ গণআন্দেলন--বলা যেতে 
পারে প্রথম গণআন্দোলন - গড়ে উঠেছিল তার দৃষ্টান্ত সে-ঘৃগে ছুর্লভ। 

ইস্ট ইপ্ডিষা কোম্পানীৰ বাংলাদেশে আগমনেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীলচাষ 
স্থক হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টান্দে কোম্পানী সাধারণ ভাবে সব ইউরোপগীযকেই 
নীলচাষেব অধিকাব দে'। বাংলা দেশে ব্যাপকভাবেই নীলচাষ করা হত। 
বিহাব প্রভৃতি অন্তান্ত প্রদেশেও নীলচাষ করা হত, কিন্তু বাংলাদেশের মতো 
এমন ব্যাপক ভাবে নয । প্রথম থেকেই নীলচাষের পঙ্গে নীলকব সাহেবদের 
অত্যাচার জড়িত ছিল-_কিন্তু আশ্চধের বিষয়, বামমোহন-দারকানাথের 
মতে। বিচক্ষণ ব্যক্তিদেব মনেও এ ব্যাপারটা তেমন বরেখাপাত করে নি। 
১৮২৯ খ্রীক্টান্দে রামমোহন এব" দ্বারকানাথ এপ অঠ্িমত প্রকাশ করেন 
যে নীলগাষের ফলে বাঙালী প্রজাদের উন্নতি হযেছে। ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্দে 
লর্ড মিন্টো অত্যাচাবী নীলকরদেব সংযত করার উদ্দেশে একটি বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করেন। এই বিজ্ঞপ্তিটিতে অত্যাচার-উৎ্পীড়নের চার রকম প্রকার- 
ভেদ দেখানে। হয়েছে-_ 

(১) নীলচাফীদের উপর শারীরিক উৎপীড়ন; (২) বাকী নীল 
আদায়ের জন্য নীলচাষীদের নীলের গুদামে বহু দিন ধরে বেআইনী ভাবে 

২১ 


৩২২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


আটক রাখা; (৩) নীলকরদের পোষ! গুগ্ডাদের দ্বার! চাষীদের ভয় দেখানে। ; 
(৪) বেতের উপর চামড়া দিয়ে মোড়া এক প্রকার লাঠি (যাকে নীলদর্পণ 
নাটকে “শ্যামা বল! হয়েছে ) দ্বারা বেদম প্রহার । নীলকরদের অত্যাচাবের 
খবর ১৮২২ খ্বীষ্টান্ের ১৮ই মে তারিখের “সমাচার দর্পণে” প্রকাশিত হ'ল। 
১৮২৫ শ্রীষ্টান্বের মার্চ মাসে বিশপ হেবর (81009 17667) এরূপ মন্তব্য 
করেন যে, নীলকরদের অত্যাচারের ফলে দেশীয়দের চোখে ইংরাজের জাতীয় 
চরিত্র অত্যন্ত হেয় হয়ে গিয়েছে (0061 90016395156 00180000185 00179 
17001) 11) 10৬/91116 121081191) 01121980107 11 17201 6595) সুতরাং 
দেখ যায় যে, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের বু আগে থেকেই নীলকরদের অত্যাচারের 
কথা প্রকাশ লাভ করেছিল। অথচ, বামমোহন ও ছ্বরকানাথ এ ব্যাপারে 
তেমন গুরুত্ব দেন নি--এটাই আশ্চর্যের বিষয় । যাই ভোক, ১৮৩০ সালের 
আইনে চুক্তিভঙ্গকাবী নীলচাষীদের ফৌজদাবি আইনে দগ্ুনীয় কর! হলে 
নীলকরদের ক্সত্যাচার চরমে ওঠে। প্রজাদের জোর করে তাদের সের। 
জমিতে নীল বুনাতে বাধ্য করা হত। নীলচাষ কবে তার! যা পেত তাতে 
তাদের দ্রিন চলতো না__অভাব এবং দাবিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম কবে করে 
তারা শেষ হয়ে যেত। এর উপর ছিল নীলকরদের অকথ্য অত্যাচার । 
একবার নীলের দদন নিলে তা থেকে আব অব্যাহতি ছিল না-_পুরুষান্ক্রমে 
তার ফল ভোগ করতে হত। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” নাটকে নালবরদের 
অত্যাচারের কাখিনী বিস্তারিত ভাবে বণিত হযেছে । “একা বামে বুক্ষ। নাই 
তায় স্থগ্রীব দৌসর 1” অত্যাচারী নীলকরর! আবার এর উপর শাসক 
ইংরেজদের সমর্থন ও সহায়তা লাভ বরতেন | নীলকবুদ্ধের মধ্যে অনেকেই 
তখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হতেন। ম্ফন্থলের আদালতগুলির 
ফৌজদারী অপরাধে ইংরাঁজদের বিচার করার ক্ষমত। ছিল না। ফলে, চাষীদের 
কিরূপ ছৃঃখ-ছুর্দশী ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত__তা সহজেই অনুমেয় | 
এই নীলকরী অত্যচারেব বিকদ্ধে অসন্তোষ ক্রমেই ধূমায়িত হযে উঠেছিল; 
কিন্তু তা একেবারে কেটে পড়ল ১৮:৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন নীলবুনা বাধ্যতামূলক 
থাকল না। পাবনা, নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার চাষীর 'নীল বুনব 
না” বলে প্রতিজ্ঞা করে এবং সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন চালায়। খিশিরকুমার 
ঘোষ, হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ঞ মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
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সমর্থনে ও নেতৃত্বে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। ত্ববোধিনী 
পত্রিকা” ও “হিন্দু পেটি,য়ট”-এ নীলকবদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত 
হতে থাকে । লে: গভর্ণর সাব পিটার গ্রাণ্ট ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের ১৮ই সেপ্টেম্বর 
তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের বিবরণ দিয়েছেন । .০৬০ গ্রীষ্টান্বে নীল 
কমিশনের প্রতিবেদনেও নীলচাষীদেন্ন এই অভূতপূর্ব আন্দোলনের উল্লেখ 
আছে। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে ১৮৭৪ গ্রীষ্টাব্দের ২২খে মে-র 
“অমৃত বাজার পত্রিকা*য় প্রকাশিত শিশিরকুমার ঘোষের মন্তব্য বিধেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য 1 ৮৮89 0০ 1770150 01560192706 ডা17101) 5 (20210 
(05 17801%8 679 21016 ০06 001071011190101 2100 [9011002] 251080100, 
1110520. 1 5725 0)6 01751 16091000101) 11 73608] 9001 016 9৫011% 
০ 00127151151) - ১7 - 06001051115 90071555100 ! 16 %/85 (106 
0001:955101: ৬1101) 0109121680০ 076 910110905 16০91106101 11) 
17178121070 2170 1 ৮125 (10 01191995101 011)21 2, 061/019 0 179 
10010 10128116619 ৮1101) 21625 1001560 (179 17017-0680 1361160911 
2100 11001১00 91921 11) 1115 ০0010 012,100. 

এ মন্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্্য়োজন। শিশিরকুমারের এই মূল্যায়ন 
যথার্থ । 

শুধু ভূমি বা কৃষি সংক্রান্ত সরকারী নীতিতেই যে শোষণের রূপ উৎকট 
ভাবে প্রকট হয়েছিল তা নয়, সরকারী শিল্পনীতিও ছিল রীতিমতো! শোষণ 
ভারাক্রাস্ত। ইংরাজ শানক ভারতেব অভ্যন্তবে শিল্প স্থাপন ব৷ প্রসারে 
মোটেই উদ্যোগী ছিলেন না। তাদেব উদ্দেন্ঠ ছিল ভারত থেকে কাচামাল 
নিজেদের দেশে নিয়ে গিয়ে সেই কাচামাল থেকে ঠ019)60 70:000০% 
তৈবি করে ভারতবর্ষে তা বিক্রি করা। তাদের দেশের উৎপন্ন পন্যের জন 
তার ভারতের বাজারকে জিইয়ে বাখতে চেয়েছিলেন_সাত্রাজ্যবাদী 
শোষণের এটাও একটা বিশিষ্ট রূপ। ভারতের দরিদ্র প্রজারা নিজেদের 
প্রয়োজন নির্বাহের জন্য লবণ তৈরির অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 
মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল। এতে দেশীয় বন্ত 
শিল্পের যে নাভিশ্বাস উঠেছিল “অবাধ বাণিজ্য নীতির” কুট সমর্থক লর্ড 
লিটন (1.9৫ 1.5602) তা বুঝেও বুঝেন নি। বুটিশ শাসনে এই অর্থ নৈতিক 


৩২৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


রি 
শোষণের ভাষাচিত্র সে-যুগের সাহিত্যেও অস্কিত রয়েছে । কবি ও নাট্যকার, 


মনোমোহন বস্থু লিখেছেন--- 
অতুলিত ধনরত্ব দেশে ছিল 


যাদুকর যাছু মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এসসি কৈল দৃষ্টিহীন। 
১৫ ৯ ৯৫ ১৫ 
তাতি কর্মকার করে হাহাকার 
স্থতা জাত। ঠেলে অন্ন মেল! ভার-_ 
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায়নাকো আর, হলো! দেশে-_কি ছুদিন ! 
১৫ ৯৫ ১৫ ১৫ 
ছুই স্থৃতা পর্যন্ত আসে তু হ'তে, 
দিয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে 
প্রদীপটি জালিতে ; থেতে, শুতে, যেতে কিছুতে 
লোক নয় স্বাধীন ।” 
( ুরিশ্চন্দ্র' পৌষ, ১২৮১) 

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম এডওয়ার্ড “প্রিন্দ অব ওয়েলস্*রূপে ভারতে£ুআসেন। 
তীকে স্বাগত জানিয়ে নবীন্চন্দ্র সেন যে কবিতা লেখেন তার মধ্যেও ইংরাজ 
শাসনের বিশিষ্ট রূপটি ফুটে উঠেছে 

ভারতের তন্ত নীরব সকল, 

ছুঃখিনীর লজ্ঞ। বক্ষে ম্যাঝ্েষ্টার ! 
লবণান্ুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল, 

জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার ।' 

শুধু বাঙালি কবিরাই যে এই শোষণ সঙ্গন্ধে সচেতন ছিলেন তা নয়, 
বিশিষ্ট মনীষী এবং চিন্তাশীল লেখকবাও এ-সম্বন্ধে কম অবহিত ছিলেন না। 
হিন্দু কলেজের নাঁম-কর1 ছাত্র মধুজ্ছদন, ভূদেব এবং রাজনারায়ন বস্থর 
সহপাঠী ভোলানাথ চন্দ্র শভুনাথ মুখোপাধাায় সম্পাদিত “মুখাজিস্‌ ম্যাগাজিনে" 
১৮৭৪ শ্রীষ্টান্দে ইংবাজ শাসকের অবাধ বাণিজ্যনীতি ভারতীয় শিল্পের 
পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত 
আলোচনা! করেন। এবং, এর প্রতিকার কল্পে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে 


ংলায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও বিকাঁশ ৩২৫. 


1170121 110961165+--বা “নৈতিক শক্রতা” রূপ অস্ত্র অবলম্বন করে বিলাতী 
দ্রব্য বর্গনের স্থপারিশ করেন। 

শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে পারলেই বুটিশের এই অর্থনৈতিক 
শোষণের বেড়াজাল থেকে অব্যাহতি পাওয়। যাবে-এধারণ! বাঙালি মনীষায় 
বদ্ধমূল হয়েছিল উনিশ শতকেব গোডা থেকেই। এবং উল্লেখ্য যে, এর 
জন্য প্রচেষ্টাও সুরু হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর বাঙালিদের দ্বার! ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসা ও যৌথ মৃলধনী কারবার সংগঠনে তৎপব হয়েছিলেন। দ্বারকানাথের 
এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করে তাঁর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হবার জন্য তৎকালের 
বাঙালিদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন রক্ষণশীল সম্প্রদাষের মুখপত্র “সমাচার 
চন্দ্রিকাঁ ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্বের ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র 
'জ্ঞানান্বেষণ” ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তাবিখে। রামমোহন অবশ্য 
দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে বুটিশ মূলধন বিনিয়োগের পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্তু এর জন্য তাকে অনেক বিকদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে 
হয়েছিল। রামমোহন বিবোধী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশীয় জমিদাবদের 
কাছে আবেদন করেছিলেন দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে অধিক পরিমাণ 
অর্থ বিনিষোগ করতে যাতে বুটিশ মূলধন বিনিযোগের পথ রুদ্ধ হয। 

১৮৪০ গ্রীষ্টান্দের মধ্যেই বাঙালিব ব্যাঙ্ক ব্যবসা তত অন্যান্ত কারবারী সংগঠন 
বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হবার বাঁসনা তাতে 
লোপ পায় নি। অর্থনৈতিক স্বাবলঘ্ধনের একটি কার্ধকরী পন্থা অবলম্ষিত 
হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিজ্র প্রতিষ্ঠিত “হিন্দুমেল।"র দ্বাবা। এই 
মেলার উদ্দেগ্ত ছিল দেণীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি 
প্রভৃতির সাবিক উন্নয়ন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মেলা'র সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এর উদ্দেশ সম্বন্ধে বলেন__ 

“মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর 
করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে। অতএব যাহাতে এই 
আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়-_ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই 
“মলার উদ্দেশ্য 1” 

দেশীয় ভাবের চর্চা ও দেশজ বস্ত ব্যবহারের প্রবণতা যাতে বাঙালি সমাজে 
জেগে ওঠে এবং বুদ্ধি প্রাঞ্চ হয় সেই উদ্দেশ্তে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 


৩২৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হিন্দুমেলা অনুষ্ঠিত হত। প্রদর্শনীতে দেশীয় শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্য সামগ্রী 
রাখা হত দেশবাসীকে এ সব পণ্য ক্রয়ে আকৃষ্ট করার জন্য | 

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কৰি মনোমোহন বন্থর দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত 
অভিভাষণে মেলার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্যক ভাবে ব্যক্ত হয়েছে-_“এই চৈত্র- 
মেল! নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নাম গন্ধ নাই, 
এবং যে সকল ত্রব্যসামগী প্রদশিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, ্বদেশীয়। 
উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, দ্বদেশীয় শিল্প এবং ন্বদ্েশীয় জনগণের হস্তসম্তৃত। 
স্বজাতির উন্নতি সাধন, এক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই 
সমাবেশের একমাত্র পবিত্র কর্তব্য 1” 

এই পবিত্র কর্তব্য পালনে “হিন্দুমেলা" অনেকথানি সক্ষম হযেছিল । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলঙ্ী হবাব প্রচেষ্টায় বাঙালি মানসে ব্বদেশী ভাব জেগে 
উঠেছে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আত্মশক্তি অর্জন ও প্রতিষ্ঠার বাসনাও দানা 
বেঁধেছে এই স্ত্রে। 

(ঘ) ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে উংবাজ ও ভারতীয়দের 
মধ্যে বিচার-বৈষম্য ছিল। মফস্বলের আদালতগুলিতে ইংবাজদের বিরুদ্ধে 
আনীত দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার বিচার কবার অধিকার ছিল না। 
মেকলে দেওয়ানী মামলা বিচারেব নিষ্পত্তিব অধিকার মফস্বলের আদালত 
গুলিকে প্রদান করেন। কিন্তু ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার কলিকাঁতার 
স্প্রিম কোর্টের উপবই ন্থন্ত থাকে। এব ফলে, মফম্বলেব ইংরাজর" 
বিশেষ কবে নীলকব সাহেবর] অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচাবী হয়ে ওঠে। 
এর প্রতিকার কল্পে বেখুন সাহেব (বীটন) এই বিচার-বৈষম্য দূরীকরণের 
জন্য একটি আইনের খসড়া রচনা করেন। ইংরাজদেব প্রতিরোধের ফলে 
অবশেষে এই আইন প্রত্যা্ত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্তার বার্নেস গীকক্‌ 
আবার একবার বিচারবৈষম্য অবলুপ্য করার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্ত 
ইংবাজদের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে তার সে প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। 
এরপর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাঁজদের কাছে কুখ্যাত 81801 4১০ কিন্তু ভারতীয়দের 
দ্বারা সমধিত এবং 1116 ০ নামে আখ্যাত “ইলবার্ট বিলের” দ্বারা 
“চারের নামে এই অবিচারেব প্রহসন বন্ধ করার চেষ্টা হয় এই আইনের 
বিরুদ্ধে ইংবাজর! তুমুল আন্দোলন স্থরু করে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েক্ক 


ৰাংলাষ দেশাজ্মবো ধের উন্মেষ ও বিকাশ ৩২৭ 


'নেভার-নেভার” শীর্ষক ব্যঙ্গ কবিতায় এই আন্দোলনের পিছনে যে ইংরাজ 
মানসিকত।| বিদ্যমান তাব স্বরূপ স্প্গুই ধর। পড়েছে । 


“হিপ, হিপ, হিপ, হরে হাটু কোট্‌ বুট পৰে 
সবর ভাবে জগতেবে--তাদের বিচার 
নেটিভের কাছে হবে? নেভার-নেভার ! 
১৯ ৮ ৯৫ ৯৫ 
চিরশিক্ষ। বুটনের পৃথিবীব লুট-- 
ভারত ছাড়িয়া যাবো-টুট ট্রট টুট। 
স্পষ্টই কথ! বল! ভাল বিস্ব বড ভাঁবি-_ 
£মিলচ, কাউ” ইগ্ডিযারে ছেড়ে যেতে নাবি। 
তাই ড্যাম দি নেটিৰ বিল “নেভাব নেভার? । 
আর সত্য সত্যই “নেটিব বিল' “নেভাব” হয়েই রইল, ভারতীয় নেতৃবুন্দের 
অকৃত্রিম চে্াতেও তাকে 45521” কব! গেল ন।। ১৮৮৪ খ্রীষ্টান্ধে বডলাট 
বিপনের নির্দেশে সিলেক্ট কমিটিতে বিলটিউ কিছুটা পরিবহ্তিত হয়ে 
বিধিবদ্ধ হয়। "তিন আইন" নামে এট সমধক পবিচিত। এই “তিনি 
আইনে দ্রেশীয় জেলা জজদের কিছুট। বেশি ক্ষমতা দেওয| হল বটে, কিন্তু 
প্ররূত প্রস্তাবে এব দ্বারা আগেকার বিচাব-ব্যবস্থাই বহাল বাখা হল। অর্থাৎ 
অত্যাচারী ইংবাঁজকে আগের মতই নিবস্কুণ হযে থাকতে দেওয়া হল। 
দেশীয় পত্র-পত্রিকাণ্তঘল ইংবাঁজদেব বিকদ্ধে বাালিদেব আন্দোলনের 
, বড় সমর্থক ছিল । উংরাজদের অত্যাচাব অবিচাব এনং শোষণেব কাহিনী ও 
তাবা ফলাও কবে প্রকাশ করত। শাসক ইংরাজ তাই মৃদ্রাযস্ত্রের ক্রোধ 
করার প্রয়াস পেলেন। ১৮২৩ শ্রীষ্টান্দেব ৩নং বরেগুলেশনে মুদ্রাযস্থের 
স্বাধীনতা হরণ কব! হয়। রামমোহন এর বিকদ্ধে তীত্র প্রতিরাদ করেন 
এবং তাৰ" মীরাৎউল-আকবর” নামক ফাশর্শ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেন। 
বামখোহনের বিলাত গমনের পরও তাঁর অন্ুগামীরা আন্দোলন চালিষে যান। 
অবশেষে অস্থায়ী গভর্ণব লেনাবেল স্তাব চাল মেটকাফ, ১৮৩৫ ্রীষ্টাব্ে এই 
আইন তুলে দ্বেন। ফলে, দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি আবাব ইংবাঁজ শাসনের 
সমালোচনায় মুখর হযে ওঠে। ইংরাজ শাসকদের পক্ষে এরূপ কঠোর 
সমালোচনা! ( হোক্‌ না! তা সত্যভাষণ এবং যথার্থ) মুখ বুজে সহ কর! অস্ভব 


৩২৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ছিল না, স্বাভাবিকও ছিল না। তাই বড়লাট লিটন আবার "15 
৬7800127159 £৯০-এর দ্বারা দেশীয় পত্র-পত্িকাগুলির উপর প্রচণ্ড 
আঘাত হাঁনলেন। এই আঘাত এসে পডল কেবল দেশীয় ভাষার পত্র-পত্রিকা 
গুলির উপর ইংরাজী পত্র-পত্রিকাগুলি এই আইনের আওতার বাইরে থেকে 
অবাধ স্বাধীনত। ভোগের অবিকারী হয়েই থাকল। আত্মরক্ষার জন্য দ্বিভাষী 
অমৃত বাজার পত্রিকা, তার বাংল৷ অংশ বর্জন কৰে কেবল ইংরাজী ভাষাতেই 
প্রকাশিত হতে লাগল। “সোমপ্রকাশ' সামযিক ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। 
'সাধারণী' জরিমানা দিয়ে বক্ষা পেল। স্থ্ধু ভারতে নয়, বিলেতেও এই 
'মাইনের তীব্র সমালোচন। হল। লিবারেল দলের নেত! গ্ল্যাডস্টোন এই 
আইনের নিন্দা করলেন। ইংলগ্ডে সাধারণ নির্বাচনের পর লিবারেল পার্টি 
ক্ষমতাণীল হলে লর্ড রিপনকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান হয় । তিনি এই 
মাইন তুলে দেন। 

যেকোন রবমের অস্ত্র (তা সে কথাব মাগুণ বর্মণ ককুক অথবা প্রকৃত 
আগুণই উদগীরণ করুক) রাঁখাব মধিকাঁর থেকে ভারতবাসীদের বঞ্চিত 
কবাই ছিল ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে নিরাপদ । আগ্নেয়াস্ত্র বাখ। এবং ব্যবহারের 
অধিকার নিয়েই আন্দোলন সুক হয়েছিল উনিশ শতকেব তৃতীয় দশক 
থেকেই । কিন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লঙ লিটন “অস্ত্র অ|ইন"-এব দ্বার। যখন কেবল 
মাত্র ভারতের প্রকুত 'অধিবাপী হিন্দুমুসলমানকে আগ্নেয়াজ্স রাখাব অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করলেন তখন জাতির আত্মভিমান প্রচণ্ড ভাবে আহত হল । 
'ইগ্ডিযান এসোসিয়েসন এবং পরে জাতীয় কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ করে। কংগ্রেসের প্রথম যুঢ।র প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই এই 
আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হত; এই আইনে জাতিব চিত্ত কতখানি 
বিক্ষুন্ধ হয়েছিল এটাই তার প্রমাণ । 

দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার বাসনা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের 
মধো উনিশ শতকের কতীয় দশক থেকেই জেগে উঠতে আরম্ভ করে। শিক্ষায় 
দীক্ষায় যোগ্যতায় তারা যে ইংরাঁজের চেয়ে কোন অংশে কম নয়--এ ধারণা 
তাদের মধ্যে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হতে থাকে। কোম্পানীর প্রশাসনিক কাজে 
ক সংখ্যক বাঙালি নিয়োগের দাবীতে “ইয়ং কেঙ্গল+ %ল ১০৬০ খ্রষ্টাব্ধের 
পর থেকেই আন্দোলন সুরু করে। ফলে, ১৮৩১ সালের আইনে ডেপুটি 


বাংলার দেশাআবোধের উন্মেষ ও বিকাশ ৩২৯ 


কালেক্টার পরদে এবং ১৮৪৩ সালের আইনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে 
'দেশীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা কর! হয়। কিন্তু সিবিল সাবিসের দ্বার তখন 
তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়নি। এর জন্য 'বেছগল বুটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি এবং 
পরে “বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, জোর আন্দোলন স্থক করে! অবশেষে 
১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দে “চাটার আ্যাক্ট"-এ ভারতীয়দের সিবিল সাভিস পরীক্ষা দেবার 
স্থযোগ দেওয়া হয়। ১৮৫৮ শ্রীষ্টান্দে রাণী ভিক্টোবিযার প্রোক্রামেসনেও এ 
স্থবিধা বহাল রাখা হয়। মৃহ্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র সত্যেন্্নাথ ঠাকুব 
ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম সিবিল সাভিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অত্যেন্রনাথের 
সাফল্যে উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রার্থীদের 
পিবিল সাভিস পরীক্ষা দেবার বয়স ২৩ বছর থেকে কমিষে ২১ ধছর করেন। 
তা ছাডা পরীক্ষা ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্ঠ-_ভারতীয়দের 
নিবিল সাধিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হতে দেওয়া । এর ফলে দেশব্যাপী 
প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায । বিক্ষোভ ও মান্দোশন তীব্র হতে তীব্রতর হয়। 
প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, নির্বাচন প্রথ! চালু ইত্যাদি বিশ্তদধ 
রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়েও আন্দোলন সুরু হয়। ইনকাম্‌ ট্যাক্স আদায়ের 
বিক্দ্ধেও শিক্ষিত বাঙা।ল তাদেব মনোভাব স্পঞ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত করে। এই মব 


আন্দোলনের ফলে স্থানীষ স্বায়ত্রশাসনের কিছু কিছু সুবিধা ভাবতবাসীব। 
ল[ভ করে। 


ইংরাজ শাসক কতক অর্থনৈতিক শোষণ, শাসনে স্বৈরাচার এবং বিচার- 
ব্যবস্থায় বৈষম্য এবং অন্থুৰপ নানাবিধ রাজনৈতিক কারণে ইতর।জ ও 
ভারতবাসী--শসক ও শাসিতের মধ্যে উনিশ শতকে যে সব সংঘর্ষ-মংঘাত 
অনিখাধ হযে পডে তার ফলে একদিকে যেমন ইংরাজ শাসকের প্রকৃত ন্বরূপ 
উদ্ঘাটিত হযেছে, ন্যদিকে তেমনি ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত 
হয়েছে। ইংরাজ শাঁদন যে ভারতের পক্ষে কখনই শুভকর হতে পারে না- 
এ বোধও ক্রমেই জেগে উঠতে আবন্ত করেছে চিন্তাণীল ভার তবাসীর মূনে। 

“চার 

কোম্পানির কুঠী ও বাণিজ্যকেন্দ্র ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলেই আগে স্থাপিত 
হয়। বাংলাদেশে হয় অনেক পরে। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয়, বাংলাদেশেই 
ইংরাজের আধিপত্য প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের প্রব-প্রতিশত্তি 


৩৩, উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বাংল! দেশ থেকেই ক্রমে ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আবার 
ইংরেজের সংস্পর্শে এসে বাঙ্গালিরাই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষায় দীক্ষা! নেয়, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্থশীলন স্থরু করে। ইংবাজের সঙ্গে সংঘর্ষ-সংঘা্ের 
মাধ্যমে বাঙালীর মনেই প্রথম দেশাম্মবোধের উন্মেষ ঘটে, রাজনৈতিক 
চেতন জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তা সারা ভারতে পবিব্যাঞ্ধ হয়। সুতরাং 
বাংলাদেশই জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্গাতা। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের 
জন্ম। কিন্তু এব বহু আগেই কেশবচন্দ্র সেন, স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রম! করে ভারতবাসীকে এক্যবদ্ধ 
করার প্রয়াস পান। অবশ্য, কেশবচন্দ্বের প্রচেষ্টা ধর্মীয় উা্দরগ্ই প্রধান। 
তবু তাৰ বক্তৃতা ও উপদেশ “ভারতবাশীদ্দের ভিতরকাব স্থপ্ত জাতীয়তার 
ভিত্তিতে এক্যবোধেব উন্মেষে” বিশেষ ফলপ্রদ ভয়েছিল | স্থরেন্দ্রনাথ বাজনীতি- 
দক্ষ নেতা । সারা ভারত পরিক্রমা করে ভারতীষদের মনে তিনি যে পবিচ্ছন্গ 
রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনটি তাব সমসাময়িক 
আব কোন নেতাই পারেন নি। আর তা ছাভা, যুবকসম্প্রদায়ের 
উপর স্থরেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আত্যন্তিক ভাবে সক্রিয। ১৮৭৫ গ্রীষ্টাবধে 
আনন্দমোহন বন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “ছাত্রসভা" শ্রীচৈতন্ত, ম্যাটসিনি, গ্যারীবন্ডি 
প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং গা [২156 ০607৩ 31710. 2০০০7 ও ৩ [7619100 
প্রভৃতি বিষয়ের উপব স্থবেন্ধনাথের বক্তৃতা প্রবল উদ্দীপনাব স্ষ্টি করে। 
ইতালীর গুপ্ত সমিতিগ্ুলিব আদর্শে বাংলাদেশে গুপ্ সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলে 
ছিল স্থরেন্্নাথের এই সব ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা । অবশ, এই গুপ্ত 
সমিতিগুলির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তখন তেমন গুবত্বপূর্ণ ছিল না। তকে 
সমিতির সভ্যদেব স্বদেশান্থরাগ, বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং আন্তবিকতা। নিশ্চযই 
উল্লেখের দাবী রাখে । 

উনিশ শতকের পঞ্চম দশকেব প্রায় মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে 
সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত ইংরাজ শাসনে কোম্পানীর আমল । এই 
আমলে ইংরাজ শাসকের সঙ্গে বাঙ্গালির যে সংঘাত-সংঘর্ষ তা মূলতঃ 
আধা-বাক্গনৈতিক চেতনাসম্ভৃত। তখনকার ইংবাজ শাসক অত্যাচারী 
হলেও ঠিক প্রত” হয়ে ওঠেনি ; তার সাম্রাজ্যবাদী রূপর্টাও সবে খোলস 
ছাড়াতে স্থরু করেছিল মাত্র। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারজ্ডে 


ংলায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ ও বিকাশ ৩৩১ 


মহারাণীর শাসন প্রবতিত্ হলে ইংরাজ শাসককে অন্য মুর্তিতে দেখ! গেল। 
মে ভারতীয়দের “প্রভু । ভারতবাসী তার “দাস । ভারতীয়দের উপর 
এই প্পতৃত্ব” বজায় রাখার জন্য সে অনেক বেশি তৎপর এবং কূটকৌশলী । 
তার শাসন যন্ত্রও খুব বেশি সক্রিয় ও সতর্ক। স্বতরাং, এই ইংবরেজের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতে হলে স্থবেন্দ্রনীথের মতে বাজনৈতিক 
জ্ঞানসম্পন্ন নেতার প্রয়োজন ছিল-_ভারতীয় রাজনীতিব ক্ষেত্রে স্থবেন্ত্রনাথের 
অবদানের মূল্যায়ন করবার সময় এ কথা শ্মরণ বাখা প্রযোজন । 

ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্ববোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে আরে! কষেকটি 
বিদ্রোহাত্মক ঘটনার কার্ধকারিতাঁও উপেক্ষনীয নয়। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাবের 
স্াওতাল বিদ্রোহ মূলতঃ অত্যাচারী দেশীয মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে 
বিদ্বোহ। কিন্তু মহাজনদের এই শোষণ ও অত্যাচার বুটিশ শাসনের 
নিক্ষিষতার জন্যই চরম পর্যায়ে উঠেছিল, তাই শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদ্বোহকে 
বুটিশ শাসনেব বিরুদ্ধে পরোক্ষ সশন্ত্র বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য কবলে তুল 
হবে না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে শিক্ষিত বাঙ্গালী ভালে! 
চোখে দেখে নি। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পর ইংবাজেব অমান্থষিক 
এত্যাচারের বেশির ভাগ ফলই ভোগ কবতে হযেছে বাঙ্জালিকে এবং 
এর প্রতিক্রিয়া! স্ববপ তার মনে ইংবাঁজ-বিরোধী মনোভাব আরো দৃচ 
হয়েছে। এ ছাডা, রজনীকান্ত গুপ্তেব সিপাহী যুদ্ধেব ইতিহাস এবং বাব 
সাভারকারের “ন্যাশনেল ওয়ার অৰ্‌ ইন্ডিপেনডেন্স” নামক সিপাহী বিদ্রোহের 
উপর লেখা ইংরাজী গ্রন্থ তরুণ বাঙ্গালীদের মনে দেশানুরাঁগ ক্টির সহায়ক 
হয়েছে । উনিশ শতকেয় ষ্ঠ দশকের শেম দিকে সংঘটিত ওযাহাবী আন্দোলনে 
ইংরাজ শাসক কর্তক আন্দোলনকারীদের নির্মম ধিচাব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 
মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত কবতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এ 
সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি প্রনিধানযোগ্য । 4701৫. 068505 0016 
ড109105810 10791160 ৮ 616 ড/8171201-00151.....১.. 58৬০ 06170 6০ 
৪ 15%/ 700111081 001090100137558 2170118 61০ 1151175 106511160116518, 
0 01৩ ০০810” উল্লেখ্য যে, এই তিশটি বিদ্বোহই ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহ । 

ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে গ্রতিষ্ঠিত উনিশ শতকের 
সভা-সমিতিগুলি এবং তৎকালীন দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলি যেমন দেশাত্মবোধের 


«৩৩২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


উন্মেষ ও বিকাশে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র গুধঃ 
'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সত্যেক্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বন্থ প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনাও 
নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্” অত্যাচার-গীড়িত জাতির কাছে ছিল সমর- 
সঙ্গীতের মত উত্তেজক এবং প্রেরণা-সঞ্চারক। 

কিন্ত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের আলোচ্য যুগে 
ভারতীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্ষার শেষ সীম ছিল ভারতে প্রতিনিধিমূলক 
শাসন ব্যবস্থা, স্বায়ত্ত-শাসন, নির্বাচন প্রথা প্রভৃতি প্রবর্তন পর্যস্ত। ভারত 
থেকে ইংরাজ শাসককে উৎখাত করার ব্যাপারে কেউ-ই তৎপর হন নি। 
বোধ হয় চিন্তাও করেন নি। কেবল ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটির সভায় 
প্রদত্ত তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্ৃতাতেই ৭3810 19019র পূর্বাভাষ 
লক্ষ্য করা যাঁয়। £107105 ৮৬০ 12010205 17050 ০০ 207192919 78105 
0510175 87১01717% 9০০০ ০1: 152 ০০৪]এ ০০ ৪01019%9] ৮5 679 
[706091018 ০? 65 ০00110/--(17)019).” বলা বাহুল্য, তার এই চিস্তাকে 
বাস্তবায়িত করা সম্পর্কে কোন নেতাই আব উচ্চবাচ্য করেন নি। অন্য 
ভাষায়, দেশনায়কদের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাজ্ফ! জাগ্রত হয় নি। 





উনাবিংশ শতাক্টীর প্রথমার্ধে বাংনার 
রাজনৈতিক চিন্তাধার 


স্বপন বন 


১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ বাংলায় প্রথম আপুনিক বাঁজনৈতিক চিন্তাধারাব জন্মলশ্ন 
হিসাবে স্বীকৃত। এই সনে বামমোহনের কলকাতা আগমন, ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সন্থাস্ত হিন্দু সম্তানদেব শিক্ষাদানের উদ্দেণ্ঠে হিন্দু কলেজেব প্রত্বিঠা এবং এই 
সময় কলকাতা অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসাব স্থন। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে বাঙালী মানসে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চাবে এই তিনটি উল্লেখযোগা 
ঘটনা গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই নব্লন্ধ চেতনা ভাষা পেল 
সমসাময়িক সামধিক-পত্র্রে, বাংলা ভাষায যাঁব প্রথম প্রকাশ ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে। 

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদল শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, 
পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমান শবাবেব কাছ থেকে ইংবেজের হাতে ক্ষ 
হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এবং জনদাধাবণের অসহনীয দুরবস্থাব স্চনাও যে 
সেইখান থেকেই, এ কথ রমেশচন্দ্র দত্তর মত এ্রতিহাসিকও স্বীকার তবেছেন ॥ 
নতুন বাজশক্তি ক্ষমতায় এসে আমাদের 'গ্রামসমাজকে তীব্রভাবে আঘাত 
করলো, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যর মর্মমূলে আঘাত করে অর্থনীতিকে পঙ্গু করে 
দিল, এবং চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অন্তগ্রহপুষ্ট সম্প্রদায়ের 
সৃষ্টি করলো__যার। নিজেদের স্বার্থে ই হয়ে উঠলো! ব্রিটিশের হ্বার্থরক্ষায় তৎপর । 

ংস হলে৷ বাংলার কৃষক, প্রজা, কারিগর | পলাশীব যুদ্ধের অল্প দিনের 
মধ্যেই শোষক ইংরেজের প্রতি জনসাধারণেব মনে সঞ্চিত হলো' পুপ্তীভূত 
ঘ্বণা। ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নরূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে 
উঠলো, এবং দেখ! দিল বিভিন্ন স্থানে জন-বিক্ষোভ ও বিজ্রোহ। অন্যদিকে, 
বাংলার বুকে খন ভাঙনের গান, বাংলার জনসাধারণ নিংন্ব-বিক্ত, বাংলার 
হাহাকারে যখন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ, তখনই পাশ্চাত্য জগতের নতুন 
চিন্তাধারার সঙ্গে বাংলার পরিচয় হতে লাগলো । ইংরেজি শিক্ষা মুষ্টিমেয় 
বাঙালীর সামনে পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতের যে বিরাট সম্পদ নিয়ে এলো! তা.. 


৩৩৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


তাদের এ দেশীয় ধর্ম, সমাজ, এমনকি রাজনীতি সম্বপ্ধেও নতুন করে ভাবতে 
শেখালো। এই নব্য শিক্ষিত তরুণ্রে দল একদিকে ইংরেজের প্রতি ছিলেন 
অতি বিশ্বস্ত, অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই ইংরেজের আসল স্বরূপও 
তাদের বুঝতে দেরী হয় নি। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক 
সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বেব বাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিদের আমরা 
মোটামুটিভাবে তিনটি গোঠীতে ভাগ করতে পাবি £ 


(ক) মধ্যপন্থী রামমোহন রায় ও তার অন্ুগামীর ; 

(খ) বক্ষণশীল বিভিন্ন জমীদার, ধনী ও ব্যবসায়ী গোঠী ; 

(গ। ইংরেজী শিক্ষিত নব্য তরুণদল (ইয়ংবেঙ্গল নামে সমধিক 
পরিচিত )। 

বিভিন্ন বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। 
ধর্মীয় বিষয়ে, বা সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারে এদের মধ্যে মিলের চেয়ে 
অমিলটাই চোখে পড়ে বেশি । কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধাবার ক্ষেত্রে অন্তত 
একটি বিষয়ে এদের মধ মিল চোখে পডে। এই তিন গোর্ীই জনসাধারণের 
সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ছিলেন, জনসাধাবণের আশা-আকাজ্ী বা ব্যথাবেদনার 
সঙ্গে পরিচিত হলেও তীবা তা দূৰ কবতে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হন নি। 
এর পেছনের অন্ততম কারণ ছিল তাদের আভিজাত্যবোধ। স্বয়ং রামমোহন 
রার, তার অন্থুগামীরা ও বিভিন্ন জমিদার ঝ| ব্যবসায়ীরা ছিলেন ধনিক 
সম্প্রদায়ভূক্ত। এই অর্থকৌলীন্ত একদিকে যেমন তাদের জুগিয়েছিল বিলাসের 
উপকবণ, অন্যদিকে কবেছিল জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিক্ন। তাদের 
মাধ্যমেই জনসাধারণকে শোষণ করতো! নতুন রাজশক্তি। এই সম্প্রদায়ভূক্ত 
অনেকেই বিভ্তশালী হয়েছিলেন ইংরেজের সংস্পর্শে এসে। অন্যদিকে 
হিন্দুকলেজের যুবকর। 'অর্থকৌলীন্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর সমকক্ষতা দাবী করতে ন 
পারলেও, তাঁর! ও তাদ্দের কার্যকলাপ ছিল বহুলাংশে নগরকেন্দ্রিক' জনসাধারণের 
স্থখ-দুঃখের শরিক হবার মানস-প্রবণত তাদের ছিল না, অবশ্ঠ ইংরেজি শিক্ষা 
স্তাদের করে তুলেছিল যুক্তিবাদী | 
এ যুগকে বলতে পারি ইংরেজের প্রতি বিশ্বাসের ুগ। এই সময় কোন 

মুসলমান চিন্তানায়ক জনজীবনে আবিভূত হন নিঃ সচেতন হিন্দুরা,ইংরেজের 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথঘার্ধে বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাধারা ৩৩৫ 


প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন মুসলমান অত্চার থেকে তাদের মুক্ত কবে ইংরেজি 
শিক্ষাৰ মাধ্যমে নতুন চিন্তাজগতে নিষে যাবার জন্য। এই বোধ রাষমোহন 
ও ইযংবেঙ্গল-_ছু'তরফেবই ছিল। অর্থাৎ এই সময়ের সৌভাগ্যবান ও 
সচেতন ব্যক্তিরা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্বিকতা থেকে আধুনিক ধনত্রান্ত্রিক 
সভ্যতার তোরণদ্বারে তাদের নিযে আসার অন্য ইংরেজেব প্রতি কৃতজ্ঞ 
ছিলেন । 

'আধুণিক বাংলার প্রথম চিন্তানায়ক রামমোহনেব মুখ্য পরিচষ ধর্মসংস্কারক, 
সমাজসংক্গাবক, শিক্ষাসংক্কারক ও বাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিনাবে। রামমোহন 
এই সবকটি ক্ষেত্রে তার চিন্তাকে পরিচালিত করেছিলেন। উ!র বাজনৈতিক 
চিন্তাধাব' ধর্মীয় ও সামাগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিব দ্বার। প্রভাবিত। 

বামমোহন ছিলেন বৈষয়িক পুকষ ; তিনি ও তাব অগ্থবাগীরা ছিলেন 
ধণিক সম্প্রদাষভুক্ত। কাজেই যুগপৎ ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টিন্বার্থবক্ষা নিঃসন্দেহে 
তার বাজনৈতিক দৃষ্টিউঙগিকে প্রভাবিত কবেছিল। আইন প্রণষনের ক্ষেত্রে 
বামমোহনেব মনোডাবকে রাখমোহনেব  অন্বাগীবাও আপাতদৃষ্টিতে 
'অগণতাপ্রিক এ প্রাতক্রিযাশীল' না বলে পাবেন নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 
বনেদা ও বিত্তশালী ব্যন্তিদদর মতামত গ্রহণের পক্ষে তাৰ আভম্ত প্রকাশে 
জগিদার ও অঠিজাতশ্রেণীব প্রতি পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হঘে উঠেছে, এবং এ-দেশীষ 
জনের স্বার্থ বলতে তিনি প্রধানত জমিদাব ও অভিজাতশ্রেণীব স্বার্থসংরক্ষণের 
কথাই বুঝতেন এবং তাব শ্রেণীস্বার্থসংরক্ষণের গ্ৃম্পষ্ট ইচ্ছা ছিল _একপ মনে 
. হয়, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন এই শ্রেণীভৃক্ত । এই শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের 
ইচ্ছা তার একটি উক্তিতে সুস্পষ্ট। তিনি আইনের চোখে সমদৃষ্টির 
পক্ষপাতী হলেও, উ্চস্তবের ব্যক্তিদের সমস্তবের তিন ব চাবজন ব্যক্তি দ্বার! 
গঠিত একটি ম্পেশাল কমিশন দ্বাবা বিচার করা সরকাবের পক্ষে সঙ্গত 
বলে মনে করতেন। নীপকরেব অত্যাচার এক সময বাংলাদেশে বিভীষিকার 
সট্টি করেছিল। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ১৮২২ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 
"সমাচার চান্দ্রকী” ও “সমাচার দর্পণে প্রথম প্রকাশিত হতে দেখি। 
বামমোহনও নিশ্চয়ই তা দেখেছিলেন, এবং তাদের অত্যাচারের কথা নিশ্চয় 
তার অবিদ্বিত ছিল না। এর সাত বছর পরে, ১৮২৯ সালে রামমোহন 
নীলচাষ সম্থন্ধে বলেছিলেন, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। বাংলা, 


৩৩৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বিহার ও উড়িয্যার জমিদারদের হাতে হাত যিলিয়ে রামমোহন অসিদ্ধ, 
লাখেরাজ ভূমিবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন । 

রামমোহন ব্যক্তিগতজীবনে ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
ইংরেজ সিবিলিয়ানদের তিনি টাকা ধার দিতেন, ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর 
চাকরিও করেছিলেন কয়েকমাস, তাদের আন্ুকুলো তিনি লাভ করেছিলেন 
দেওয়ানী, এবং তাঁব বৈষয়িক সমৃদ্ধি ইংবেজ সাহচর্ধেই ঘটেছিল । তিনি 
এবং তার অন্্থগামীর। সর্বাস্তঃকরণে ইংবেজ শাসকগণকে গ্রহণ করেছিলেন, 
কারণ ইংরেজই ছিল তাঁদের বৈষয়িক সম্বদ্ধির মূল, নতুন জ্ঞান- 
ভাগারের উদ্গাতা, নিশ্চিত জীবন যাঁপনেব সহাঘক, এবং এই পথ 
ধরেই তাদের মনে এসেছিল ইংবেজদের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা । 
রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, 
যার ফলে তিনি লাভ করেন অগতান্থগতিক চিন্তাখাবা,। কর্মন্থাত্রে তিনি 
ছিছেন দেওযাঁন, কাঁজেই প্রজাদের অবস্থার সঙ্গে তাব পবিচয় ছিল, 
অন্যদিকে জমিদার হিসাবে তিনি সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। অর্থাৎ, 
ব্যক্তিজীবনে রাজ! ও প্রজার মধ্যবর্তী স্তবে তিনি ছিলেন, এবং সেই কারণেই 
তার দৃষ্টভঙ্গি ছিল মধাপন্থী। দেশ-বিদেশের খবর তিনি রাখতেন, 
আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তার কৌতুহলের বিষয় ছিল, এবং নিজের দেশের 
ক্ষেত্রে ব্রিটিশের আন্গত্য তার কাছে বিধাতার আশীবাদ ম্ববপ হলেও, 
অন্য দেশের স্বাধীনতা! সংগ্রামে তীব সহান্ভূতির একাধিক পরিচয় আমরা 
পাই। অন্যদিকে তিনি সামধিক পত্র পবিচালনা কবতেন, যা তার 
রাজনৈতিক চিন্তাধারাব অন্যতম বাহক। এই সব কারণে তাকে বাধ্য হয়ে 
আপোস করে পথ চলতে হয়েছিল ব্যক্তিক স্বার্থে, তার এই "দ্বিধা সমকালীন 
ইয়ং বেজগলদের কাছেও ফুটে উঠেছিল । অর্থ তাকে যতটা! বিগ্রবী হিসাবে 
চিন্তিত কর হয়, ততটা তিনি নন। 

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বাজনীতিতেও রামমোহন ছিলেন 
মধ্যপন্থী। রামমোহনের “সম্বাদ কৌমুদরী” নব্যদলের অন্ততম পত্রিকা 
এনকোয়েরার*-এর ভাষায়, ০010110 29 গা 2৩ 11916 005 2 01 
£6116100 2110 790110105.” | ইংরেজ শাসনের মধ্যদিয়েই এ দেশের উন্নতির 
আপু এবং স্বার্থরক্ষার চিন্তা তাকে প্রার্ণিত করেছিল ইংরেজের, এ দেশে 
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স্থায়ীভাবে বসবাঘের আন্দৌলনেব নায়ক হতে। [অবশ্ঠ তাদের মতে, 
এই আন্দোলনের অন্ততম কারণ ছিল এদেশ থেকে বিদেশে অর্থ চালান 
বন্ধ করা। ] 

বাঙ্গালীর আধুনিক বাষ্রচিন্তার ক্র বামমোহন পাশ্চত্য আলোয় প্রভাবিত 
হয়েছিলেন বেন্থাম্‌ ও মণ্টেম্কুর চিন্তায়, আব ধাদের চোখে রামমোহন 781 
1159191'. সেই ইয়ং বেজলর। পেইন, গিবন, হিউম-এব চিল্ঞাধাবায়। এ ছাড়া, 
ফরাপী বিপ্লবের আধো রোমান্টিক সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাব বাণী উনিশ 
শতকের প্রথমার্পের বাঙ্গালী চিন্তানায়কদের যে পরিমাণে আদর্শ ছিল, সে 
পরিমাণে ছিল ন! শিল্পবিপ্রবের তাৎপর্যের উপলব্ধি। তাই উাদেব চিন্তাধার! 
ছিল যতটা “আইডিয়াল” ততটা “রিয়েল; নয়, কারণ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতাই 
যে আসল স্বাধীনতা--এ বোধ তাদের ছিল না। 

ম্্টেন্কুর প্রভাবে বামমোহন শাসন ক্ষমতাব পৃথবীকারণ (56002186101 
০£7১০%:), এবং জাইনের শাসনের (21৩ ০1 [,8%/। পক্ষপাতী ছিলেন। 
আবার বেনথামের প্রভাবেই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে 
দেখতেন। কিন্তু বেনথামের মতো তিনি সব দেশের মানুষকেই একই 
আইন দ্বার চালিত করণ যায়__এ কথা বিশ্বাস করতেন না। 

ভারতের প্রশাসনিক দাসত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ওপর থাকাই তিনি মনে 
করেছিলেন বাঞ্চনীয়, এবং আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ছেডে দিতে চেয়েছিলেন 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে। এর জন্য সংবাদপঞ্জের স্বাধীনতা, বিভিন্ন 
প্রয়োজনীয় বিষযে কণিটি গঠনের সাহায্যে জনসাধারণের অভিমত কর্তৃপক্ষের 
গোচরে আনা, এবং বনেদী বিত্তশালী লোকদেব মতামত গ্রহণ তিনি 
প্রয়োজনীয় মনে করতেন। অবশ্ঠ, কোম্পানীব ব্দলে পালামেণ্টের সরাসরি 
কর্তৃত্ব ও শাসনের পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না, তবে প্রশাসনিক কাজে 
ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্ট ও বোর্ড অব কণ্টোলের 
দ্বৈত অস্তিত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। 

এ দেশে জুরি ব্যবস্থার প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “সন্বাদ 
কৌমুদী”র প্রথম সংখ্যাক্স তিনি সরকারের কাছে মক্:ম্বল কোর্টে জুরি প্রথ! 
প্রবর্তন ও এবেশীয়দের জুরি করার জন্য আবেদন করেন। ৫ মেঃ ১৮২৬, 
পার্লামেন্টে ইন্ডিয়ান জুরি বিলে খ্বীষ্টানদের অতিরিত্ত সৃবিধা দেওয়। হলে 
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তারও প্রতিবাদ করেন তিনি, এবং শেষ পর্যস্ত তারই চেষ্টায়, ১৬ আগস্ট, ১৮৩২, 
এদেশীয় জুরিদের ওপর ধর্মীয় বাধা অপসারিত হয় এবং তার! 'জাম্টিস্‌ অব 
পীস+ এবং গগ্র্যাণ্ড জুরি হবারও অধিকার পায়। উল্লেখ্য, প্রথ্ম ভারতীয় 
জ্রিদের অন্যতম ছিলেন রামমোহন বায় । 

মানুযের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 
পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ তিনি অন্তায় মনে করতেন। 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগে তার তীব্র আপত্তি ছিল। ব্বাওতওয়ারী 
প্রথার চেয়ে জমিদারী প্রথাই তিনি সমর্থন করতেন, যদিও জমিদারদের 
অত্যাচার সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন । 

ভারতের প্রথম বাঁজনৈতিক মভারেট” ২ হিসাবে স্বীকৃত রামমোহন 
সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করলেও সামাজিক ও ধর্মশয় ক্ষেত্রই ছিল তার 
স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষেত্র। মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীন সত্তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। 
১৮২৩ স্রীষ্টাব্ে সরকারের সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপের 
তিনি প্রতিবাদ জানান। এই নিয়মকে নিশ্রয়োজন ও অসম্মানস্থচক জ্ঞান 
ক'রে তিনি "মীবাৎউল-আখবার” বন্ধ করে দেন। স্থুপ্রীম কোর্ট এবং 
ইংলগের রাজার কাছে প্রেরিত তার আবেদনপত্রটির কথাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৫ শ্রীষ্টান্দে লর্ড মেটকাফ মুদ্্রাযস্্রকে স্বাধীনতা দিলে টাউন 
হলের সভায় বাঁমমোহনের উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। 

রামমোহন রায় কায়মনোবাক্যে ছিলেন ব্রিটিশের হিতাকাজ্মী, ব্রিটিশের 
উন্নতিতে নিজেদেরও উন্নতি, এপ তিনি মনে করতেন । মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতার 
যৌক্তিকত! প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি তা সরকারের পক্ষে কল্যাণকর ব'লে 
মন্তব্য করেন, এবং দেখান স্বাধীন সংবাদপত্র পৃথিবীর কোথাও বিপ্লব স্থটি 
করেনি। তিনি বর্তমান শাসকগোঠীর প্রতি প্রজাদের অটুট ও গভী'র আস্থার 
কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণী করেন। এদেশে ব্রিটিশ শাসন চিরস্থায়ী কল্পে 
তিনি প্রজাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথাও ভেবেছিলেন, যাতে তারা 
ব্রিটিশের প্রতি এত অন্থরক্ত হয়ে পড়বে যে সৈন্তবাহিনী রাখার প্রয়োজনই 

থাকবে না। 

" . প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোকীষটাদ মিত্র, হরিশ্চন্ 
মুখোপাধ্যয় প্রমুখ অন্তান্য রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সবাই রামমোহনের 
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বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন । তাঁবা সবাই ছিলেন ইংরেজ ভক্ত, 
এবং প্রধানত স্বার্থের ছারা চালিত হয়েছিলেন; তাই, মধ্যপন্থী প্রসন্নকুমার 
রক্ষণশীল রাধাকান্ত ও রামকমল সেনের সঙে "জমিদার সভা” স্থাপন করেন, 
কারণ উভয়েরই স্বার্থ জড়িত ছিল একই বিষয়ে । তারা শ্রেরীবিশেষের, অর্থাৎ 
জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষী ছিলেন, যদিও মুখে প্রজাদের উন্নতির কথা বলতে 
তারা৷ পিছপা হতেন না, এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের উন্নতির চিন্তাও 
তাবা করতেন। এবং, তখন জমিদারদেব স্বার্থকেই ভাবা হতো দেশের স্বার্থ 
ব'লে, এমনকি ১৮৭৪ শ্রীষ্টান্বে৪ বমেশচন্দ্র দত্ব এই লজ্জাজনক মনোবৃত্তিকে 
ধিকার না জানিয়ে পারেন নি।৩ কাজেই এই মনোবৃত্তি শতাব্দীর তৃতীয় বা 
চতুর্থ দশকে কতথানি প্রবল ছিল তা! সহজেই অনুমেয় । 
( ৩) 

আধুনিক বাংলার স্বদ্দেশপ্রেমেব প্রথম কবি ডিরোজিওর হইয়ং বেঙ্গল 
নামে পরিচিত ছাত্রশিষ্য্ল স্বদেশ-সম্পরষিত বোধ লাভ করেছিলেন তাদের 
গুরুর কাছে। ডিরোজিও তখনকার বিখ্যাত সংবাদপত্র “ইপ্ডিয়া! গেজেট'-এর 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যে পত্রিকাটি রক্ষণশীলদের ভাষায়-_-8108 18019211109 
70116109.+ | 

“ইয়ং বেঙ্গল' গোঠীর তরুণরা ছিলেন ছিন্নমূল, হিন্দু সমাজ তাদের প্রীতির 
চোখে দেখতো না । ইউরোপীয় স্বার্থরক্ষী সমাজে তাঁরা কেহ কেহ ছিলেন 
অপাংক্তেয়। কোন স্বার্থবুদ্ধি এই সময় তাদের চালিত করে নি। ফলে, 
তাঁদের কাছে ইংরেজের আসল রূপটি ধরা পড়েছিল । 

তাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ডিরোজিও যিনি অসাধারণ বাগী, 
প্রতিভাবান তরুণ, স্বার্থশন্ত পুরুষ । লে, তিনি হয়ে উঠলেন এক বিশুদ্ধ আদর্শ । 
একই সঙ্গে রামমোহন ও তীব অন্ুগামীদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা এবং 
তারই পাশাপাশি ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীর তকণদের ্বার্থশূন্য স্বদেশচিন্তা উভয় 
গোষ্ঠীর প্রধান পার্থক্য । বিদেশী জ্ঞানভাগ্ডারের সঙ্গে শেষোক্তদের ছিল ব্যাপক 
পরিচয় । তাই চিন্তার ক্ষেত্রে তীরা ছিলেন আপোসহীন। ইয়ং বেঙগলরা। 
তাদের গুরুর কাছ থেকে তিনটি জিনিস পেয়েছিলেন__পাপের প্রতি ঘ্বণা, 
মুক্তিবোধ এবং অত্যনিষ্ঠা। তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও এই তিনটি 
জিনিসের প্রভাব নুস্পষ্ট । ঈষৎ পরবর্তীকালে জীবিকার প্রয়োজনে তাদের 
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অনেকের মধ্যে কিছুটা আপোসের ভাব দেখ! যায়। সরকারী চাকরী গ্রহণ 
করলেও সমালোচনার স্থুরকে তাঁরা ত্যাগ করেন নি। সত্য কথা বলতে, 
দ্বিধাহীনতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায় । 

ইয়ং বেঙ্গল” উনবিৎশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে তাদের চিন্তাধারা 
নিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। ত্রিশের দশকে তারা একই সঙ্গে সামাজিক 
কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়াঁমী ও রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী । এই 
সময়কার জনসভাগুলিতে যেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল জুরি প্রথা প্রবর্তনঃ, 
চাকুরীর ভারতীয়করণ, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ সনদের সংশোধন, 
কুলী চালানের প্রতিবাদ, সেখানে “ইয়ং বেল" গোষ্ঠীই ছিলেন পুরোভাসে। 
অগ্নি বধ্ধিত হত 'জ্ঞানান্বেষণ আর “এনকোয়েরাঁর'এর পাতায়, একাডেমির 
সভায় । জ্জ্ঞানান্বেষণ-এ বাজনৈতিক বিষষের অন্যতম লেখক ছিলেন 
বামগোপাল ঘোষ। তাদের. রাজনৈতিক শিক্ষাগার ছিল সাধারণ 
জ্ঞানোপাজিকা সভ| | এই আলোচনা সভার সদশ্যব নতুন দৃষ্টি নিয়ে মিলিত 
হয়েছিলেন বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া৷ সোসাইটিতে । ১৮৩৫ চার্টার সভায় রসিককৃষ্ণ 
মল্লিকের বলিষ্ঠ বক্তৃতা, বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণ! উপলক্ষে মেটুকাফ্‌কে 
ধন্যবাদ জানাবার জন্য আয়োজিত সভায় দক্ষিণাবপ্ধন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা 
(যাতে মু্রামনত্র সম্পর্কে বেটিক্ষের দ্বধাগ্রন্ত নীতিকে তিনি “নিছক ভগ্ডামি' ব'লে 
অভিহিত করেন। ) আমরা স্মরণ করতে পারি । 

চতুর্থ দশকে "ইয়ং বেঙ্গল মুখ্যত রাজনীতি-সচেতন। ইতিমধ্যে 
দেশবাসীর কাছে তাদের সংস্কারক রূপটি উদ্ঘাটিত। ডিরোজিওর মৃত্যুর 
পর অন্য নানা কারণে টমসনের প্রভাবে তাদের ঝেশকি গিয়ে পড়েছিল 
রাজনীতির ওপর । দ্বিভাষিক “বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর প্রকাশ, সাধারণ 
জ্ঞানোপাজি ক! সভায় উত্তেজক রাজনৈতিক আলোচনা, “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়। 
সোসোইটি'তে সন্তরিয় অংশগ্রহণ, “কাল! আইনে'র সমর্থনে রামগোপাল 
ঘোষের পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদি আমাদের কথার সমর্থন। 

ইয়ং বেঙ্গলের রাজনীতি চর্চার হাতেখড়ি নিতান্ত তরুণ বয়সে । 
“ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে গঠিত একাডেমিক এসোসিয়েশনে 
অন্তান্ বিষয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনাও হতো। ১৮৩০ খ্রষ্টাব্চে 
প্রকাশিত “পার্থেনন'-এর প্রথম (এবং সেই সঙ্গে শেষ) আংখ্যায়। ক্্রী শিক্ষা 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনার্ধে বাংলায় রাজনৈতিক চিস্তীধার] ৩৪৯ 


এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভারতবর্ষে বাস__এই ছুই বিষয়ের 
প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দুধর্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য_ 
'এতদ্বয়ের উপরে দোষারোপ হইয়াছিল ।৪ 

ইয়ং বেজলের রাজনৈতিক দৃষ্টভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ট। ফরাসী 
বিপ্লবের ন্বপ্রঘোর ছিল তাদের ছু চোখে, পশ্চিম তাদের সামনে খুলে 
দিয়েছিল নতুন এক জ্ঞানভাগার, যার জন্য তারা কৃতজ্ঞ ছিলেন ইংরেজের 
কাছে, পাশ্চাত্য রাষ্্রচিন্তা তাদের প্রভাবিত করেছিল। তাদের আদর্শ 
ছিলেন বেকন, হিউম্ন আর টম পেইন। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লব (১৮৩০ ) 
তাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতে 
এই ধরণের বিপ্লবের সম্ভ।বনান্ব কথা বলেছিলেন যার জন্য “ফ্রেণ্ড অব ইগডিয়া” 
তীব্র ভাষায় তাঁদেরকে কটাক্ষ করেন। 

নব্যদল রাজনীতিতে প্রগতির সমর্থক ছিন্ন, রামমোহনের দ্বিধাজড়িত 
মনোভাবের কঠোর সমালোচক ছিলেন তার।। কিন্তু তার! ব্রিটিশ শামনকে 
সর্বদাই স্বীকার করে নিয়েছেন, কারণ শ্রেণী হিসাবে তার! যে ভ্রমেই 
ইংরেজের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছিলেন,_এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
সেই সঙ্গে ইংরেজের আপল ্বর্ূপ তাঁদেব চোখে ধর] পড়েছিলঃ এবং তারা 
'তা অকপটে গকাশ করতেও দ্বিধা করেননি । ১৮৩৫-এ টাউন হলের 
সভায় রসিকরুষ্ণ মল্লিক কোম্পানীকে প্রদত্ত নতুন সনদের সত্যকার রূপটি 
উদ্ঘাটিত করে। “এ আইনের মূলগত উদ্দেহ হচ্ছে বৃটিশ স্বার্থ। এ আইন 
" ভারতবর্ষে উপকারের জন্ত বিধিবদ্ধ হয় নি। কোম্পানীর অংশীদারদের 
এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্তই এপ আইন করা হয়েছে। কোটি 
কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন কর্তাদের মনে স্থান পায় নি।” 
এই নতুন সনদের ধারাগুলি যে কতখানি অমানবিক এবং অবাস্তব তা 
ব্যাখ্যা করে তিনি সেই ধারাগুলিকে “কুৎসিত' বলে ঘোষণা করেন এবং 
*এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজদের নাম ও শক্তিকে মসীলিপ্ত করেছে” তাও 
বলতে দ্বিধা করেন নি।৫ 

ইংরেজ ভারতবধের যতই উপকার করুক, তারা যে 'লুঠকারি' ছাড়া আর 
কিছুই নয়, যদিও পূর্বের “লুঠকারি'দের সঙ্গে তাদের চারিত্রিক বৈষম্য আছে। 
এস কথা তারাই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন। “বেঙ্গল স্পে্টটর'-এ 
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প্রকাশিত “কোন পত্র গ্রেরক হইতে প্রাপ্ত, প্রবন্ধের শেষাংশে পূর্বেকার 
'লুঠকারক'দের সঙ্গে বর্তমান 'লুঠকারি+দের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। 
পূর্বেকার শাসনকালে শুধু ধনই লুষ্টিত হয়নি, বিষ্তাও হয়েছিল অপহৃত। কিন্ত 
'ব্তমান লুঠকারির1 এ দেশে শ্বাথিকার দৃঢ করিয়াছেন ও তাহাদিগের যগ্ঘপিও 
অন্যান্ত দোষ থাকুক তথাপি প্রজাদিগের বিছ্যাবুদ্ধি ও স্থবিচারার্থে যত্র করিতে 
্রবৃন্ত হইয়াছেন--.'*. এবং লেখক আস্তরিক ভাঁবে কামনা! করেছেন যাতে 
অনেক কালাবধি শু এবং মলিন পূর্বাঞ্চলের জ্ঞানসমুদ্র পশ্চিম দেশীয় 
জ্ঞানার্ণবের জল দ্বার! পুনর্বার পরিপূর্ণ এবং উজ্জল হয়” ।৬ 

'জন বুল' কর্তৃক ভারতীয় ডিমস্থিনীস” নামে আখ্যায়িত রামগোপাল 
ঘোষ ১৮৪৯-ব কালা কানের সমর্থনে লেখ! তীর পুস্তিকায় স্পষ্টই বলেছেন__ 
ব্যবসাস্থলে ও ব্যক্তিক সম্পর্কে তার মত ঘনিষ্ঠভাবে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে 
আসতে খুব কম ভারতীয়ই পেরেছেন, এবং ব্যক্তিগত ভাবে তিনি তদের 
কাছে কৃতজ্ঞও, কিন্তু ত| সত্বেও মফ:ম্বলে ইউরোপীয়দের অত্যাচারের কথা 
অকপটে বলতে, এবং আইনের ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি চাইতে তিনি দ্িধাগ্রস্ত হন নি। 
(প্রসঙ্গত ন্মরণীয় :_ রামমোহন-্অনুগামী দ্বারকানাথেব মনোভাব । ইউ- 
রোপীয়র। মফংস্বলের দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হবে-_একথ! ভাবতেও 
তাঁর কষ্ট হয়েছিল । ) 

এ যুগ ইংরেজের প্রতি মধ্যবিত্তের বিশ্বাসের, এবং সেইস্ত্রে কুতজ্ঞতার যুগ, 
এ যুগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন গভীরভাবে কেউ দেখেন নি। ভারতের 
জন্য ছুঃখবোধ এবং ইংরাজের প্রতি রুতজ্ঞতা-এ ছুই-ই ইয়ং বেঙ্গল” গোঠীর 
মধ্যে লক্ষ্যগোচর, তবু সে কৃতজ্ঞত! প্রকাশের ভঙ্গি ছিল সমালোচনাত্মক | 
ইংরেজের এ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পরিবর্তে তার সহায়তায় শক্তিমান 
হওয়াই ছিল শিক্ষিত গোর্গীর কামনা । এ্রতিহাসিক এই হ্বন্দবাদ ইংরেজী 
শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তায় ও আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই যুগে । ইংবেজের প্রতি 
মধ্যবিতের এই বিশ্বাস সর্বপ্রথম আহত হয় কালাকান্থন সম্পিত ঘটনায় । 

হিন্দু কলেজের রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের মধ্যে তাবাটাদ চক্রবর্তী, 
“ঘক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় রপিকরুষ্ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীফাদ 
মিত্র ও কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যদিও তিনি বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতি সম্পর্কে 
' আগ্রহী হন, এবং আলোচ্য পর্বে খ্রীষ্টের চরণে নিবেদিতপ্রাণ) গ্রতুতির নাম 
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উল্লেখযোগ্য । রাঁমগোপাল ঘোষ ও প্যারীঠাদ মিত্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক 
কার্ধকলাপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারাাদ, দক্ষিণারঞ্জন, রসিকরুঞ্ণ ও 
অক্ষকমার দর্ত বাষমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ছিলেন, এবং কমবেশি তার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন, এবং তীবরই প্রভাবে 55০9106101781% ৫০9০011095 ০ 
08600:81 1181769” এবং “০0091105'তে বিশ্বাসী ছিলেন । প্রথম যৌবনে তাদের 
অনেকে রামঘোহনের মতো! ইংরেজের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবান আন্দোলনের 
সমর্থক ছিলেন, এবং এর সমর্থনে “পার্থেনন'-এ তারা কলমও ধরেছিলেন। যদিও 
অনেকে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন । স্মরণীয় ১২. ২. ১৮৩০-এর 
হত্ডিয়া গেজেট”এ প্রকাশিত 00101158610 ০? [17018 প্রবন্ধ ( লেখক 
সম্ভবত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ) বামমোহনেব যতো তারাও ভারতীষদের 
উচ্চ পদাধিকাবের পক্ষে আন্দোলন করেন। পরবর্তীকালে “ইয়ংবেঙ জল” গোঠীর 
অনেকেই ( যেমন-_রসিককৃষ্ণ মলিক, শিবচন্দ্র দেব গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্ু 
মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতন্গ লাহিড়ী ও রাধানাথ শিকদার ) উচ্চ 
সরকারীপদ্দ লাভ করায় তাদের দৃষ্টি কিছুটা কোমল হলেও সবসময়েই 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কখনও তারা ইতস্তত করতেন না। ( ম্মরণীষঃ 
রাধানাথ শিকদারের ঘটনা, দ্র, ১, ৯, ১৬ সেপ্টেম্বর ও ১৭ অক্টোবর, ১৮৪২, 
বেল স্পেক্টির )। এই সব কারণেই ১৮৩৬, ২০ মে, “ইংলিশম্যান”এর 
একজন “হিন্দু সংবাদাতা” হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাজনৈতিক দৃষ্িভঙ্গিকে 
1201০81, আখ্যা দিতে কুষ্ঠিত হন নি। 

* ইয়ংবেঙ্গলের ধরমরশঘ়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকাশ মুখ্যত 
সাময্িক পত্রিকায় । ১৮৩০ থেকে ১৮৫৪ মস্যে তাদের পরিচালনায় কমপক্ষে 
সাতথানি পত্রিকা প্রকাণিত হয়েছিল । (১) দিপার্থেনন, ১৮৩*১ (২) দি 
এনকোয়েরার £ ১৮৩১১ (৩) জ্ঞানান্বেষণ £ ১৮৩১, (৪) দি হিন্দুপাঁওনিয়ার £ 
১৮৩০১ (৫) দ্দি বেঙ্গল স্পেক্টেটর ; ১৮৫২, (৬) দি কুইল £ ১৮৪৩ (71, 
(৭) মাসিক পত্রিকা £ ১৮৫৪ । 'পার্থেনন'এর প্রথম এবং সেই সঙ্গে শেষ 
সংখ্যায় তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য ভাষা পেয়েছে, 'জ্ঞানাম্বেষ এবং 
“এনকোয়েবার* মুখ্যত ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 
গ্রামরত | 'জ্ঞানান্বেষণ, প্রতিনিধি সমস্ত! ও যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্ত 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভাব্ুতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি সমর্থন করতে পারে নি। 


৩৪৪ উনবিংশ শতকের বাংলায় কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হিন্দু পাওনিয়ারে? 75500) 1[07019. 11091 [7016181519 ইত্যাদি লেখা 
বেরোতো'। দ্বিতীয় লেখাটিতে তার। ব্রিটিশ সরকারকে শ্বৈরাচাবী ও 
জনসাধারণের বঞ্চনার কথা বলতে একটুও ইতস্তত করেন নি। “দি কুইল" 
"এর সম্পাদক ছিলেন তারাঁচাদ। ১৮৪৩ গ্বীষ্টাব্ধ এটব প্রকাশকাল । এতে 
'রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম প্রবদ্ধসকল বাহির হইত'। দ্বিভাষিক “বেঙ্গল 
স্পেক্টেটর”-এর পৃষ্ঠায় রাজনীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল। 

“ইয়ংবেজল' গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতা ছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী । ৮. ২. 
১৮৪৩-এ সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারগ্ন 
মুখোপাধ্যায়ের [016 701992116 50206 01 616 12850 171012 (501001991১5 
0110017)91 0801986009? 20010০01109 00061 11) 7390891 
[১/251090". প্রবন্ধটি পাঠের সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডননের 
অশোভন আচরণের নিভীঁক প্রতিবাদ করেন তারা্টাদ চক্রবতী। এতে 
'ইংলিশম্যান' “ইয়ংবেঙ্গল' গোঠার নতুন নামকরণ করেন “চক্রবর্তী চক্র । 
যদিও দক্ষিণারপ্চনেব প্রবন্ধটিতে হৈ হৈ করার মত কিছু ছিল না এবং 
দক্ষিণারঞ্জন যে ব্রিটিশ শাসনেব শক্র নয__এ কথা রিচাসনেব মস্তুব্যের উষ্তবে 
দরক্ষিণারঞন জানাতে দ্বিধা করেন নি । এই প্রবন্ধে ভারতের দাবিদ্রের জন 
বিদেশী অধীনতাকে দায়ী করেছেন তিনি, প্রপ্ধটি তার রাজনৈতিক সচেতনতার 
নিখন (পরবর্তীকালে অবশ্য তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবভিত হয়েছিল )। এ 
তিনি বিচার বিভাগের ছুন্নীতির কথাও মুঞ্তক্ঠে বলেছেন। ইবংবেঙ্গলের 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম পরিচায়ক এই প্রবন্ধটি । 

(৪ 0) 

রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ হযেছিল রাজনৈতিক সভা ও সমিতিতেও 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে অভিজাত বাঙালীর নিজেদের স্বার্থরঙ্গ 
এবং বিভিন্ন দাবীদাওয়া সরকারের কাছে পেশ করার জন্য সংগঠিত হত 
খাকেন, এবং প্রধানত স্বার্থবুদ্ধির দ্বার পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সং 
স্থপন করতে আরম্ভ করেন। এই সব রাজনৈতিক সভাগুলিতে জনসাধারণে 
কোন ভূমিক! ছিল না, বিশেষ বিশেষ কোন গোষীই সেগুলির কাধকলা 
নিয়ন্ত্রিত করতেন। ' 

উনবিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধান ছুটি রাজনৈতিক সভার (ভূম্যধিকার 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাধারা! ৩7৫ 


সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি ) মধ্যে প্রথমটি বিস্তকৌলীন্য ও দ্বিতীয়টি 
বিছ্য।কৌলীন্যের প্রতিনিধি । জনসাধারণের সুখ-ছুঃখের শরিক তারা হতে 
পারেন নি বিত্ত অথবা বুদ্ধির আভিজাত্যের দক্ণ, এবং সেজন্য ছুটির কোনটিই 
সাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা পায় নি। ৮179 (০ ০৫1৪5 671515৫ 
00061 10910111 10811785) 01)07181 20209 ০? 11001 [061709515 516 
006 52776 10001), 200 %/1)0 88600 ০01. 1009179 1011005 10 01561] 
10010017001 [001109525 ০01 09011010981] 900110918101)-1 01556 (৮০ ) 
17)61500 06177501563 11760 011১ 70002 (09 ০0100101 ৫5107861012 
০0007301651) 1100181) £5509০181010+. এমনকি, ভূম্যধিকারী সভার 
প্রার্থনা মঞ্তুর করার অন্থকুলে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এব 
'লেখাও আমাদের চোখে পড়ে (ভূম্যধিকারী সভা, ৮ মে, ১৮৪৩)। 
চরিত্রের দিক দিয়ে ছুটি সভাই “বাজভক্ত' । এক বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ 
ধরক্ষণের ইচ্ছাই যে প্রথমটির তা” তার নাথেই স্বপ্রকাশ। যোগেশচন্দ্র বাগল 
এটিকে রাজনৈতিক সভার মর্যাদ। দিতে চান না। ভূমির সবযুক্ত সব লোক-_ 
দেশী-বিদেশী, হিন্দু-মুসলমান এর সভ্য হতে পারতেন। এখানে প্রত্যেক সভ্যকে 
প্রবেশমূলা হিসাবে € টাকা ও বাধিক ২৭ টাকা চাদা দিতে হতো। ১৮৩৮, 
এপ্রিল থেকে সভাটির পরিবতিত নাম হয় 1:9001101475 ১০০1০" । বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইগিয়া” সভার অন্যতম উদ্দে ছিল “ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বের 
চিরস্থাত্বিত্বে সাহায্য করা এবং “রাজবিন্রোহী না হইয়া এবং ইংলপ্তীয় রাজার 
আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা 
কর1।, এই শভা শোষক ও শোধষিতের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করতে 
চেয়েছিল। 

১৮৩৬ খ্রীটান্দে রান্ট্ীয় আলোচনার জন্য কালীনাথ রায চৌধুরী, দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ গ্রতৃতির 
উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় “বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভ1।' “সংবাদ প্রভাকর -এর 
তদানীন্তন »ম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এতে যোগ দেন। 

এটিই 'বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । 
এর একটি বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ধর্ম বিষয়ের বিচার আলোচন। 
এখানে হবে না । “যে সব রাজকার্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইঠ্ানিষ্টের ঘনিষ্ঠ 


৩৪৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও বোগেশচন্জর বাগল 


যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এ সভার মূল উদ্দেপ্ত। ব্রদ্ষসভা ও 
ধর্মসভার সভ্যদের দলাদলির জন্য এ সভ বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি ।৯০ 

১২ নবেম্বর, ১৮৩৭ জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দোশ্টে প্রতিষ্ঠিত হয় 
'ভূম্যধিকারী সভা । ডঃ বিমানবিহারী , মজুমদার একে 7৩ 005 
01893192010) 01? 361059819 ৮/10) & (5170 ঢ091161081 ০০6০৮ 
বলেছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন এর সম্পাদক; দ্বারকানাথ ঠাকুর; 
বাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ মিত্র, রামকমল সেন প্রভৃতি ছিলেন এর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । এই সময়কার বাজনীতি সচেতন ব্যক্তির। যে প্রত্যক্ষ 
ভাবে স্বার্থসচেতন ছিলেন তার পরিচয় এই সভার সংগঠকদের মিলনের 
মধ্যে । স্বার্থ রক্ষার জন্যই রামমোহন"শিষ্ত গ্রসন্নকুমার বুক্ষণশীল রাধাকান্তের 
হাতে হাত মিলাতে ইতন্তত করেননি। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি-_ 
ভূম্যধিকারী সভা তাদের আবেদন পেশ করতে। জমিদার ও প্রজার পক্ষে 
যুক্তভাবে, যদিও প্রজাদের সঙ্গে এ সভার কোন যোগ ছিলন!। 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডামের 
উদ্যোগে “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া' সোসাইটি; স্থাপিত হয় ভাবতবাসীর কল্যাণ ও 
ভারত সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। 
৩* নবেশ্বর, ভূম্যধিকারী সভা এ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করে এবং বিলেতে তাদের হয়ে আন্দোলন চালানোর 
ভার & সোসাইটির হাতে দেয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্বের প্রথমার্ধে এডামের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় “ব্রিটিশ ইত্ডিয়া এডভোকেট” । জর্জ টমসনের কলকাতা 
আসার অল্পদিন পরেই ১৭ জুলাই, ১৮৪৩ ভূম্যধিকারী সভায় দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের প্রস্তাবে ও বাধাকান্ত দেবের সমর্থনে বিলেতে তিনি তাদের এজেণ্ট 
নিষুক্ত হন। তিনি "জমিদার সভা" ও “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র 
মধ্যে যোগশ্ত্র রচনা করেন ॥ 

ঘ্বারকানাথ বিলেত থেকে ফেরার সময় টমসনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, 
এবং প্রধানত তারই উদ্যোগে, এবং হয়ংবেঙ্গলে'র আগ্রহে ২০ এপ্রিল, 
১৮৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটি “ঘাকে ভারতে 
নিএমান্ছগ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগের সম্মান দেওয়া চলে 1৯১ 
, এই সভাটি হবঙ্পস্থায়ী হয়েছিল। প্রথম বছর থেকেই এটির মধ্যে ক্ষয়ের 
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লক্ষণ দেখা যায়। ৯ সেপ্টে্বর, ১৮৪৩-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় মাত্র ১০ 
জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন (বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ১৬.৯.১৮৪৩ )। উচ্চ পদসমূহের 
ভারতীয়করণের ওপর এই সভা জোর দেয়, যার ফলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাজ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হুয় এবং রেজিস্ট্রেশন বিভাগের কিছু 
সংস্কারও সাধিত হয়। দ্বারকানাথ, বাধাকাস্ত দেব, ব্লামকমল সেন প্রভৃতি 
এই সভায় যোগ দেন নি। এর সম্পাদক প্যারীটাদ মিত্র ১৮৪৬-এ 
“ক্যালকাটা রিভিউ”তে € জুলাই ডিসেম্বর, ১৮৪৬) একটি লেখায় প্রজাদের 
ছুববস্থার অন্যান্ত কারণের সঙ্গে জমিদার মথব! তার প্রতিনিধির অত্যাচারের 
কথা উল্লেখ করেন। ১৮৭ মার্চ মাসে রামনাথ ঠাকুর এক সভায় বেঙ্গল 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি সম্পর্কে বলেন ষে, জমিদার সভা জমিদারের জন্য যা 
করেছে, এই ভা তাই করেছে রায়তদের জন্য । বল! বাহুল্য, নিরপেক্ষ 
বিচারে এ উক্তি সমর্থনযোগ্য নয় । 

১৮৪৪ প্রষ্টান্বে বেখুন সাহেব মফঃম্বলের ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার 
মধ্যে আনার জন্ত চারটি আইনের খসড়া! প্রস্তুত করেন । ইউরোপীয়রা তাদের 
স্থবিধা বিলোপের আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে এর নাম দিল “কালা কানন, । 
(বাধাকাস্ত দেব একে সমর্থন করে এর নাম দিয়েছিলেন “সাদা কানন 
1010৩ 4১০)। তাদের প্রবল বিক্ষোভে বিলটি খসডা 'বস্থায় রয়ে গেল। 
রামগোপাল ঘোষ একটি পুস্তিকা প্রকাশ ক'রে এর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ 
করতে চেয়েছিলেন বলে ইউরোপীয়বা অসন্তষ্ট হয়ে তাকে 'এগ্রি-হর্টি কালচার 
সোসাইটি'র ভাইস্-প্রেমিডেন্ট প্র থেকে অপসারিত করলো'। ভারতীয়দের 
এই অপমান, এই বেদনাই ভাষা পেতে চাইল ২৯ অক্টোবর, ১৮৫১-এ 
স্থাপিত ভারতবষাঁয় সভায়, যেটি ১৪ সেপ্টেপ্বর, ১৮৫১-এ মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
সভাপতিত্বে স্থাপিত ন্যাশানাল এসোসিয়েশন-এরই নবরূপ। “বেজল 
হরকরা” ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫১ তারিখে 2২6৬15৫1 0 191001)910619" 
5০০15, শিরোনামে এই সভা প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। 
( উল্লেখ্য, শাশানাল এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্তের মধ্যে বাজভক্তির কোন 
উল্লেখ ছিলনা, যদিও 98101078:5 10583-এর উপর গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়েছিল। অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তি ন্যাশানাল" নামটি দেখে শঙ্কিত হয়ে 
পড়েছিলেন। উদ্চোক্তাদের সবাই ছিলেন ধনিক সম্প্রদায়তৃক্ত।) পরবতী 


৩৪৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সভাটির মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের ত্বার্থ রক্ষার কথ। স্ৃস্পষ্ট। এতে মিলিত 
হলেন রক্ষণশীল, আপোসপন্থী ও ডিরোজিওব-শিষ্ক দল। ইউরোপীয়র। কেউ 
এর সভ্য হননি, আর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ রক্ষাই 
ছিল এর মূল উদ্দেশ্ট। এই সভা! বাহিক ভাবে সকলের জন্য হলেও 
নিম্নবিত্ত জনসাধারণের কোন স্থান এখানে ছিলনা । সভ। জনসংযোগের 
কোন চেষ্টাই করেনি, জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ এখানে ভাষ পায়নি। 
“কেউ সাধারণ সভ্য হতে চাইলে তাকে অগ্রিম বাধিক চাদা হিসাবে অন্তত 
৫০ টাকা! দিতে হত। স্পষ্টতই, নিম্নবিত জনসাধারণের পক্ষে তা সম্ভব 
ছিলনা; সেজন্য তারা এটিকে নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। নিজেদের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য রক্ষণশীল, আপোস পন্থী, একদা উগ্রপন্থী “ইয়ং বেঙ্গল সবাই' 
মিলিত হয়েছিলেন এখানে । এটি যে ধনীদের বেনামদার প্রতিষ্ঠান ছিল 
তার একটি অন্রান্ত প্রমাণ ১৮৫২ খ্রষ্টাব্ধে এই সভা লগ্নে তাদের হয়ে 
তদ্দির করার জন্য একজন এজেণ্টের পেছনে ১২,৯৭৪ টাকা, ১১ আনা, 
৪ পাই খরচ করেছিল। সরকারের চোখে এটি ছিল অভিজাতদের সভা । 
জমিদার সম্প্রদায়ই ছিলেন এর প্রধান অংশ। তখন জমিদারীই ছিল 
সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের প্রথম ধাপ এবং এই সভাও প্রধানত 
তাদেরই স্বার্থবক্ষমী ছিল আর পরিণামে পুরোপুরি জমিদার সভা! হয়ে 
দাড়ালো ১২ অর্থাৎ জমিদার সভার উদ্দেশ্য যেমন তার নামেই ধর] পড়তো, 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্ত ধর পড়েছিল তার নামে নয়, 
তার কাজে । এক কথায়_-উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক সভা 
গুলির ধর্ম ছিল জনসংযোগ নয়, জনবিচ্ছিন্নতা । 
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বাংলার 'বজাগরণ ঃ নাটক ও নাট্যখান্রা 
ডঃ অরুণ সান্যাল 


উনবিংশ শতাব্দীকে আমর রে'নেশাস ব! নবজাগরণের কাল বলেই চিহিতি 
করে থাকি । এই নবজাগরণের স্চনায় আছে আত্মপ্রতিষ্টার আকাজ্কা 
আর পরিণতিতে স্বাধীনতার দুরন্ত স্পৃহা । উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেই একদিন বাঙালী মনীষ। অনুভব 
করল আপন দেন্য ; বুঝল আজ্মমর্ধাদা বিসর্জন দেবার অর্থ আত্ম-অবনতি 
আর এই আম্ম-অবনতির মধ্যেই রষেছে জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তির 
বীজ নিহিত। এই উপলদ্ধিই বাঙালীকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের আকাজ্ফায় 
উদ্বেল করে তুলল । রাজা রামমোহন রাষের কার্ধাবলীর মধ্যে তারই 
সূচনা । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সমাজসচেতন করে তুলতে 
পারলে আসবে আত্মজাগরণ, আর ই আত্ম-জাগরণের কালই হবে সর্বাত্মক 
জাগরণের উষালগ্ন। তাই তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু 
করেছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, ধর্মকে বিচার 
করেছিলেন বাস্তব প্রয়োজনের দুটি দিয়ে । এক কথায়, বাজ! রামমোহন বায় 
নব্য জাতীয়তাবাদের মস্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। 

রাজ! রামমোহন যখন অগ্রগতির পথে জাতিকে চালিত করতে আগ্রহী 
তখন গৌড়াপস্থী বাঁধাকান্ত দেব বাহাছুর প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রাচীন প্রথান্ছসরণেই 
হলেন আকাজ্ষী। অন্যদিকে, হিন্দু কলেজের ডিবোজিও-পন্থী ছাত্রেরা 
ইংবেজীয়ানার মাদকতায় কিছুটা! মন্ততার পরিচয় দিলেও একথ! অনস্বীকার্য 
যে, এই কলেঙ্জের প্রতিভাধর ছাত্রের! রাজা রামমোহন রায়ের নব্য জাতীয়তা- 
বোধের উত্তরসাধকরূপে বিচিত্র কর্মে লিপ্ত হন বলেই এঁদেরই কর্ম-সাধনার 
ফলম্বরূপ বাংলাদেশে অভিব্যক্তি ঘটে দেশহিতৈষণার, শবদেশপ্রেমের ও 
জাতীয়তাবোধের । | 

লক্ষ্য করার বিষয়, উর্নবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে জাতির জীবনে 
ক্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চারণে বাংল! সাহিত্য, বিশেষত 


ংলার নবজাগরণ : নাটক ও নাট।শালা ৩৫১ 


বাংলা নাটক, সবিশেষ 'ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আমার এই আলোচনা 
ুধুমাত্র নাট্যালোচনার মধোই সীমাবদ্ধ । 
॥ দুই 

আগেই উল্লেখ করেছি যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্ততম প্রধান 
ছুটি লক্ষণ হল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ | বাজ! রামঘোহনের সমসাময়িক 
প্রিন্স দ্বারকানাথের কার্ধাবলীতেও যে এই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের 
অঙ্কবোদগম হয়েছিল তাব প্রমাণ আছে তার নিজেব বক্তব্য ও 'জমিদার 
সভার প্রতিষ্ঠায় । ১৮৪২ খুষ্টান্দে বিলাত যাক্জার উদ্দেগ্ত বর্ণনা করতে গিষে 
স্বারকানাথ বলেন: মামার জীবনের প্রধান উদ্দেন্ঠও স্বদেশের উন্নতি 
সাধন ।” এই প্রসঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত 'ভূম্যধিকারী সভা” বা জমিদার সভা"র 
উল্লেখ প্রত্যাশিত। এই সভার উদ্দেশ্টেব বর্ণনাসমস্বিত মুখপত্রটি 
তৎকালীন জাতীয়চেতনার একটি মুল্যবান দলিল। এই মুখপত্রটিতে বলা 
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০7: 90171916810, 21710 15)6001770 211 60105117685) 15 (০ 06 0256৫ 
91 (116 77050 0101567321 200 1109121 0110010159, 05 0015 
002118090101) 0 00176 165 116101091 09106 605 19959655100 01 
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রাজা রামমোহন ও প্রিন্স ছ্বারকানাথের স্বদেশচিস্তার অর্থ শুধুমান্র 
. পরাধীনতার ক্ষোভ অন্তরে পোষণ করা নয় ; তা ছিল শিক্ষায়। শিল্পে, ধর্মে, 
স্কৃতিতে স্বদেশেব সার্বিক জাগরণ ও উন্নয়ন । এই বিশিষ্ট স্বদেশ-ভাবনাই 
পরবর্ত্ণ স্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল মহখি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে--যিনি তত্বরঞ্জিনী 
সভ। ( পরে. তন্ববোধিনী মভা২ ) ও তন্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 
তববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা ছিল মহধির জীবনের অন্ততম প্রধান কীতি। 
ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £- “বস্তুত তত্ববোধিনী সভ। প্রতিষ্ঠা 
দেবেজ্্নীথের জীবনের একটি প্রধান কীতি ।*-*-**তখনকার শিক্ষিত সমাজের 
্বধর্মে অনাস্থা, শ্বসংস্কৃতির উপর অশ্রদ্ধা ও পরাহুচিকীর্যার বিরুদ্ধে তিনি 
আন্দোলন শুরু করলেন । ও 

স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত দেবেন্দ্রনাথ যখন নানামুখী কর্মপ্রচেষ্টায় লিপ্ত 


৩৫২ উনবিংশ এতকেব বাংলার কথা ও যোগেশচন্ত্র বাগন 


তখন তিনি তার ভ্নতম সহযোগী রূপে পেয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র ও 
বাজনাবায়ণ বন্থকে। এদের প্রচেষ্টাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেল! বা জাতীয়- 
মেলা ১৮৬৭ খুষ্টাব্বে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এই জাতীঘ মেলা প্রসঙ্গে 
লিখেছেন : জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় নাট্যশালা, জাতীয় 
বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় সভ', জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষিত 
সমাজের মধ্যে প্রেরণা জোগাইয়াছে হিন্টুমেল! বা জাতীষমেলা।”৪ প্ররুতপক্ষে, 
হিন্দুমেলা ছিল বাংলাদেশের মানবতাঁবোধ, শ্বদেশচিস্তা, জাতীয়চেতনা ও 
স্বাধীনতাস্পৃহার সার্থক প্রকাশ ক্ষেত্র। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা তাই* এক 
এতিহাসিক ঘটন।। যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটন। জাতীষ স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে নবশোপালে মিত্রের আবির্ভাব । 

উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশীমেলাব অন্তম প্রধান পুরুষ নবগোপাল মিত্র 
সম্পর্কে লিখতে বসে শ্রীমনোমোহন বস্থ তার এমধ্যস্থ' পত্রিকায় মস্তব্য 
করেছিলেন : অত্র বঙ্গদেশে বাবু নবগোপাল মিত্র সেই জাতীযভাবের প্রথম 
ভাবুক ও প্রধান কর্তা ।**-তাহার মুখে “জাতীয় জাতীয় জাতীয় ।' তাহার 
সকল কার্য "জাতীয় জাতীয় জাতীয়” । এই প্রসঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি 
স্মরণীয় £ “নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশনাল নবগোপাল, 
তিনিই সবপ্রথম ন্যাশনাল কথাটার প্রচলন করেন।”« প্রকৃত পক্ষে 
নবগোপালের সমস্ত কাজই ছিল জাতীয় 'আখ্যায় ভূষিত। তার' প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দু মেলাও তাই পরিচিত ছিল জাতীয় মেলা বলে। এই জাতীয় মেলা 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নধগোপাল মিত্রের সঙ্গে মহধি ব্যতীত আর ধার নাম 
বিশেষভাবে জড়িত তিনি হলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ সঙ্গীত, নাটক, শিল্পচর্চ 
--সকল বিষয়েই গণেন্দ্রনাথের অপরিসীম উতপাহ ছিল। এবই উদ্যোগে 
তৎকালীন বাংলাদেশে দেশীয় নাট্যচর্চাব স্থত্রপাঁত। ১৮৭২ খুষ্টাব্ধে জাতীয় 
নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে ধাদের উদ্চেগ ছিল তাদের অনেকেই এই জাতীয় 
মেলা থেকেই প্রেরণা লাভ করেন। বলা বাহুল্য, জাতীয় বঙ্গশাল প্রতিষ্ঠা 

ংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে মহৎ তাৎপর্যপূর্ব এক গুকত্বপূর্ণ ঘটন!। 
॥ ডিন ॥ ৃ 

প্রথম জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২ খুষ্টাব্ধে। নাম হয় "ন্যাশনাল 

থিয়েটার । কিন্তু ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালী জাতির নাট্য-সাধনার 


বাংলার নবজগর্ণ 2 নাতক ও শাঙড/শানা ৩৬৩ 


ধার। তার বহু পূব থেকেই প্রবাহিত হতে শুক করেছিল। উল্লেখযোগ্য থে, 
বাঙালীর নাট্য-সাধনার পাশ্চাত্যমুখী ধারার উংসমুগ খুলে দিষেছিলেন একজন 
বিদেশী। জাতিতে রুশ এই শিল্পীব নম গ্রেবাসিম স্টেপানোভিচ লেবেদেফ/ 
ঘিনি ১৭৯৫ থুষ্টান্ধে নিজের র্থব্যয়ে একটি বঙ্গালয নির্মাণ করেন এবং বাঙ।লী 
জাতির উদ্দেশে সেই বঙ্গালয উৎসর্গ কনে নাদ দেন দবেঙ্গণী খিষেটাব?। 
এই বঙ্গালযেই প্রথম পাশ্চাতা নীতি-অন্মাবী বাংলা নাটক “কাল্পনিক সংবদল' 
(77510158013 নাটকের '্নৃদিত বপ) শডিনীত হয় এ একই সালে) 
বাঙালীর নাটাসাধনার স্ত্রপাত এইখান থেকেই 1৬ 

লেবেদেফের প্রচেষ্টাৰ পব প্রসঃকুমাধ ঠাকুব প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু থিষেটাব"-এ 
অথব। নবীনচন্দ্র বন্থুর বাড়ীতে নিথিত মঞ্চে নাট্যচর্চা চলতে থাকে ॥ ১৮৩১ 
ৃষ্টাব্দেব ২৮শে ডিসেম্বর জোভার্ঈকোব ঠাকুব বাঁডীতে থে হিন্দু থিয়েটারের 
ঘ্ারোদঘাটন হঘ তাই ছিল নব্য বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা। কিন্তু এ 
নাট্যালযে প্রধানত সংস্কৃত ও ইংবাজী নাটাকেব মভিনঘেবই আযোঙ্গন হত। 
তাই নব্য বাঙালীর নাটযধসাম্বাদনের তপ্তি ঘটাতে পাবেনি। এই সময় 
একাধিক ইংবালী রঙ্গমণ্জ কিছু ধনী বাওাপীব মনোরগন করত। এই ধরণের 
অভিনয় দেখে যে বাঙালীদের বসতৃপ্ঠি ঘটত ন| তাব অঙ্গ দৃষ্টান্ত আছে।' 

১৮৫৪ খৃষ্টানদের ৫€ই মে তারিখে এই ধবণেরহই এক নাটা-প্রচেষ্টা দেখা 
গেল জোড়ার্সাকোব প্য।বিমোহন বন্থব বাড়ীতে । ইত্রাজী নাটকটি ছিল 
শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব উইলিম্বন সেক্সগীয়বের “জুলিযাঁস্‌ সীজার' | এই নাট্যানষ্ঠান 
দেখাব পর তৎকালীন সংবাদপত্রে এব সশালোচন। প্রকাশিত হয। সেই সব 
সযালোচনায় উদ্যোক্তাদের মহৎ উদ্দেশ্ের স্বীকৃতি জানিয়েও বলা হয়েছিল 
যে, এই উদ্দেশ্য মহত্ব তাঙ্পর্য লাভ কবতে পারত যদি ্টগ্চোক্সাবা অভিনযের 
জন্য বিদেশী নাটক শির্বাচন না কবে বাঙালী দর্ণকদেব বসবোপুকে তৃপ ও 
ক্টিকে পরিণীনিত করার লঙ্গল্প নিষে দেশা শাটক নির্বাচন করতেন। 
এই ধক্তব্যেক উপর জোব দিয়ে “হিন্দু, পেটিযট? পত্রিকাষ লেখা হয়েছিল £ 
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৩৫৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্জ বাগল 


91011178105 1000 119৮/ 116 00091 0175 11150107010 12150 01 001 
০৫008/6৫ 0001701511167) [00 ৮/৩ 02111060811] 10901 00. ৬/10৩1) 
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01955 200 ৬০ 5111 019100196 0301 9080059$,%৮ লক্ষ্য করাবু বিষয়-- 
সংবাদপত্রটিও নাট্যানষ্ঠানকে জাতীয় নাট্যানুষঠান রূপে উপস্থাপিত করার ইঙ্গিত 
দিয়ে সময়-সচেতনতারই পরিচয় দ্িয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা চলে যে, বাঙালী 
'অভিনেতীবা বিদেশী নাটকের অভিনয করলেও এবং দর্শকেরা বিদেশী নাটক 
দেখলেও তাদের নাট্যান্থরাগ দিল খাঁটি স্বদেশী । সংবাদপত্রের সমালোচনাতেও 
সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তবে ১৮৭২ খুষ্টাব্দে জাতীয় রঙ্গালয় 
প্রতিঠার ক্ষেত্রটি যে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল--তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
ন্যাশনাল থিষেটারের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্ততির আরও একটি দিক ছিল। 
একদিকে বাঙ্গালীদের দ্বারা ইংরাজী নাটকের অভিনম্ব হলেও অন্যদিকে 
স্কৃত ও কিছু কিছু বাংলা নাটকের অভিনয় আযোজনও চলছিল । তারই 
বর্ণনী দিয়েছেন প্রখ্যাত শৌখিন অভিনেতা শ্রীমহেন্্নাথ মুখোপাধ্যাষ। 
এই বিবরণ সঞ্চ পর্বের বিববণ। এই বিবরণ অনুযায়ী প্রথম পর্ব অনুষ্টিত 
হয় চডকডাঙ্গার রামজয় বসাঁকের বাড়ীতে “কুলীনকুল সর্বন্থ' নাট্যনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে । দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান হয় ছাতুবাঁবুর ( আশুতোষ দেব ) বাড়ীতে 
শকুস্তলাঁ অভিনয়ে। তৃতীয়' ও চতুর্থ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় পাইকপাড়ার 
রাজাদের গুহে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে । পাইকপাড়ার রাজাদের 
বেলগাছিয়া মঞ্চে “বত্বাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মাইকেল ক্ষোভ 
প্রকাশ করে লিখেছিলেন__অলীক কুনাট্য রঙ্গে/মজে লোক বাটে বঙ্গে" 
এবং বাংলা ভাষায় সার্ধক নাটক রচনার দুঢ়সক্বল্ল ঘোষণা করেছিলেন । 
পঞ্চম পর্বের নাট্যান্থষ্ঠান “বিধবা! বিবাহ নাটক" । উমেশচন্ত্র মিত্র লিখিত 
এই নাটকটির অভিনয় হয় সিছুরিয়। পন্টীতে মেট্রোপলিটন কলেজে । যষ্ঠ 
পর্বের অভিনয় “যালবিকাগ্রিমিত্রম্ । নাটকটি অভিনীত হয় পাথুরিম়াঘাটার 
গোপীমোহন ঠাকুরের গৃহে । এখানে আরও যে-সব নাটক অভিনীত হয়েছিল 
সেগুলি হল “বিগ্যান্ন্দর', “কুক্সিনীহরণ, িভয় সংকট” “বুড়ো শালিখের 
ঘাড়ে বে”, “বুঝলে কিনা' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন । 


বাংলার নবজাগরণ £ নাটক ও নাট্যশালা ৩৫৫ 


ঠাকুর বাড়ীতে ( পাথুরিয়াঘাটা ) থিয়েটারের জন্য ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্টাসাগর, 
মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঞ্ছুপি, দীষ্ছ ঘোষ প্রমুখদের নিয়ে একটি কার্ধ- 
নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল ।৯ 
এই সমস্ত ধনী ও বাজারাই ছিলেন তখন মূলত নাট্যচর্চার প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক । পাইকপাড়ার রাজাদের চই জনের একজনের মৃত্যু হলে 
নাটকে রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছেদ পডল। অন্যান্ত ধনীদের উৎসাহের 
উৎসমুখও শুকিয়ে আসতে লাগল । নিমাইচাদ শীলের “কাদন্বরী” নাটকের 
্রস্তাবনায় তাই আক্ষেপ করে লেখা হয়েছিল £ 
“একি বিপির বিড়ম্বনা ভারতবরষে 
কূরসে পুরিলো পুন, কপালেরি দোষে । 
দেশের দ্রর্দিশ। হেরি, গুণি মনে, যত কৰি 
সরস বস-মাঁপুরী প্রকাশিরে অন্থতোষে । 
নাটকের অভিনয়, হতেছিল দ্বেশময 
পুন বিধি বাদী হয়ে, ঘুচাইল সব শেষে +৩ 
আনন্দের কথা, এই আক্ষেপ বেশী দিন স্থাধী হয়নি। কারণ ধনীর 
পষ্ঠপোষকতাবিহীন জাতীয় সংস্কৃতির প্রায়রুদ্ধ ধারাকে আবাহন করার 
জন্যে এগিয়ে এলেন বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্বেবাঁ; এগিয়ে এলেন 
অর্ধেনদুশেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস থর, অমুতলাল বঙ্গ গ্মুখ 
নাট্য সাধকেরা। প্রতিষ্ঠিত হল সাধারণ বঙ্গালয় যা ন্তাশনাল থিয়েটার” নাম 
'নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল ১৮৭২ থুষ্টাবে । 
॥ চার ॥ 
জোড়ার্সাকৌর মধুসূদন সাহ্যালের বাড়ীতে ১৮৭২-এ স্থাপিত ন্যাশনাল 
থিয়েটারে "ই ডিসে্বর অভিনীত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ' 
নাটক। এই নাটকটি বচনায় নাট্যকার যে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন 
এবং নির্বাচনে নির্বাচকের| যে ছুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা! কিন্ত 
আকস্মিকভাবে অজিত হয়নি ; সেই ইতিহাসের বর্ণনা দিতে বসে প্রধ্যাত 
নাট্যকার মল্সথ বায় লিখেছেন £ “ইংবেজ শাসন ব্যবস্থার মূলে ছিলো 
বণিকীচিত্তাযার অন্তর বঞ্চনা ও শঠতা। যেন তেন প্রকারেণ আত্মন্কীতি 
ঘটানোই যেখানে লক্ষ, সর্বপ্রকার অনাচার ও ব্যড্চার সেখানে নিত্যসহচর ॥ 


৩৫৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেখচন্দ্র বাগল 


শত বসর শোষিত জনসাধারণের বিক্ষোভের ধুমায়মান বহি ১৮৫ 
সালে সিপাহী বিদ্রোহ রূপে অকম্মাৎ দাবানলের মত বিস্তারিত হয়ে 
পড়লো সারা উত্তর ভারতে । ভারতের মুক্তি-প্রচেষ্টা এই প্রথম প্রবাশ্ 
রূপ গ্রহণ করলো । কিন্তু এই বিদ্রোহ প্রথম জনবিদ্রোহ হলেও দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করেনি । শিক্ষিত অস্প্রদায় তখনো 
ইংবেজের শৌর্ধে, চাতুর্ষে, দর্শনে, কাব্যে মন্ত্রমপ্ধ ছিলেন, সরাসরি 
সশস্ত্র বিদ্রোহ তাদের কান্য ছিলনা; এ ছাড়া ভ্রান্ত মর্ধাদ(বোধ তাদেরকে 
সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। স্থপরিকল্পিত নেতৃত্বের 
অভাব ও শিক্ষিত চিন্তানায়কদের অসহযোগিতার ফলে ব্র্থ হ'ল সিপাহী 
বিদ্রোহ ।” ** আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এই বিদ্রোহের অগ্রিম্পশ দেশের 
শিক্ষিত মানসে যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া স্থট্টি কবেছিল তারই প্রমাণ পাওয়। 
গেল ১৮৫৯ খুষ্টান্বে রচিত বঙ্গল।ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পপদ্মিনী” উপাখা।নে। 
স্বাজাতা-বোধের তীত্র স্ুরটি ধ্বনিত হল কাবঝরূপে। এই সালেই 
প্রকাশিত হল দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ' নাটণ। দীঘ দিনের অত্যাচারে 
জর্জবিত নিগীড়িত মানুষের মর্শবেদনা মূর্ত হয়ে উঠল এই নাটকে । 
বেনিয়া ইংরেজদের অত্যাচার থেকেই জন্ম নিণ প্রতিরোধ | এই প্রতিবোধ 
প্রথম দিকে “বাহুর বলিষ্ঠতার চেয়ে লেখনীর তীক্ষতাকেই বেশি আশ্রয় 
করেছিল । সর্বসাধারণের বেদনা ও পাবস্পরিক সহানুভূতি সেদিন বাংলার 
নাটক ও নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই গ্রকাশিত হয়েছিল । নাটকের চেয়ে 
জাতীর বেদনাকে সবসাধারশের কাচ্চে তুলে ধরার অন্য কোন শ্রেষ্ঠতর 
মাধ্যম সেদিন ছিলো। না । সমগ্র দেশের এই অসহায় বেদনাকে প্রকাশ করলেন 
দীনবন্ধু মিত্র তীত্র বিক্ষোভের রূপ দিয়ে তার 'নীলদর্পণ” নাটকে 1” *২ 

বল! চলে, 'নীলদর্পণ' নাটক রচনাব মধ্য দিয়েই এতাবৎকাল বাংলায় 
রচিত ও অভিনীত নাটকের গোত্রান্তধ ঘটল। কারণ, ইত্তিপূর্বে যে সমস্ত 
অনুবাদ নাটক ও সামাজিক সমস্তামূলক নাটক ও প্রহসন রচিত হচ্ছিল 
সেগুলো এককভাবে ব! একত্রে জাতির সামাজিক-অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক 
অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চারে আত্মঘোষণা করেনি। '্লীলদর্পণ, নাটকে এই 
তিন দিকেই শুধু অলি সংকেত ছিলনা, সেই সঙ্গে ছিল অত্যাচারী ইংরেজ- 
শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আহবান। 


বাংলার নবজাগরণ নাটক ও নাট্যশাল। ৩৫৭ 


এই নাটকটি জাতির জীবনে কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই 
সাক্ষ্য আছে শ্রদ্ধে্ম শিবনাথ শাস্্রীর বর্ণনায় "আমাদের মন যখন অল্লাধিক 
পরিমাণে উত্তেজিত তখন ১৮৬৭ সালের শেষ ভাগে “নীলদর্পণ নাটক 
প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উদ্কাপাত হইল; এ নাটক 
(কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেলনা ; ঘটনাসকল সত্য 
(কিনা অনুসন্ধান করিবার সমস্থ পাওয়া খেলনা; নীলদর্পণ আমাধিগকে ব্যন্ত 
(?) করিয়া ফেল্লি।” *৩ 

জাতির চরম সংকটে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র নাটক বচনার মাধ্যমে 
যে গৌরবময় এতিহ হৃষ্ঠি করলেন তা যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি অবিল্মরূণীয় 
ন্যাশনাল খিয়েটাবের দৃ ভূমিকা । বাংলার নবজাগবণে তাই বাংলা নাটক ও 
নাট্যশালার ভূমিকা শুধু গুরত্বপূর্ণ ই নয়, এ্রতিহাসিকও বটে। 

যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকেব দল জাতীম্ম নঙ্গালষ স্থাপন ক'রে ও শীলদর্পণ' 
নাটক অভিনয় ক'রে বাঙ্গালীব সংস্কৃতি সাধনা ধাবাকে প্রাণবন্ত কবে 
তুলে নতুন খাতে বইয়ে দিতে পেখেছিলেন, তাবাই আবার জাতীয় 
মেলার সপ্তম অধিবেশনে “ভাবতমাতার বিলাপ” নাটকটির অভিনয় ক'রে 
বাঙালী দর্শকের হৃদয়ে জাগিয়ে দিযোছলেন জাতীয় ভাবোদ্দীপনা। সেই 
মর্মস্পশী অভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রণথ তার “ঘরোয়।-তে। 
“তৎকালীন ভারতের ও ভারত সন্তানদের ছুববস্থ। প্রদর্শনই ছিল এই নাটকের 
উদ্দেশ্য । নাটকটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ভারতলক্মীর মুখে ছুটি 
গান সংযোজিত হয়। একটি “মলিন মুখ চন্্রমা ভারত তোমারি, অন্তি 
"দেখ গো ভারতমাতা”।৯৪ এই নাটকটির অভিনয় দর্শনে আবেগমথিত 
দর্শকবৃন্দ শেষ পর্যন্ত অশ্রু বিসর্জন না ক'রে পাবেন নি। 

॥ পাচ ॥ 

জাতীয় জাগরণে বিশেষত নারীজাগরণে জাতীয় রঙ্গালয়ের ভূমিকা 
ছিল অনন্ত । বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, জাতীয় 
রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীসমাজ তৎকালীন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত হবার অবকাশ পেয়েছিল। আজ থেকে একশো বছর আগে 
যখন গৃহস্থ নারীর পক্ষে 'সাহিত্যচর্চা দুঃসাহসিকতার পর্যায়ে 
পড়ত, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই সময়ে স্বনামে ও বেনামে বেশ 


৩৫৮ উনবিংশ শতকেয় বাংলার কথা ও যৌগেশচন্দ্র বাগল 


কয়েকজন মহিলা নাটক বচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যের 
মানদণ্ডে বিচার করলে এই সব বচনার অনেকগুলোই হয়ত বসোত্তীর্ণ 
হবার গৌরব অর্জনে ব্যর্থ হবে, কিন্তু একথা অনম্থীকার্ধ যে, লেই সব 
রচনার মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছে বন্দী নারী-মানসিকতা। জাতীয় বঙ্গালয়ের 
প্রতিষ্ঠাই নারী মানসিকতার এই মুক্তিতে জুগিয়েছে প্ররুত প্রেরণা । 

সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যে দু-একটি নাটক নারীদের 
দ্বারা রচিত হয়েছিল তার অন্তত একটি প্রমাণ ১৮৬১ খুষ্টান্দে প্রকাশিত 
উর্বশী” নাটক। রচয়িত্রীর নাম ছিল “দ্বিজতনয়া"_ প্রকৃত নাম কামিনী 
কুন্দরী দ্াসী। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেশ কয়েকজন 
মহিল! নাট্যকার নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন লক্ষমীমণি দেবী, স্কুমারী দত্ত ( গোলাপী ), নয়নতারা দে” 
্রফুল্পনলিনী দাসী ও স্বর্ণকুমারী দেবী 1১৫ 

অভিনেত্রী স্থকুমারী দত্ত ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে “অপূর্বব সতী” নাটকটি বচনা 
করেন তার বিষয়বস্ত ছিল পতিতা-কন্যার প্রেমনিষ্ঠা । বিষয়বস্তর বিচারে 
এই নাটকটিকে উনিশ শতকী নারী মানসিকতার মুক্তিব দিকদর্শন বলা 
অত্যুক্তি নয়। প্রসঙ্গত গিরীক্্রমোহিনী দাসীর “সন্যাসিনী বা যীরাবাঈ, 
নাটকটির উল্লেখ করতে হয়। এই নাটকে গিরীন্দ্রমোহিনী মীরাবাঈ-এর 
অলৌকিক জীবনকাহিনী বাস্তব জীবনের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যে 
সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাতীত। ঘটন। সংস্থাপনে, চবিত্র 
স্যটটিতে, জটিল ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে এই নাটকে নিঃসন্দেহে আধুনিকতার 
সমস্ত লক্ষণই বর্তমান । বিশেষ, এই নাটকের “শ্রুতি” চরিত্রটি তৎকালীন, 
নাবীসমাজের গতানুগতিক জীবনধাবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের এক জীবস্ত 
প্রতিমৃত্তি। 

॥ ছয় ॥ 

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত দীনবন্ধু মিজ্রের “নীলদর্পণ নাটকে 
ইংরেজদের অত্যাচারে জর্জরিত চাষীদের জীবন যন্ত্রণার কথা অতি 
বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হলেও স্বাধীনতার স্পৃহা ও দেশপ্রেমের প্রথম 
' সার্থক রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি-নাট্যকার ম্লাইকেল মধুক্থদনের 
“কৃষ্তকুমারী” নাটকে । ১৮৬১ খ্ষ্টাব্বে নাট্যকার মধুস্ছদন রচিত বাংলার, 


ংলার নবজাগরণ £ নাটক ও নাট্যশালা ৩৫৯ 


এই প্রথম দেশাত্মবোধক এঁতিহাসিক নাটকে দেশের স্বাধীনতাকামী ভীম 
সিংহের আক্ষেপ সমগ্র পরাধীন জাতির আক্ষেপ হিসেবেই প্রকাশিত 
হযেছে । ভীম সিংহ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবে বলেছেনঃ “এ ভাঁবতভূমির 
কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের প্বকালীন বৃত্তান্ত সকল ম্মবণ হলো, 
আমবা যে মন্ুয্য, কোন মতেই এত বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে 
আমাদেব প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পাবিনে। হায়! 
হায়! যেমন কোন লবণান্ব-তরঙ্গ কোন হুমিষ্টবাবি নদীতে প্রবেশ করে 
তার সুস্বাদ নষ্ট করে এ দুষ্ট যবন্দলও সেইরূপ এ দেশেব সর্বনাশ করেছে। 
ভগবতি ; আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো ?”১১ 
মাইকেলের নাটকে এই স্বাধীনতা লাভের যে আকাজ্কার আকুলতার 
বপট্ুকু চিত্রিত হয়েছে তাই আরও স্পষ্টতব হযে উঠেছে তার পরবর্তী- 
কালের নাট্য-র্টাদের হাতে । মাইকেল মণুন্ুদনের নাটারচনাব অল্পদিনের 
মধ্যেই বিভিন্ন জাতের নাটকের সঙ্গে রচিত ও অভিনীত হতে লাগল 
নানা দেশাত্মবোধক নাটক; তাদের কোনটিতে প্রত্যক্ষ, কোনটিতে পরোক্ষ 
ভাবে জাতীয় চেতনা মূর্ত হয়ে উঠতে শুরু করল। নাট্যকার হবলাল 
রায়ের “হেমলতা” (১৮৭৩), বছেব স্ুখাবসান (১৮৭৪), কিরণচন্ত্র 
বন্্যোপাধ্যায়ের "ভারতমাত/ ও 'ভারতে যবন+, জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুরের 
'পুরুবিক্রম প্রভৃতি নাটক এই সময়ে দেশাত্মবোধের স্বরকে বন্ধত করে 
তোঁলে এবং তারই ফলে নাটকগুলি খ্যাতি লাভ কবে । 
 হবুলাল রায়ের “বঙ্গের স্থথাবসান, নাটকখানির আবেদন সবচেয়ে প্রতাক্ষ 
হওয়ার কারণ নাটকটির বিষয়বন্ত হল বাংলার ইত্িহাস। বাংলার শেষ 
হিন্দু রাজা লক্ষণ সেন এই নাটকের নায়ক। দীর্ঘকাল বিদেশী এতিহাসিকের 
বাঙালী রাজা লক্ষণ সেনকে ভীরু কাপুরুষ ব;লই চিত্রিত করেছেন। কিন্ত 
নাট্যকার হরলাল্‌ রায় তাঁর নাটকের নায়ক লক্ষণ সেনকে দেশপ্রেমিক 
বীর অথচ ভাগ্যহত রাজারপেই অঙ্কন করেছেন। লক্ষণ সেন তাৰ 
নাটকে হয়েছেন লাক্ষণ্য সেন। এই নাটকের মূল বক্তব্য-_জাগতিক সমস্ত 
বন্তর মধ্যে স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ । লাক্ষণ্া সেনকে তীর গুরু যখন 
ভবিষ্যত বিচার কবে বলেন যবনের সঙ্গে তার পরাজয় ঘটবে, তখন 
নির্ভাক লাক্ষণ্য সেন বলে ওঠেন : “বঙ্গ-তূমির কি রক্ষক পাই” রাজা নাই, 


৩৬০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা৷ ও ঘোগেশচন্দ্র বাগল 


সৈ্য নাই? যবনের1 জয়পতাকা তুলে, জয়বাদ্ে গগন প্রতিধ্বনিত করবে 
আর বঙ-ভূমি বিনা বাতাসে শুফ পত্রের হ্যায় নিঃশব্দে পতিত হবে 
এবং কাপুকষ লাক্্ণ্য সেন জীবিত থাকবে! রাজ্য, স্বদেশ, জন্মভূমির জন্য 
যুদ্ধ করবে না। নরদেহ বিশিষ্ট লাক্ষণ্য দেন কি পাষাণ-মৃতি মাত্র? গুরুদেব! 
লাক্ণ্য সেন বৃদ্ধ বটে, কিন্তু ভীরু নয়। যুদ্ধ করব।” ৯৭ 
এবপর ভাগ্য-বিড়ম্িত লাঙ্ষণ্য সেন বক্তিয়ার খিলজীর কাছে পরাজিত 
হয়েছেন, কিন্ত অপরাজিত থেকেছেন সেন/পতি বিরাট সেন। নান প্রলোভন 
দেখিয়েও মুসলমান সম্রাট তাঁকে প্রলোভিত করতে পারেন নি, কারণ দেশকে 
ভালবেসে সেনাপতি বিবাট সেন যে সম্পদ লাভ করেছেন, অন্য কোন বস্ত তার 
তুলনায় তুচ্ছ । 
কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাথের “ভাবতমাতা” ও “ভারতে যবন'__এই ছা 
প্রতীক নাটকে পরাধীন ভারতজননীর বেদনাই প্রকাশিত। শ্রেচ্ছ বং 
ক'রে পরাধীন জননীকে স্বাধীন করার আক।জ্কাই ভরতে যবন” নাটকটির 
বিবয়বস্ত । এই নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন £ 
“স্বাধীনতা সন ফি আছে আব? 
পামর যবনে করি কি ভয ?" আবার এই নাটকেরঃ 
প্রধান চরিত্র বাস;দর্ধেব কগে ধনিত হয়েছে £ 
“বীরপ্রহ্থ এই ভারত জননী, 
কত ক্লেশ আব সহিবে পুলিশী? 
স্বাধীনতা পদে ঈঁপ প্রাণ মন 
লভিতে সে ধন কররে যতন । 
ঙ 
যবন মরিবে এ জালা যাইবে, 
জননীর দুঃখ আব লা থাকিবে । 
স্ববীনতা মণি হৃদয়ে ধরিবে 
বিলম্ব না আনু, হও অগ্রসর-_-” ৯৮ 
এই সব নাটকের মতই জ্যোতিরিন্ত্রনাথের পপুরুব্িক্রম' নাটকেও আমর 
পুকুকে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রাম কৰে প্রাণ বিসর্জনের সঙ্কল্প ঘোষণ 
করতে দেখি। সকলে যখন পুকুকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছে 'একাক 


বাংলার নবজাগরণ £ নাটক ও নাট্যশাল। ৩৬১ 


পুরু তখনও তার তেজদৃপ্ত কে উচ্চারণ করেছেন £ “সে নরাধম প্রেম হতে 


আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে। কিন্তু সে সহশ্র চেষ্টা করলেও 


স্বাধীনতার জন্তা, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই 
নিবারণ করতে পারবে না।” এই পুকই আবার অন্যত্র ঘোষণা করেছেন £ 
“আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে ন। পাবলেম, তা হলে শুধু অন্ধ বীরত্ব 
প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? বাজকুমাবী! আমি সে গৌরবের 
আকাজ্ফী নই। কিন্তু আমি সেই কথা ভাবছি যে, যদি আর কেউ আমার 
সহায় না হয, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের 
স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি এ অসংখ্য ঘবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম 
করব । "৯ 

প্রকৃত পক্ষে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম পর্বে সাহিত্যিক ও নাট্যকারের। 
'দেশের প্রাচীন এঁতিহ। ও ইতিহাসের দিকেই বেণী ক'রে দৃষ্টিপাত করেছেন। 
আতম্মবিশ্বত জাতির চোখেব সামনে ভুলে ধবন্টে চেয়েছিলেন জাতির অতীত 
শৌধবীযের অবিম্মরণীয় কাহিনী; দেশকে ভলবেসে যে অসম সাহসী বীব 
দেশ(প্রমিকেবা জীবন বিসর্দন দিয়েছেন তবু মাথা নত করেননি, তাদেব সম্রদ্ 
চিত্তে স্মবণ কবে দর্শকদেব স্বদেশপ্রেমে অভিষিক্ত কব।ই ছিল এই সব নাট্য- 
কারদের উদ্দেশ | 

জ্যোতিবরিগ্রনাথের পথানুমরণে এলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র 
প্রমুখ নাট্যকাবেব!। ১৮৭৫ খ্ুষ্টাব্ধে প্রকাশিত হম “শরং-সরোদিনী? ও 
'ক্থুরেন্দ্র বিনোদিনী” শাটক। উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক “শরৎ সরোজিনী' 
প্রধাঁশের সময় নাট্যকার দুর্গাদাস দাস এই ছন্মনামেব অন্তবালে থেকে ইংরেজ- 
বিরোধী বক্তব্যের বণিষ্ঠতার ও বিপ্লবী মানসিকাব যে পরিচয় দিয়েছিলেন 
তা ইংরেঙ্গ সবকারকে রুষ্ট কবেছিল। এই নাটকের নায়িকা সরোজিনী 
আত্মরক্ষার জ গোরা ডাকাতের বুক লক্ষ্য ক'রে পিস্তলের যে গুণি ছেডেছিল, 
সেই গুলিই ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশী বাঙালীর প্রথম 'গুলি। 

এই নাট্যঞাবই তার দ্বিতীয় নাটক "্থরেন্্র বিনোদিশী'র সময় ছন্থনামের 
অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলেন। এই নাটকে নাট্যকার হুগলী জেলখানা 
কয়েদীদের বিদ্রোহের চিত্র অঙ্কন কবে আবার তার বিপ্লবী মানসিকতার 
পরিচয় দ্রিলেন। বাংলাদেশে যে বিপ্রববাদ আরও তিরিশ বছর পরে দৃঢ়মূল 


৩৬২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হতে পেরেছিল, তিরিশ বছর আগেই নাট্যকার দাস তাঁর নাটকে ইংরাজ 
হত্যা, ইংরাজের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও দ্বণা ও সর্বোপরি বিজ্রোহের দৃশ্তান্কন ক'রে 
ছুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। হুগলির জেলখানায় আটক সাধারণ 
বন্দীদের কে ধ্বনিত হয়েছিল ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধের আহ্বান। ঘটন! বিন্যাস, নাটকীয় সংলাপ ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ- 
রীতির জন্য এই দৃশ্যটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সংযোজন 
রূপে চিহ্রিত হয়ে থাকবে । দৃষ্টান্ত হিসেবে নাটকটির 'এই দৃশ্তের কিছুটা অংশ 
উদ্ধত হল £ 

চতুর্থ অঙ্ক । পঞ্চম গভীঁঞ্ক [ হুগলিব কারাঁলয় ] বন্দী বিদ্রোহী বন্দীগণ__ 
ভাঙ্গ, মার, কাট । এই দবজাটা ভাঙ্গ। [ কুঠারাদির দ্বাবা কবাট ভাঙ্গার 
প্রয়ান ] 

১ম বন্দী-_মারে এযে লোহার দরজা, ওকি তোরা সহজে ভাঙ্গতে পারবি» 
জেল ভাঙ্গ। 


সকলে- ভাঙ্গ জেল, ভাঙ্গ জেল। [ ভিত্তি ভঙ্গকরণের চেষ্টা ] 

১ জন বন্দী_-এই ইংরোজের অত্যাচার আব সওয়া যায় না। হয় পায়ের 
শিকল ছিড়ব, নাহয় মবব। আর এশিকল টেনে নিয়ে বেড়াতে পারি 
নে। যে যেখানে আছিস দাদা,_যে কেউ কখনো এ পাজী ইংরাজের লাথি, 
খেয়েছিস--আয় সব দৌড়ে আয়। এ জেলের দেয়াল ভাঙ্গা, এ বিলিতি 
লোহার শেকল ছেঁড়া এক আধ জনের কর্ম নয়। আয় ভাই, দাদা, সরুলে 
আয়- যে যেখানে আছিস দৌড়ে আয়। হিন্দু হস, মুসলমান হস, বাঙালী 
হস, খোট্টা হস--ছেলে হস, বুড় হস-যার শরীরে এক ফোটা দেশী রক্ত 
আছে_আয় সব দৌডে আয়। সকলে চেষ্টা না করলে হবে না।”২০ বল" 
বাহুল্য, এই নাটক দেশের মানুষকে স্বদেশিয়ানায় উদ্দীপিত করেছিল । 

জ্যোতিরিন্্রনাথের “সরোজিনী” নাটকের বিখ্যাত গান “জল জল চিত, 
দ্বিগুণ ছিগণ'-এর মত এই নাটকটির প্রারস্তে “হায় কি তামসী নিশি ভারত 
মুখ ঢাকিল।” ইত্যাদি গানটি তৎকালীন বাঙ্গালী দর্শকদের মুখে মূখে ছড়িয়ে 
খড়েছিল। এই সময় নাট্যকারেরা অভিনয়ের জন্য প্রশ্নোজন মত কিছু 
দেশাশ্বোধের উপন্যাস ও কাব্যকেও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, যেমন বেঙ্গল 
থিয়েটারে ১৮৭৫ খুষ্টান্বের ২২শে মে থেকে ২৫শে সেপ্েম্বরের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ 


বাংলার নবজাগরণ £ নাটক ও নাট্যশাল। ৩৬৩ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মলহর রাও গায়কোয়ার”, রমেশচন্দর দত্-কৃত 'বঙ্গবিজেতা” ও 
নবীনচন্দ্র সেনের “পলাশীর যুদ্ধ' অভিনীত হয়। 
॥ সাত ॥ 

এমনি ভাবে দেশের নাট্যকারের। ও নাট্যালয়গুলে যখন বাংলার নব- 
জাগরণে এঁতিহামিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর তখনই সাম্্রজ্যবাদী ব্রিটিশ 
সবকার শঙ্কিত হয়ে উঠে আঘাত হান|ব জন্ প্রস্তুত হলেন। সেই আঘাত 
নেমে এল ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের রূপ ধরে । ফলে, বাংলা 
নাটকের অগ্রগতির পথ হল রুদ্ধ। সে এক নাটকীয় কাহিনী 1২০ 

প্রকৃতপক্ষে “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” নাটকে ইংরাজ ম্যাজিস্টেট ম্যাক্রেণ্ডেলের 
অত্যাচারের প্রতিরোধ ও কয়েদীদের বিদ্রোহেব যে দৃশ্ঠট নাট্যকাৰ 
অঙ্কন করেছিলেন, তা এই নাটকটিকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল এবং 
সাত্রাজ্যবাদবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আদি যুগে এই নাটকখানি 
দর্শকমানসে জাগিয়েছিল বিপুল প্রেবণ|। বুটিশ সরকার তাই রুষ্ট হযে নাট্য 
নিয়ন্ত্রণ আইন জারি দ্বার! এই নাটকেব অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন এবং নাটাকার 
উপেন্্রলাল দাস ও অধ্যক্ষ অমৃত বন্থুব বিরুদ্ধে মামলা! কবেন। এই মামলাথ 
অভিযুক্ত ব্যক্তিঘ্য এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দত্তিত হন। এই ঘটনার 
গ্রতিক্রিয়! শুধুমাত্র নাট্যশালার চারদেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি, ত। 
ছড়িয়ে পড়েছিল দেশব্যাপী । এরই ফলে, শ[সকের বিরুদ্ধে শাসিতের সংঘবদ্ধ 
আন্দোলনের পথটি স্থগম হল। এমনিভাবেই ইংরাঁজ-বিরোধী আন্দোলনে 
সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা এক গৌববময় এতিহের 
অধিকারী হয়েছে। 

ধলা নাট্যসাহিত্যের ও নাট্যাভিনষের ইতিহাসে এবং ভারতের 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে পূর্বোক্ত ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
প্রায় এই সময়েই মিথ্য। অছিলায় সিভিল সাভিস থেকে স্থবেন্্রনাথকে অপসারিত 
ক'রে ইংরাজ সরকার যে রাজনৈতিক চাল চালেন তা তাদের যৃত্যুবান 
রূপেই কাজ করল। জনগণমনের অধিনায়ক রূপে দেখা দিলেন স্থরেন্দ্রনাথ। 
নিজের 'বেঙগলী' পত্রিকায় আদালতের অন্যায় কাজের সমালোচন! করায় 
১৮৮৩ থুষ্টাব্ধে ৫-ই মে স্থরেজ্্রনাথের কারাদ হল। এই দগ্ডাদেশের বিরুদ্ধে 
সমগ্র দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 


4৩৬৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা. ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সমগ্র ছাত্রসমাজ ঘর্মঘট করে আদালত প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হুল। 
কোন নেতার সমর্থনে সমগ্র দেশের বিভোক্ষ প্রকাশে ছাত্র ধর্মঘট এই প্রথম । 
এখানে উল্লেখযোগা যে, স্রেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আগের বছর ১৮৮২ খৃষ্টান 
খষি বঙ্ষিমচন্দ্র তার “আনন্দমঠ' রচনা ক'রে জাতীয়তাব নবমন্ত্র “বন্দেমাতরমূ 
ঘোষণা করেছেন এবং ১৮৮৩ খুষ্টাব্ধে নাট্যকার কেদার চৌধুরী কৃত 
আনন্দমঠের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে ন্যাশনাল থিয়েটার দেশের মানুষের মনে 
সেই মাতৃমন্ত্র পৌছে দ্রিয়েছেন। দেশের আকাশে বাতাসে তখন “বন্দেমাতরমূ 
ধ্বনি। এই ধ্ৰনি উচ্চারণ করেই ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে জন্ম নিল ভারতীয় জাতীয় 
ংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসই শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মক মুক্তি ও স্বাধীনতার ভন্ত 

সমগ্র দেশকে আবদ্ধ করল একই স্ত্রে। সে ইতিহাস স্বতন্ত্র । 

জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে দেখে যখন দেশয্মমবোধ ও দেশপ্রেম ক্রমেই 
দান! বেধে উঠছিল, তখন ব্রিটিশ সরকাবের শাসনের মুঠি ততই কঠিন হয়ে 
উঠছিল । এমনি করেই বেশ কিছু বছব কেটে যাওয়ার মধ্যেই আকম্মিকভাবে 
১৯০৫ থুষ্টাব্ে বড়লাট লঞ্ড কার্জন ঘোষণ। করলেন “বঙ্গভঙ্গ'-এর কথা। 
লর্ড কার্জনের ছুমুখীনীতি তার আসল স্বরূপ নিয়ে প্রকট হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে 
সমগ্র দেশ এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পল্ডল। রবীন্দ্রনাথের প্েরণার দেশে 
হিন্দুমুবসমাননিবিশেষে সকলে রাখীবন্ধন উত্সবে মেতে উঠল। সভাসমিতি 
ক'রে জনগণ স্বদেশীব্রত উদযাপনে ব্রতী হল। শর হল বিলাতি দ্রব্য বর্জন 
আন্দোলন। এমনিভাবেই দেশ জুডে যখন দেশাজ্মবোধের ও দ্বেশপ্রেমের 
গোয়ার দেখা দিল, তখন সেই পরিমণ্ডলে বাংলা নাটক ও নাট্যশালাও তার 
শিজন্ব ভূমিকা পালনে ছিল দ্বিধাহীন। 

জাতির জীবনের দর্পণ__নাট্যশালাতেও জাতির জীবনের জোয়ার তর 
তুলল; অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রপাদ পবিদ্াবিনোদের প্রসিদ্ধ নাটক 
প্রতাপাদিত্য' । ১৯০৩ খুষ্টান্বের ১৫ই আগস্ট স্টার থিয়েটারে 'প্রতাপাদিতা, 
শক্ত হল। ন্বদেশী যুগের আবহাওয়ায় এই নাটক লাভ করল অভূতপূর্ব 
জনপ্রিয়তা । 

এমনি ভাবে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে নাটক ও নাট্যশাল৷ যে 
গৌরবময় ভূমিক! নিয়াছিল তা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলেই সবটা বল! 
হবে না। নাট্যকাররা যে স্বদেশচেতন। ও স্বাধীনতাস্পুহাব পরিচয় 


বাংলার নবজাগরণ £ নাটক ও নাট্যশাল' ৩৬৫ 


দিয়েছিলেন তাই দেশের সমস্ত মানুষের ঘনে এই চেতনা জাগিষে তুলতে সক্ষম * 
হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল জীবনদর্পণ নাটক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম শক্তি । 


১ পরবর্তাকালে হিন্ুমেলার উদ্দেশ্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জমিদার সভার 
উদ্দেশ্ঠই যেন ভাবান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হতে দেখা যায়_-ড/৩ 085171১৫ 
18০০. 01911101101. 16 51,010 6 9] 00)০০৮ €2 18156 01) ৪ ৬ 
[90101021110 170019, 90100894 01 01:150120, 1110800, 7১81569 
000 14 01121711700 £0৬671124 0 0] 17160705, £0710 00117191111 
1 51107611720 01 11111091) 109৬৮ 2170 01121169. 17075 9610701 
৮8001 151 /৯0711 1864. | 

২ ” দেবেন্দ্রনাখের কর্ম জীবনের সঙ্গে এপ অধ্যাপ্জ ভাবনাও নিষত 
সঞ্চরমাণ ছিল। এবং, মেই অধ্যান্ম চিন্তার দ্বার। প্রাশিত হয়েই দেবেন্দ্রনাথ 
১৮৩৯ খুষ্টান্ে অক্টোবর মাসে তত্বরগ্গিশী সভ। স্থাপন কবলেন। আচার্য 
রামচন্দ্র বিছ্যাবাগীশের পরামর্শে ছিতীষ সভা থেকে নাম হয তন্ববোধিনী সভ' |” 
ঠাকুব পবিবাবেব স্বদেশচর্ভ ও হিন্টমেলা : ম্বপন প্রসন্ন বাদ; বঙ্থুমতী, 
কাতিক, ১৩৭৫ । 

৩ সাহিত্য সাধক চবিতমা'ল। ৪৫, বঙ্গীয় সাঠিতা পবিষত্, পত্তিক' ৩য় সং 
১৩৫৪ [ পৃঃ ২০] 

৪ জাগৃহি ও জাতীয়তা : যোগেশচন্্র বাগল; [ পৃঃ ৯৫ | 

৫ 'ঘবোয়! £ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শুমতী বাণী চন্দ; কলিকাতা» ১৩৫৮ 
] পৃঃ ৬৮] 

৬ বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : ডঃ অরুণ সান্তাল, কলিকাতা, ১৯৭২ । 

৭ বাঙালার ন।ট্যসাধনা ; জোড়ার্সীকো থিয়েটার-_অরুণ সান্তাল ; 
* দ্রীপাবলী, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০ । 

৮ 11170000 7800106 110. 125, 1854. 

৯» পুরাতন প্রসঙ্গ : বিপিন বিহারী গুপ্ত, কলিকাতা, ১৩২০, [পৃঃ ১৫৬ | 

১০ বাঙাল সাহিত্যর ইতিহাস £ ভঃ স্থকুমার সেন ( নাটক-১৮৫২-৭২ ) 5 
কলিকাতা, ১৩৭* সন | পৃঃ ৮৩ ] ূ 

১১ ন্বাবীনত। সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা ; মন্মথ' রায়, 
কলিকাতা, ১৯৬৫ [ পৃঃ ২-৩] 

১২ এ পৃঃ ৩৪] 

১৩ বামতন্থ লাহিড়ীওতৎকালীন বঙ্গ সম।জ : শিবনাথ শান্্ী কলিকাতা, 
১৪৫৭ [ পৃঃ ২২৪] 

১৪ দেশঃ সাহিত্য সংখ) ), ১৩৭৪ 

১৫ সাধারণ রঙ্গালয় / বাংলা নাটকের মুক্তি; বিশ্বরগুন সেনগুপ্ত, 
( অমৃত, ১৭ কাত্তিক ; ১৩৭৯ 


৩৬৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


১৬ কষ্ণকুমারী £ মাইকেল ষধুস্দন দত্ত, ৫ম সং, কলিকাতা, ১৮৮৩ । 
১৭ বঙ্গের স্থখাবসান £ হরলাল রায়; কলিকাত।, ১২৮১ সাল। 

১৮ ভারতে যবন £ কিবণচল্্ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১২৮১ সাল। 
১৯ পুরুবিক্রম ; জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর ; ২য় সং, কলিকাতা, সন 


১৮০১ । 

২০ স্থরেন্দ্রবিনোদিনী £ উপেন্দ্রনাথ দাস । দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, 
১২৮৭ সাল। 

1২১) “১৮৭৫ সালের ডিসেগ্বর মাসে যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড তদানীন্তন 
বাজধানী কলকাতায় এলেন । কিন্তু মে সময় শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বাজভক্তির প্রাবল্য ছিল না এবং কলকাতায় যুবরাজ সংবর্ধনায় 
নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব দেখা দিয়াছিল। কিন্ত বাজপ্রসাদাকাজ্কী 
উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় কেবল যে যুবরাজকে সংবর্ধনা জানালেন তা 
নয়, দেশের প্রথা ভাল করে এবং সবসাধারণের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা কবে 
অন্তঃপুরের নারীদের বাইরে এনে তাদের দিয়েই ববণ করালেন যুবরাজকে। 
এই ঘটনায় সমগ্র সমাজ বিক্ষুন্ধ ভয়ে উঠলো । ১৮৭৬ সালে বাঙালীসমাজ 
এই ঘটনাটিকে অবলম্বন কবে গ্রেট স্যাশনাল খিয়েটারে গজদানন্দ' নামে একটি 
প্রহসন বচন! করবে ১৯শে ফেব্রুয়াবী তারিখে মঞ্চস্থ করেন ।-"প্রথম অভিনয় 
রাত্রেই পুলিস এসে এর অভিনয় বন্ধ কবে দেয়। কিন্তু বজ্গালয়ে পুলিশের 
স্থল হস্তাবলেপেও কর্তৃপক্ষ বিচলিত বাঁ ভীত হলেন না। তার! প্রহসনটির 
নাম বদলে ২৮শে ফেব্রুয়ারী “হন্থমান চরিত” নাম দিয়ে অভিনয় করলেন । 
বডলাট এবার স্বয়ং অবিলম্বে অভিনান্দ জারি করে বাজভক্ত প্রজাদের 
মান বক্ষাব জন্য এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধের আদেশ দেন। অভিনয় 
বন্ধ হলে। কিন্তু শিল্পীরা দমে গেলেন না। অপরদিকে শাসকগোঠীর টণক 
নডল ও তার! বুঝতে পারলেন, অবিলম্বে নাট্য দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ না করলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলে যাবে । এর ফলে, (১৮৭৬ সালে) 
[0181720৩ 761001009108৪ 2১০ নামে একটি নাট্যলিয়স্ত্রণ আইন কার্ধককী 
হলো 1” [00158078600 1১610017021965 /৯০%/১০% ০. ১0 ০1 1876 
(160 106০. 18761-ন্বাধীনতা। সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, 
মন্থ রায়, ১৯৬৫ [ পৃঃ ১৫-১৬] 


রর দিকের 


নাবিংশ শতাব্দীর মগ্ডিনে্-মঙ্জিনেত্রী 


নরেশচন্দ্র চক্রবর্তা 


উনবিংশ শতকের নট-নটা প্রসঙ্গে কিছু বলজে গেলেই এই সময়ের 
নাট্যশালার কথা কিছু এসে পড়ে । এই নাট্যশাল! মহাভারতে বণিত বিরাট 
নগরে কীচকবধের নাটাশালা নয়, বা ভরত নাট্যশালাসম্মত উজ্জযিনীৰ 
বিক্রমোর্বশীর, বা অভিজ্ঞানশকুস্তলার অভিনয়ের নাট্যশাল! নয়, বা চন্্রশেখরের 
গুহে শ্রীগৌরাঙ্গের কল্সিনীর ভূমিকায় লীলাভিনয়ের নাটাশাল! নয়-_এ 
নাট্যশাল! বীতিমত ইংরাজী থিয়েটারের অন্থকবণে যা আমাদের দেশে 
গড়ে উঠেছিল উনবিংশ শতকের মধাভাগ হতে। ইংরেজরা এই দেশ জয় 
কবে উংবেজি থিয়েটাব অষ্টাদশ শতাবীব শেষভাগেই স্থাপিত করেছিল। 
ইংরেজি থিষেটারের অনুকরণে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে লেবেডেফ নামে 
জনৈক কশদেণীয় নাট্যবসিক কলকাতায় একটি বাঙ্গালী থিষেটারও স্থাপন! 
কবেন। গোলকনাথ দাশ নামে এক নাট্যান্্বাগী এই বিষয়ে লেবেডেফকে 
বিশেষভাবে সাহাধ্য করেন। ধরতে গেলে, বাঙ্গালী থিয়েটারের এই হলো 
গোডা পত্তন । লেবেডেফের বাঙ্গালী থিয়েটার গোলকনাথ দাশের পরিচর্যায় 
বাঙ্গালী মেয়েদের নিয়েই পরিচালিত হয়েছিল। এ হোল ১৭৯৫ 
* সালের কথা । 

এরপর ১৮৩১ সালে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষিত হয় প্রসন্নকমার ঠাকুরের 
নারকেলভাঙ্গার বাগান বাড়ীতে । এই থিষেটারে উত্তররামচরিত” 
ইংবাজীতে অনূদিত হয়ে বাঙ্গালী অভিনেতাদের দ্বারাই অভিনীত হয়। 
এই সময়ে শ্তামবাজারেব নবীনবুষ্ণ বন্থ মহাশয়ের বাড়ীতে “বিদ্যাস্ন্দর” 
দৃশ্তকাব্যের অভিনয় হয়। এব পরে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিষনাথ দত্ত 
ও রাধাপ্রসাদ বসাকের উদ্যোগে টেগোর ক্যাসেল রোডে জয়বাম বসাকের 
বাড়ীতে ইংরাজী মতে স্টেজে তৈরী করে ১৮৫৬ সনে “কুলীন কুল সর্ব 
নাটকের যে অভিনয় হয় সেটাই সর্বপ্রথম খাঁটি বাংলা মঞ্চ অভিনয়। 
ইংরেজী থিয়েটার রীতির অন্রপ্রবেশ এই ভাবে আরস্ত হওয়ার পর 


৩৬৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বেলগাছিয়ার একটি স্থাযী নাট্যশালা স্থাপিত হয়। নাট্যকার রামনাবায়ণ 
তর্করত্রের "রত্বাবলী* নাটক নিয়ে এই নাট্যশালার যাত্রা শুরু হোল। এই 
রঙ্গশালাতেই নাট্যকাঁৰ হিসাবে মাইীন্মেল মধুস্ছদনের আবির্ভাব হয় “শশ্িষ্টা 
নাটক নিয়ে । শন্ষিষ্ঠা নাটকের পর মধুস্থদন লেখেন “একেই কি বলে সভ্যতা?» 
'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রো?” ব্িষ্কুমারী? প্রভৃতি প্রহসন ৪ নাটক। 
বেলগাছিয়া খিষে"াবে কেশব গজে।পাধ্যায প্রধিত্যক্ অভিনেতা ছিলেন & 
কষ্ণকুমাবী নাটকে তার বিদূষকের অভিনয দর্শকবৃন্দের প্রচুর অভিনন্দন 
পেয়েছে । মধুন্থদন এই ন|টকথানি তাৰ নামেই উৎসর্গ করেছেন। 
অতঃপর পাখুবিয়।ঘাটা থিয়েটাব, জোড়ার্সীকে। খিখেটাখ, শোভাবাজার 

খিয়েটার স্থাপিত হয। মক্গেন্দ্র মুখেপাধ্যায এই সমথেব একজন বিশিষ্ট 
অভিনেতা ঠিলেন। এই সমধের থিষেটার বলতে যা বোঝাধ ত। ছিল 
সমাজের গণ্যমান্য লোবদের ধিলান শ্রচেষ্টা। বহুবাজাবে মধ্যবিত্ত শেণীব 
ক্ছু নাট/ামোদী লোক “রাম অভিষেক নাটক অভিনয় করেন। এই 
সময়ে থিয়েটারে কিছু হাক্কারসের বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায় । প্রতি- 
যোগিতা ও প্রতিদ্বন্বিতার অছিলায় নানাবিধ ন্পাচাবের প্রাছৃতাব ঘটে । 
জোড়ার্ঈকো থিষেটাবের “কিছু কিছু বুঝি নামক" এক উলঙ্গ বসিক্তার প্রহসনে 
নাট্যপাদপ্রদীপের সামনে আবিভূ ত হন নটকুলচুডামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি। 
গিরিশচন্দ্র তখন যাত্রায় অভিনয করতেন। ক্রমশ: থিয়েটারের দিকে 
আকৃষ্ট হন তিনি । ১৮৬৮ সনে গিরিশচন্জ বাগবাজার এমেচার থিয়েটার 
স্থাপনা করেন এবং এঁ বছরেই শারদীয়া পূজার সময় নাট্যকার দীনবন্ধু 
মিত্রের “সধবার একাদশী” নাটিক। নিয়ে রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ হন। 
,প্প অভিনয়ে তিনি নিমাদের ভূমিকা অপামান্য রুতিত্ব দেখালেন । সমগ্র 
উত্তর কলকাতা তার অভিনঘ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল : 

“নিষ্টাদ ভূমিকায় তুমি সুধীজন 

নিত্রাশেষে যবে তৃমি হলে জাগবিত, 

দেখিলে জয়ের ধ্বনি কাপায়ে পবন 

গৃহপথ রঙ্গমঞ্চ ক'রে মুখরিত ।” 

এরপর ১৮৭২ সনে ৭ই ভিসেম্বর পাবলিক থিয়েটার "স্থাপিত হয়। এরই 

নাম হয় গ্যাশানাল থিয়েটার | ন্যাশানাল পত্রিকার নবগোপাল মিত্র এই 


উনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা-অভিনেজী ৩৬৯ 


থিয়েটারের এই নতুন নামকরণ করেন। এই ন্যাশানাল থিয়েটাবের যাত্রা 
স্তর হয় দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নিয়ে। এই সময় থেকেই প্রচলিত হয় 
টিকিট করে থিয়েটার দেখার প্রথা | ১৮৭২ সাল থেকেই বঙ্গম্ঞ্চের রূপ 
বদলাতে থাকে । সাধারণ বঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা একটির পৰ একটি প্রতিষ্ঠিত 
হতে থাকে, ন্যাশানাল, হিন্দু গ্তাশানাল, বেঙ্গল থিযেটার, গ্রেট স্যাশানাল, 
স্টার থিয়েটার, সিটি এমাবেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা! 
যেতে পারে । সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নট-ন্টার! 'অসাধাবণ প্রাণপুকষ ঠাকুর 
রামকুষ্জদেবকেও তাদেব অভিন্যে মুগ্ধ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালের 
বাংল! নাট্য ইতিহাসের বুনিষাদ তাবা। তাদের বেদনাসপ্তাত 'আকাঁশ 
প্রদীপে উনবিংশ শতকের নাট্যাকাণ নব নব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিল । 
প্রত্যেকটি নক্ষত্রই ত আলো দয, তাই পৃথিবী প্রত্যেকটি নক্ষত্রেব কাছেই 
খণী কিন্তু তাব মধ্যেও ধাবা শুকতাবা, সন্ধ্যাতীবা হযে আসে তাদের কথাই 
লোকে বলাবলি কবে। খধাদেব কথা আজ আ.লোচন! করতে বসেছি তাবা 
এই শুকতারা, সন্ধ্যাতার! দলের লোক। 

অর্দেন্দুশেখব মুস্তাফি, গিরিশচন্র ঘোৰ নীলমাধব চক্রবর্তী, বাধামাধৰ 
কব, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অমৃত মিত্র, অমৃতল|ল 
বন্ধ, অমর দত্ত, গোপাল, বিনোদিনী, বনহবিণী, গঙ্গামণি, তিনকড়ি, কুহ্থম 
কুমারী প্রভৃতি নট ৪ ন্টীবৃন্দেব নাম আজও ম্মরণীঘ্স। এদের মধ্যে 
কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করবো । 
অর্জেন্দুশেখর মুস্তাফি £_ 

নটকুলতিলক অর্দেন্দুশেখব মুস্তাফি ১৮৬৭ সনের ২বা নভেম্বর ভোলানাথ 
মুখোপাধ্যায় বিবচিত “কিছু কিছু বুঝি” প্রহসনেই প্রথম অভিনেতা রূপে 
অংশ গ্রহণ কবেন। জোড়ার্সাকো থিয়েটারে এই প্রহমনটি অভিনীত হয়। 
অর্দেন্দুশেখর দন্তবক্র, মুবাদ আলি ও চন্দন বিলাসেব ভূমিকায় অবতীর্ন। 
হয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। অর্ধেন্দুশেখর যে প্রতিভাধর নট একবাক্যে 
সেকথা সেদিন সকলেই স্বীকাব করে নিলেন। এরপব বাগবাজার এমেচার 
থিয়েটারে যোগদান করেন তিনি। অভিনয় কলা শিক্ষাদান ও নাটক 
পরিচালনায়ও তিনি অত্যন্ত পারদশর্শ ছিলেন। অভিনেতা অদ্ধেন্দুশেখর 
শিখরদেশে না থাকলে গিরিশচন্দ্র গিরিশচন্দ্র হতেন কিনা সন্দেহ আছে? 

২৪ | 


৩৭০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


উনবিঃশ শতকের এই ছুই নাট্য মহারথী জাতির জীবনে বেনে্সাস কালে 
নাট্যরসধারাঁয় জাতিকে পুষ্ট করেছিলেন। ন্ভাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা 
করার প্রাক্কালে গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করলেও 
অর্দেন্দুশেখর নিজের সাংগঠনিক দক্ষতায় ন্তাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন 
করেছিলেন। অবশ্ঠ, গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতান্তর হোলেও মনাস্তর হয়নি । 
পরবর্তী কালে আবার ছুইজনে খিলিত হয়ে অভিনয় করেন নীলদর্পণ নাটকে । 
অর্দেন্দুশেখর এই নাটকে গোলক বস্থর ভূমিকায় অভিনয় করেন। উনবিংশ 
শতকের শেষ তিরিশ বছর ধরে তিনি নান! থিয়েটারে নানা! নাটকে নান। 
চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। হিন্দু স্তাশানালে অর্দেন্দুবাবু 'মুস্তাফি 
মাহেবকা পাক্কা তামাসা” নামে একথানি ব্যঙ্গ নাটিকাঁয় €শ্যাটায়ার ) অভিনয় 
করে প্রচুর অর্থ ও সুনাম অর্জন করেন। চরিত্রটির নাম ছিল দেবাকার্সন। 
বাঙ্গালী সাহেব, হাতে বেহালা, গান গাইতে গাইতে প্রবেশ £- 
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হাম বড়া সাহেব হায় ছুনিয়ামে ; 

[0176 081) 02 €50171081 হামার সাথ, 

মিষ্টার মুস্তফি নাম হামার! 

চাটগাও মের! বিলত। 

গবকি মালেক, আদমি কি মালেক, 

লর্ড অফ অল হ্যায় হাম, 

নিগার্ম বাট মেরা নেই টলারেট 

চুনাগলি মেব। মোকাম । 

কোট পিনি, পেপ্টালুন পিনি, পিনি মেরা ট্রাওসারস 

[2৬615 (০ 59215 176৬ ৪1 পিনি, 

[01606 10010 (01721701165 13922. 

[01715 নির্গাস 1869 হামাবা 

বড় ময়লা আছে ছোঃ ছোঃ উঃ বাপরে 
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নঈধুরন্বর অদ্দেন্দুশেখর সর্বপ্রকার চরিত্র অভিনর্রে পারদশর্শ ছিলেন । 

শুর্গেশনন্দিনী”তে বিদ্যার্দিগগজ সেজে দর্শকসমাঁজকে যেমন হাসিয়েছেন, 


উনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা-অভিনেক্ত্ী ৩৭১ 


প্রফুন্প” নাটকে যোগেশ চরিত্রের রূপায়ণে তেমন দর্শকসমাজ অশ্রুসিক্ত হয়ে 
উঠেছে। তা, নাট্যসৌকর্ষ চিবদিন নাট্যবরস পিপাস্থদের অনুপ্রেরণ। যোগাবে। 
১৯০৮-এর ১৫ই সেপ্টেপ্তর তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
শিরিশচজ্জ ৪ 
১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সোমবার গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 

উনবিংশ শতকের রেনের্সীসে যে সব মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, গিরিশচন্দ্র 
তাদের অন্যতম । ১৮৬৭ শ্বীষ্টাব্ে তিনি যান্জার পালা শমিষ্ঠা রচনা করেন 
এবং যাত্রাভিনয়ে মনোনিবেশ করেন। তখন কলকাতার ধনশীসম্প্রদাক়্ 
ইংরেজী থিয়েটাবের অনুকরণে ষ্রেজ তৈরী কবে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা 
করেছেন। সাধারণ মানুষের সেসব জায়গায় প্রবেশ-অধিকাব ছিলনা । 
গিরিশচন্দ্র যাত্র। ছেডে থিয়েটারেব দিকে ঝুঁকলেন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বাগবাজারে দীনবন্ধু মিত্রেব “সধবার একাদশী” নাটিকায় অভিনয় করেন। 
পূর্বেও এ কথ[র উল্লেখ করেছি । সধবার একাদশী নাটিকাষ নিমে দত্তের 
ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় কবেন গিরিশচন্দ্র । এই অভিনয় দেখার পর 
সাধারণ জনসমাজ থিযেটার দর্শনে অন্গরাগী হতে আরস্তভ কবে। দীনবন্ধু 
গিবিশচন্দ্রকে বলেন, তোমার জন্যই বুঝি এই চরিত্র আমি লিখেছি । অমৃত 
বন্ধু পরবর্তীকালে লিখেছিলেন"*”“গিরিশ প্রতিভার উন্মেষ এইখানেই”, প্রকৃত 
পক্ষে বাংলার নাট্যশালার শ্রষ্টা ও প্রবর্তক এই নিমাদকগী গিরিশচন্দ্র | 

“__মদেমত্ত পদ টলি 

নিমেদত্ত রঙ্গস্থলে, 

প্রথমে দেখিল বঙ্গ 

নব নটগুক তার ।-_-* 

এই সধবার একাদশী নিয়েই বাংলার জননাট্যশালার উদ্বোধন। বাংলা 

নাট্যশালার ইতিহাসে তাই দীনবন্ধু মিত্র ও গিবিশচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে 
লেখ। থাকবে। রামনারায়ণের ও মধুশছদনের নাটকের গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল 
ধনিক শ্রেণীর মধ্যে, কিন্ত দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, সধবাব একাদণী প্রভৃতি নাটক 
মধ্যবিত্দের দ্বারাই সাধারণের কাছে পরিবেশিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রে 
গিরিশচন্দ্র অবদান অতুলনীয় । এই সধবার একাদশীতে গিরিশচন্দ্র সঙ্গে 
অভিনেতা রূপে ছিলেন অর্দেন্দুশেখর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ 


৩৭২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রভৃতি । এর! প্রত্যেকে উনবিংশ শতকের 
এক একজন খ্যাতিমান নট । ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্বের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় 
নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা দ্রিবস। এই সময়ে গিরিশচন্ররের সঙ্গে তাঁর বন্ধুদের 
মতান্তর হয়। দীনবন্ধুর নীলদ্পণ নাটক নিয়ে জাতীয় নাট্যশালার উদ্বোধন 
হোলেও গিরিশচন্দ্র তাতে যোগদান করেন নি। অযুতলাল বস্থ এই নাটকে 
প্রথম অভিনয় করেন। এর পরে অবশ্ত মাইকেলের “কিষ্তকুমারী” নাটকে 
ভীম সিংহের চরিত্রে গিরিশচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দেন। পরবত্তা কালে 
ম্যাশনাল থিয়েটার ছুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ন্বাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল । 
গিরিশচন্দ্র ম্তাশনালেই থেকে যান। এই সময় থেকেই অভিনেতা, নাট্যকার, 
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসাবে গিবিশচন্দ্ের প্রতিভা বাংল! রঙ্গমঞ্চকে নান দিক 
থেকে উন্নত করে তোলে । অবস্থা গতিকে নানা বিপর্যয় ঘটলেও গিরি শচন্দ্ 
প্রতাপ জহুরীর সময় পর্যন্ত স্যাশন।লের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তারপরে 
নটা বিনোদিনীর অভিনয় গ্রীতিতে জন্ম নেয় স্টার থিয়েটার । স্টার 
থিয়েটারের স্থষ্টি যজ্ঞে গিরিশচন্দ্র ছিলেন বিশেষ উদ্যোগী । এই স্টার 
থিয়েটাবেই “চৈতন্য লীলা” লিখে এবং অভিনয করিয়ে গিবিশচজ্জ ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ লাভ করেন। ঠাকুরের কৃপায় গিরিশচন্দ্র হোলেন ভক্ত 
ভৈরব। অমুতলাল বন্থু লিখলেন গিরিশচন্দ্রের সন্বন্ধে__ 
“িখিল। চৈতন্য লীলা.*.***হীরক হইল শিলা 
নাট)শাল। হলে] তীর্থ -**ভক্তমেল! থিয়েটার 1” 

বামকুঞ্চদেব নানাভাবে বাংলার নাট্যশালাকে লোকশিক্ষার প্রকট মাধ্যম 
বলে উল্লেখ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাবিধৌত বাংলার নাট্যশালার 
এই সম্মান উনবিংশ শতকের সমাজ ও সাহিত্যে বিশেষভাবে শ্বীরৃতি লাভ 
করেছে। তবু গিরিশচন্দ্রের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিলনা । বামকৃষ্জ তাকে তার 
ঘবাদশ সন্গ্যাসীর অন্ততম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নাট্যশালা৷ তবু কি 
জাতির কাছ থেকে মর্যাদা! পেয়েছিল? বা তার নট-্নটার1? 


লোকে বলে অভিনয় কতু নিন্দনীয় নয়, 
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ, 
পরের বেদন! হায় পরে কি বুঝিবে হায়, 


হায়রে ব্যথার ব্যথ আছে কোন জন? 


উনবিংশ শতাব্ধীর অভিনেতা-অভিনেত্রী ৩৭৩৩ 


তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কের হার 
তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ, 
রঙ্গভূমি ভালবাসি হদে সাধ রাশি রাশি 
আশার নেশায় করি জীবন যাপন। 
বঙ্গভূমিকে ভালবেসেই বাংলাকে ভালবেসেছিলেন গিরিশচন্দ্র । 
মাইকেল মধুস্থদনের অধিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙ্গে গিরিশচন্দ্র নাটকে এক 
অভিনয়ের ছন্দ প্রবর্তন করেন | সাধারণতঃ: একে গৈরিশ ছন্দ বলা হয় । 
কৃষ্ণ। এস ভাই এস বৃকোদর 
দণ্ডীরে এনেছে সঙ্গে ক'রে? 
ভীম। ন|জানিকি গুরু অপরাধে 
বহু লজ্জা দিয়েছো শ্রীহরি । 
ভ্রিভুবন অযশ গাহিবে, 
দুর্ধ্যোধন সহায় হইলে 
অগ্নিকুণ্ডে বাপ দিতে হয় সাধ, 
হে মুবারি, তব পদ ম্মবি' করিয়াছি পণ, 
রণে ছূর্য্যোধনে করিব নিধন 
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু তার, 
রছক দ্রৌপদী চিরকাল এলোকেশী 
ক্ষে্দ নাহি করি, কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব? 
এ কলঙ্ক অপিতে আমায়, 
ইচ্ছা! কি হে তব, ইচ্ছাময় ! 
অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ভরা এই অভিনয়-ছন্দ। গিরিশচন্দ্রের অভিনেতা জীবন 
এবং নাট্যকার জীবন সমৃদ্ধ করার মূলে একজন ম্বনামধন্া অভিনেত্রী যিনি তার 
গভীরতম আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন গিরিশ-শিখা নটা 
বিনোদিনী । তার কথাই এবার বলব। 


নটা বিনোদ্দিনী। 


গিরিশ-প্রতিভা বরণে ধার তার পাশে এসে দীাড়িয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বিনোদিনীর কথা না বললে নয় & 


৭৩৭৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্্র বাগল 


ংল। থিয়েটারকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বিনোদিনী । অল্প বয়সেই 
ধর্মপাস স্থরের সৌজন্যে বঙ্গমঞ্জে যোগ দিতে পেরেছিলেন বিনোদিনী ৷ তাঁর 
নাট্যচেতনা, তাঁর শিল্পীমন স্বল্লকালের মধ্যেই তাকে সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ 
অভিনেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল । গিরিশ সাঙ্গিধ্যে এসে তার 
অভিনয় নৈপুণ্য পূর্ণ বিকশিত হয়। ইংরেজী সংবাদপত্র পর্যস্ত তাঁকে 
“সাইনো! ভোর।, “প্রাইমা ডোঁরা অব বেঙ্গলী স্টেজ” বলে প্রশংসা! করেছে । 
বিনোদ্িনীর নাট্যচিন্তা ও নাট্যভাবনা তাকে আত্মন্থথ ও আত্মস্বার্থের 
উধের্ব এক মহিমাময় মর্ধাদা দান করেছে । বারবণিতা, বঙ্গমযী নটা 
বিনোদিনী চৈতন্য লীলায় নিম।ইযের চবিত্রে অভিনয় করে ঠাকুব রামকৃষ্ণের 
নেহাশীর্বাদদ পেয়েছিলেন। ঠাকুবর বলেছিলেন_“আসল নকল ত সব এক 
দেখলাম, তোমার চৈতন্য হোক 1৮ ঠাকুর এসেছিলেন স্টার থিষেটাবে। 
কিন্তু এই স্টার থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল যে ইতিহাসকে পটভূমি করে 
সেই ইতিহাসের মূলাধার এই নটী বিনোদিনী । তার জীবনের মহার্ঘ 
প্রেম, তার জীবনের প্রভৃত অর্থ-সম্পদ এই থিয়েটারকে ভালবেসে সে 
অক্লেশে দান করেছিল । বীবাঙ্গনাকে মানষেব অঙ্গনে সুঙ্লিপ্ধ মহিমার 
অঙ্গশয্যায় মণ্ডিত করেছে তীব নাট্যপ্রেম। নাট্যপটীয়সী বিনোদিনী, 
এই বাংল! নাট্যশালার ইতিহাসে সন্ধ্যাতারার মতই উজ্জল থাকবে চিরকাল। 


অমৃতলাল বন্ুু। 


উনবিংশ শতকেব অন্তত্তম শ্রেষ্ঠ নট হচ্ছেন রসরাজ অমৃতলাল বস্থ। 
প্রথমে ইনি দীনবন্ধু নীলদর্পন নাটকে স্ত্রী-চরিত্রে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন 
ম্তাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীতে। পববর্তীকালে অমৃতলাল 
গিরিশচন্দ্রের অন্থগামী হন। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হলেও ছুই জনের মধ্যে 
বদ্ধুতয ছিল খুবই । নটী বিনোদিনীর গৃহে প্রায়শঃই এদের নাট্যান্গশীলন 
চলত, চলত নানা আলোচনা নব নব অভিনয়-পদ্ধতির প্রবর্তন নিয়ে। 
অমৃত্তলাল যেমন ছিলেন প্রতিভাবান নট, তেমনি ছিলেন গিরিশচন্দ্রের মত 
নাট্যকার ও নাট্যশিক্ষক। বিনোদ্দিনীকে প্রাইম! ভোনা অব বেঙ্গলী স্টেজ 
করতে অমৃতলালের অবদানও ছিল অনেক। কোন ইংক্াজী থিয়েটাকে 
লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় বিনোদিনীকে অবতীর্ণ করিয়েছিলেন অমৃতলাল, 


উনবিংশ শতাব্দীর অভনেতা-অভিনেত্রী ৩৭ 


নিজে তাকে শিখিয়ে । স্টার থিষেটাবের প্রারস্তিক ব্যাপারে অমৃতলান 
বন্থ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমৃতলাল অনেক নাটক রচনা ক'রে 
উনবিংশ শতকের নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং বাংলার নাট্য 
ইতিহাসে সম্মানিত আসনের অধিকারী হয়েছেন । 


চন্দ্র সুর্য নিয়েই যেমন আকাশ নয়, তেমন সেদিনেব নাট্যাকাশ শুধু 
অর্দেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী, অন্তলাল বঙ্থব দ্বাবাই উদ্ভাশিত 
হমুনি, উদ্ভাসিত হয়েছে আবে অনেক তারায তাবায়-যেমন, অমৃতলান 
মুখোপাধ্যায়, নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অমৃত মিত্র, রাধামাধব কর, 
মহেন্দ্রলাল বনু, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মতি স্ব, রামরতন সান্যাল, 
স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), প্রিয়নাথ ঘোষ, অঘোর পাঠক, নীলমাধল, 
অমর দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতাবুন্দ এবং গঙ্গামনি, তিনকড়ি, 
বনবিহারিণী, প্রমদাস্বন্দরী, কুস্থম কুমাকী, গোলাপ প্রভৃতি উনবিংশ শতকের 
গন্ধর্ব কন্াবৃন্দ, ধাদেব 'মভিনয নৈপুন্য এক আকাশের আরো অনেক তারাকে 
স্মরণ করিয়ে দেয় । 

প্রথম্দ্রিকে স্ত্রী-চবিত্রে মেয়েরা অবতীর্ণ হতো না। বেঙ্গল খিষেটারই 
প্রথমে স্ত্রীচরিত্রে অভিনেত্রীর নবতাঁবণা করেন, এবং তা করেন বলেই 
পরবতীঁকালে 'আনপ। বিনোদিনী, তিনকডির মত অভিনেত্রী পেষেছিলাম ! 
বিনোদিনী নাট্যশাল! ছেডে দ্রিলে তিনকড়িই তার স্থান অধিকার কবেন | 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জাঙ্গরারী মিনার্ী থিষেটাবেব প্রতিষ্ঠা বজনীতে 
গিবিশচন্দ্রেব ম্যাকবেখ নাটকের আভিনয় হয। এতে তিনকড়ি লেডি 
ম্যাকবেথের ভূমিকায় 'অভিনঘ কবে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন কবেন। 

বাংলার নাট্য ইতিহাস রচনায উনবিংশ শতকের নট-নটাদদেব অপরিমেন 
আত্মপ্রতীতি, অফুরন্ত ন|ট্য পিপাসা, প্রয়োগ টৈপুণ্যের অমোঘ অন্থশীলন-__সৰ 
মিলিয়ে নাট্য জগতে এক মৃহ|যজ্ঞেব স্থষ্টি করেছিল। সেই মহান[ট্য যজ্ঞের 
অগ্নিশ্ুদ্ধ যাজিকি গুবা, দ্বতেব অর্ধ্য সাজিয়ে সেই যক্শালায় দাঁড়িযে বা এক 
সঙজে ভরত-মন্ত্র উচ্চারণ কবেছেন, আহুতি দিয়েছেন, আব বলেছেন -_- 

মাঙ্গিকং ভূবনং যস্ত বাচিকং সর্ব বাজ্ময়ম্‌। 
'আহার্ধ্যং চন্দ্রতারাদি তং নমঃ সান্বিকং শিবম্‌ ॥ 





গাদরি ও 9 লও সাহেবের ক্যা্টান্রগ 


প্রমীলচন্দ্র বনু 


উনবিংশ শতকে বাঙালীর জাতীয়-জীবনে নব্জাগরণের জোয়ার আসে। 
শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সমাজ-জীবনের উন্নত ও পরিচ্ছ 
ক্ষেত্রগুলিতে এই সময়ে নব-প্রগতির প্রবাহ ত্ষ্টি করেন অনেক গুণী ও 
প্রতিভাবান পুরুষ। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে দেশী ও বিদেশী উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। এ'বা সকলেই আমাদের নমন্য ও কৃতজ্ঞতার 
পাত্র। কিন্তু এদেশের লোক ন হয়েও ধারা বিদেশ থেকে এসে এ দেশকে 
ভালবেসেছেন, এ দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ-এব কাজ ক'রে প্রগতির 
প্রবাহ-বেগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন, অথবা এ দেশের লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত 
জনগণের পাশে দরদী মন নিয়ে দীড়িষে তাঁদের লাঞ্ছনামুক্ত করতে 
অগ্রণী হয়েছেন এই সকল সদাশয় বিদেশী ব্যক্তির কাছে আমর] চিরখণী | 
মহামতি ডেভিভ হেয়ার, রেভাবেগ উইলিয়ম কেরি, জন এলিয়ট 
ডিঙ্কওয়াটার বেখুন প্রমুখ এই শ্রেণীর উন্নতহৃদয ব্যক্তিদের শীর্ষ স্থানাধি- 
কারীদের মধ্যে পাদ্বি লঙ” অন্ততম | 

লঙ সাহেবের পুরানাম রেভাবেগ্ড জেম্স লঙ। তিনি ১৮১৪ শ্বীষ্টাবে 
আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাব প্রথম জীবনের কথ! বেশী কিছু 
জানা যায় না। তবে এ সময়ে তিনি কিছু দিন বাশিয়াতে ছিলেন। 
পরবর্তীকালেও তিনি রাশিয়াতে গিয়েছিলেন এবং এ দেশের সাথে বরাবর 
যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন ব'লে জানা যায়! রাশিয়ার দরবারে তিনি 
স্থপবিচিত ছিলেন ব'লেও শুনা যায়। ১৮৩৯ সালে তিনি ইংলগ্ডের চার্চে 
যাজক সম্প্রদায়ের নিশ্নপদে (৩৪০০০) নিযুক্ত হন এবং পর বৎসর পুরোহিত 
(91590 পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির একজন 
মিশনারি হিসাবে লঙ ভারতে আসেন এবং এ দেশের নানা প্রগতিমূলক 
কাজে আত্মনিযোগ করেন। এই সকল কাজের মধ্যে 'নীলদর্পণের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশে কারাদণ্ড বরণ করা ব্যতীত বাউলা ভাষা নিয়ে 


পাদরি লঙ ও লঙ সাহেবের ক্যাটালগ ৩৭৭ 


তার গবেষণা ও বাঙলা গ্রন্থপপ্রীর পথিকৎ হিসাবে কৃত কাজ তাঁকে অবিশ্মরণীয় 
করেছে। 

এ দেশে এসে লঙ প্রথমে চার্চ মিশনারি পোমাইটি পরিচালিত ক'লকাতার 
মির্জাপুরে অবস্থিত এক বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন 
ক'লকাতায় অবস্থান করেন। পরে ক'লকাতার কয়েক মাইল দক্ষিণে 
চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঠাকুরপুকুর নামে এক ক্ষুত্র গ্রামে 
মিশনারি কাঁজের জন্য প্রেরিত হন। ল্ঙ মুখ্যত একজন ধর্ম প্রচারক 
হ'লেও কার্ধতঃ এ দেশে তার কার্ধধার বিভিন্নমুখী ছিল। জনসেবা এবং 
শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমাজের উচ্চস্তরের নানা অঙ্গের প্রগতির আরশ 
সামনে রেখে তিনি দেশীয় সমাজের উন্নয়ন ও প্রগতিমূলক বহুবিধ কাজে 
পূর্ণ মাত্রায় এবং একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। ঠাকুবপুকুর গ্রামে 
অবস্থান কাল থেকে শুক করে পরবর্তীকালে সকল সময়ে তিনি দেশের 
অভ্যন্তরে নান। স্থানে ভ্রমণ ক'রে জনগণের সাথে একাম্মভাবে মেলামেশ। 
করতেন। যে কালে লঙ ভারতে ছিলেন € ১৮৪০-_-১৮৬২ ; ১৮৬৬-__ 
১৮৭২) পে সময়ে এ দেশের উল্লেখযোগ্য সকল রকম শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প- 
সমাজ উন্নয়নমূলক আন্দোলন ও সভা-সমিতির সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন 
এবং এ সকল আন্দোলনে বা সভা-সমিতিতেও সহানুভূতিশীল সক্রিয় 
ভূমিক। গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, সেকালের ভারতীয়েরা তাকে একজন 
ধর্মপ্রচাবক হিনাবে যত না জানতেন তার চাইতে অনেক-বেশী তাকে 
জানতেন একজন ভারতপ্রেমিক, কৃষকদরদী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক 
হিসাবে। দেশের বধনী-দরিদ্র, শিক্ষিতঅশিক্ষিত, পলীবাসী-শহরবাসী 
শিবিশেষে সকল শ্রেণীর অক্ল স্তরের লোকের অন্তরে শরন্ধার আসনে লঙ 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সাধ।বণ লোকের কাছে তিনি পাবি লঙ'__এই জনপ্রিয় 
নামে খ্যাত ছিলেন। চু 

লঙ বহু ভাষা আয়ত্ত ও বহু ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। 
ভারতে আসার পূর্ধেই তিনি কয়েকটি ইউরোপীয় ভামা শিখেছিলেন। 
ভারতে আপার পর প্রথমেই তিনি বাংলা, অংস্কৃত প্রভৃতি কযেকটি ভারতীস্ 
ভাষা শিক্ষার্থে মনোনিবেশ করেন। [তনি অন্ন নয়টি ভাষা জানতেন 
বলে শোন! যায়। বাঙলা দেশকে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করায় 


৩৭৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


বাঙল। ভাষা ভাল রকম আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে 
লঙ এবিষয়ে বিশেষ তৎপর হন। এবং, অল্প দিনের মধ্যেই বাঙলা ভাষ! 
ভাল রকমই শিখেছিলেন। কার্যস্থত্রে তিনি মফংম্বলের নানা জায়গায় ষেতেন। 
সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের সাথে অবাধে মেল! মেশা করতেন। তা' ছাড়া, 
শিক্ষার দিকে তীর একটা স্বাভাবিক প্রবণতাও ছিল। কাজেই তিনি অতি 
শীপ্র বাঙলা ভাষার মর্মস্থলে উপস্থিত হ'তে পেবেছিলেন। তার এই সাফল্যের 
স্বাক্ষর বহন করছে বাওলা প্রবচন নিয়ে তার বচিত গ্রন্থ ও নিবন্ধাদি। বাঙলা 
ভাষা উত্তমৰপে আয়ত্ত করতে না পারলে বাঙলা প্রবচনের ইঙ্গিতজ্ঞাপক 
অর্ষার্থ গ্রহণ করা! সহজ নয়। ১৮৫* সাল থেকে পাদবি লঙ বাঙল। ভাষায় 
প্রকাশিত “সত্যাণব নামে প্রধানতঃ শ্রীষ্টধর্ম তত্ব বিষয়ে একখানা অচিত্র 
মাসিক পত্রও সম্পাদন কবেছেন। মাসিক পত্রটি পচ বছর স্থাযী হয়েছিল । 
তবে প্রথম ছু'বছরের পর এটি দ্বিমাসিক পত্রে পরিণত হয় । 

ইংরেজী ভাষাব ভাল ভাল বই-এর বঙ্গানুবাদ ক'রে বাঙলা ভাষাষ 
বই প্রকাশ ক্রার উদ্দেত্ঠ নিয়ে দেশী ও বিদেশী উৎসাহী ব্যক্তিদের উদ্যোগে 
১৮৫০ সালে ডিসেম্বব মাঁসে “ভার্নাকুলার লিটারেচাব সোসাইটি? অর্থাৎ 
বঙ্গ ভাষানুবাদক সধ্তি নামে কলকাতায় এক সমিতি স্থাপিত হয। 
পরবর্তীকালে অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া বাগলায় মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্তও 
এই সোসাইটি গ্রহণ বরেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সোসাইটিব প্রতিষ্ঠা-ক।ল 
থেকেই লঙ এই সমিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কৰেন। কারণ, প্রতিষ্ঠাকাল 
থেকে প্রথম বর্ধাধিক কাল পর্যন্ত সোসাইটির যে গ্রথম কার্ধ বিবরণী ১৮৭৩ 
সালে প্রকাশিত হয় তা'তে পাদরি লঙ কর্তৃক এক বাঙলা সামধিক পন্ধ 
সঙ্কলন প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে ব'লে উল্লেখ আছে। 
তা? ছাড়া, সোসাইটিব জন্য ধাদের কাছ থেকে চদা পাওয়া গিষেছে ব'লে 
এই কার্ধ-বিবরগীতে উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে পারি জে, লঙের নামেরও 
উল্লেখ আছে এবং তিনি পঞ্চাশ টাঁক! চাদ! দিয়েছিলেন ব'লে জানা যায়। 
সোসাইটির পরবর্তরঁ কার্ধবিবরণী ১৮৫৪ সালের ১লা এপ্রিল লিখিত হয়। 
এই কার্ধ বিবরণীতে সোসাইটিব অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের মধ্যে লঙের 
নাম উল্লেখিত আছে এবং লঙউ-ষগ্কলিত দেশী সংবাদ-সার' অর্থাৎ দেশীয় 
সামস্িক পত্র থেকে সঙ্কলিত সার কথা প্রকাশ হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। 


শাদরি লঙ ও লঙ মাহেৰের ক্যাটালগ ৩৭৯ 


লঙ যে সোসাইটির বিশিষ্ট ও সক্রিয় সভ্য ছিলেন তার প্রমাণ অন্য স্থত্রেও 
পাওয়৷ যায়। ১৮৫৩ সালে সোসাইটির এক নিয়ম. হয় যে, কোন গ্রন্থ 
মুদ্রণের পূর্বে বরচিতগ্রন্থ গ্রামের বালকদের বোধগম্য হয়েছে কিনা তা লঙ 
তার গ্রাম্য বিগ্ভালয়ে সে-গ্রন্থ পাঠ ক'রে নিরূপণ ক'রে সম্মতিম্থচক মত দিলে 
তবে সে গ্রন্থ মুদ্রণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়। হবে। 

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় একটি শিল্প বিদ্ভালয় স্থাপনের 
প্রয়েংজনীয়তা বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিরা আলাপ-আলোচনায় বত হন। 
ল্ঙ সাহেবও এই বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে ১৮৫৪ সালের ৩১শে 
মার্চ শিল্প বিছ্ালয় স্থাপনেব উদ্দেশ্টে '২০০1৪০ 101 0)9 7১101001101) ০01 
[17058191 4১1৮ (শিল্প বিগ্যোৎ্সাহিনী সভা) নামে এক সভা স্থাপিত 
হয়। দেনী ও বিদেশী সতের জন সভ্য নিযে এই সভ। গঠিত হয। পাদৰি 
লঙ এ সতের জন সভ্যের অন্যতম ছিলেন এহং উদ্দেশ্ঠ-পত্র রচনা, অর্থ-সংগ্রহ 
ইত্যাদি প্রাথমিক কাজের জন্য আট জন সদম্ত বিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয় 
লঙ সে কমিটিরও একজন সন্ত ছিলেন। অতঃপর ১৮৫৪ সালের ১৬ই আগষ্ট 
তারিখে ক'লকাতায় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টি কালক্রমে 
সরকারি শিল্প মহাবিগ্যালয়ে রূণান্তরিত হয়েছে । 

সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার উদ্দেহ্ে 
কিছু সংখ্যক কলেজে ছাত্র উদ্যোগী হযে ১৮৫৭ সালে বড়বাজাবে “ফ্যামিলি 
লিট।রাবি ক্লাব নামে এক অভা গঠন করেন। লঙ সাহেব এই সভার সাথে 
ঘৃনিষ্ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহুদিন সভার সভাপতিও ছিলেন। ১৮৭২ 
সালে এদেশ থেকে লঙের বিলাত যাবার প্রাক্কালে ( ২*শে মার্চ) এ ক্লাব 
কর্তৃক তাকে এক মানপত্র প্রদত্ত হয়। মানপত্রের উত্তবে তিনি বাঙালী 
যুবকদের কথার পরিবর্তে কাজে আল্মনিযোগ করার উপদেশ দেন। ফ্যামিলি 
লিটারারি ক্লাবেব নবম বাষিক অধিবেশনে (২৮৬৬ সালের ২৭শে এপ্রিল ) 
লঙ “509018] 901611০6--105 [70110 001 11019” অর্থাৎ “ভারতের পক্ষে 
সমাজ-বিজ্ঞানের উপযোগিতা” শীর্ষক এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং বিলাতের 
সনাজ-বিজ্ঞান চর্চার সভার (86101091 49390196101 001 0106 ০07101৬2- 
1101 01 9090181 90161709 10) 01621 13110910)) আদর্শে এ দেশে এক সভা 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার এই প্রস্তাবের 


৩৮০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ ও ষোগেশনন্দ্র বাগল 


পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে । ইতিমধ্যে 
বিলাতের পূর্বোক্ত সমাজ বিজ্ঞানসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিস মেরি 
কার্পেণ্টার ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় আসায় এখানে এই সভা 
স্থাপনের উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায় । পরবর্ত্ণ ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এশিয়াটিক 
সোসাইটি ভবনে দেশীবিদেশী বনু গণ্যমান্য ব্যক্তির এক সভায় বঙ্গদেশে একটি 
সমাজ-বিজ্ঞান সভা স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভার 
কাজ সাময়িকভাবে পরিচালনার জন্য এক অস্থায়ী কমিটি এবং আইন-কানন 
প্রণয়নের জন্যে এক সাবকমিটি গঠিত হয় । বলা বাহুল্য, লঙ উভয় কমিটিরই 
সদন্ত ছিলেন। ১৮৬৭ সালের ২২শে জানুয়ারী মেটকাফ হলে বঙ্গের ছোট 
লাটের সভাপতিত্বে সাধারণ সভার অধিবেশনে নিয়মাবলী গৃহীত হয় । এই 
'ভাবে প্রধানত; লঙ সাহেবের প্রস্তাবে, উৎসাহে ও পরামর্শে এ দেশে বঙীয় 
সমাজবিজ্ঞান সভা (91881 99০18] 9০161)09 4১59090126101 ) আহুষ্ঠানিক 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার পরবর্তী কাজ-কর্মের সাথে লঙ ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। 

লঙ এ দেশের তদানীন্তন আরও অনেক সভা-সমিতির সাথে সক্রিয় ভাবে 
যুক্ত ছিলেন। “কলকাতা বুক সোসাইটি'র কার্ধকরী সমিতির তিনি বহুদিন 
সদন ছিলেন এবং সোসাইটির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখান পাঠ্য পুস্তকও 
রচনা করেছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার ও বিবেচনার 
জন্য ১৮৫৯ সালে স্থাপিত “বেথুন সোসাইটি, কেশবচন্দ্র মেন প্রতিষ্ঠিত “গুড 
ফেটারনিটি সভা” কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি” রিলিজাস ট্রাষ্ট 
সোসাইটি” 'ক্রীসচান স্কুল বুক সৌসাইটি" প্রভৃতির সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে লঙ 
'বহিত ছিলেন। তাই ভিপি এ দেশের নানাদিএক গ্রন্থাগার স্থাপনে অগ্রণী 
হয়েছিলেন। ক'লকাত! পাবলিক লাইভ্রৈরি'র লাইব্রেরিয়ান প্যারীঠাদ 
মিত্রকে ১৯৫১ সালে এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন যে, ক'লকাতা, আগরপাড়া, 
বর্ধমান, কৃষ্ণনগর এবং রতনপুরে তারা ইংরেজী গ্রন্থাগার এবং ঠাকুরপুকুর, 
'সালো॥ চাপরা, বললভপুর এবং কাপাসগঙ্গায় বাঙল! গ্রন্থাগার স্থাপন 
করেছেন। তাদের ক'লকাতার বাঙলা লাইব্রেরিতে প্রায় “আট শ' বিভিন্ন 
গ্রন্থ আছে। নতুন বাঙলা বই প্রকাশ হ'লে সেই বই কিনে এই সকল 
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গ্রন্থাগারে পাঠান হয়। লঙ ক'লকাতার বাঙলা লাইব্রেরি বলতে সম্ভবতঃ 
ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটির লাইব্রেরির কথা উল্লেখ করেছিলেন। 
১৮৫* সালে এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর উত্তরপাড়ার জনহিতৈষী 
বদান্ত জমিদার জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায় সোসাইটিকে তার নিজের গ্রন্থাগারের 
সমস্ত বাংলা বই দান করেছিলেন। তীর প্রদত্ত বাঙলা গ্রন্থের সংখ্যা লঙের 
পত্রে উত্বেথিত পত্রের প্রায় অনুরূপ ছিল। লঙের উদ্যোগে সোসাইটির এই' 
বাংলা বই-এর এক ক্যাটালগ তৈরী হ'য়ে মুদ্রিত হয়েছিল। জয়কৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সোসাইটিকে প্রদত্ত বাঙলা গ্রস্থেব এই সংগ্রহ পরে ১৯৬২ 
সালে আবার সোসাইটি কর্তৃক ক'লকাত। পাবলিক লাইব্রেবিতে প্রদত্ত হয় । 

লঙ বাঙল। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আক হয়েছিলেন--সে 
কথা পূর্বে উল্লেখ কৃরা হ'য়েছে। বাঙলা বই সম্বন্ধে সমস্ত খবর তার নখদর্পণে 
ছিল। সেজন্যে এ দেশে অথবা ধিদেশে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অথবা কোন 
প্রতিষ্ঠানের বাউল! বই ক্রয় বা সংগ্রহের প্রয়োজন হ'লে অথবা বাঙলা ঝই 
সম্পর্কে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে হ'লে সকলে লঙ সাহেবের শরণাপন্ন হতেন 
এবং তার পরামর্শ গ্রহণ কবতেন। লগুনে অবস্থিত ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির 
জন্গ যৌলিক বাংলা গ্রন্থ লঙের নির্দেশে সংগৃহীত হয়েছিল। অক্মফোর্ডেব 
অধ্যাপক উইলিয়ামসের অনুরোধে সংস্কৃত থেকে অনুদিত বাওলা বইগুপি 
লঙ এদেশ থেকে কিনে অক্সফোর্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । বাঙলা বই-এর 
ক্যাটালগ প্রণয়ন লঙের আর এক অপূর্ব কীতি। সে সঙ্বদ্ধে পরে আলোচনা 
কর। যাবে। 

লঙ মানবদরদী ছিলেন। নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের ছুঃখ তার 
চিত্রকে ব্যঘিত করতো । উনবিংশ শতকে এ দেশে নীলচাষীদের উপর 
নীলকর সাহেব! যে নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালাত লঙ দেশের নানা 
স্থানে ঘুরে স্বয়ং সে-সকল ঘটনার সন্ধান করেছেন এবং কৃষকদের দুঃখ-ছুর্দশা 
স্বচক্ষে দেখেছেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনাকে অবলগ্ন ক'রে 
দীনবন্ধু মিত্র যখন “নীলদর্পণ' নাটক বচন! ক'রে নিজ নাম গোপন বেখে 
১৮৬০ সালে নীলদর্পণ প্রকাশ করেন তথন দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
, হ'ল । এই নাটকের এক ইংরেজী অন্বাদ লিখিত হ'ল। কথিত আছে-_- 
মাইকেল মধুঙ্থদন দত্ত এক রাত্রের মধ্যে বাঙলা! “নীলদর্পণ' নাটকের 


৩৮২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ইংরেজী অন্বাদ করেন। নীলদর্পণের ইংরেজী অন্থবাদ লেখক ব! অনুবাদকের 
নাম ছাড়াই পাদরি জে, লঙ লিখিত এক মুখবন্ধ-সহ ক্যালকাটা প্রিন্টিং 
এগ পাবলিশিং প্রেস থেকে সি, এইচ, স্তামুয়েল কর্তৃক মুদ্রিত হ'য়ে 
১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। এই ইংবেজী অন্থ্বাদ প্রচারের ফলে 
এ দেশের শ্বেতাঙ্গ মহলে ও বিলাতে চাঞ্চল্যের স্ষ্টি হয়। নীলকর সাহেবরা 
গ্রন্থকার বা প্রকাশকের হদিস না পেয়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ইংরেজ পরিচালিত 
সংবাদপত্র 'ইংলিশম্যান,য ও “বেঙ্গল হবরকরা'কে মুখপাত্র হিসাবে দাড় 
করিয়ে মানহানিকর কুৎসা প্রচারের অভিযোগে মুদ্রাকর ম্যানুয়েল এবং 
পাদরি লঙের বিরুদ্ধে মামলা কজু কবেন। 

নির্ভীক ও তেজন্বী লও গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ 
করায় ম্যা্গয়েল নামমীত্র জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি লাভ করেন। 
বিচারের সময় লঙ জানালেন যে, তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোন কাজ 
কবেননি, বা কারও কুৎসা প্রচার করা তার উদ্দেশ্য নয়। বিশ 
বছবের বেশী সময় তিনি ভারতে আছেন। দেশীয় শ্রীগ্টানদের দেশীয় 
ভাষায় শিক্ষাদান কাধে ব্যাপৃত আছেন এবং প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদের 
মধ্যেই তিনি বাস করেন। এ দ্রেশের লোৌকেব যে মনোভাব দ্রেশীয় সংবাদ 
পত্রে অথব! দেশীয় 'ভাষার গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হয় তিনি তা কর্তৃপক্ষের 
গোচরে আনার চেষ্ট। ক'রে আসছেন বহু বর্ধ যাব | নীলদর্পণের ইংরেজী 
অনুবাদের প্রকাশ তাঁর সেই কাজেরই অংশস্বরূপ। কিন্তু ভারতীয়-বিছ্বেষী 
নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরেজ বিচারক শ্যর 
মর্ডাট লসন ওয়েলস সকল যুক্তিতর্ক উপেক্ষা ক'রে নিতান্ত একদেশদশর্বর 
মতো মোকদর্ধীর একতরফা রায় দিলেন। রায়ে লঙকে কুৎসা প্রচারের 
অপরাঁধে অপরাধী সাব্যস্ত কবে তার প্রতি একমাস কারাবাসের ও এক হাঁজার 
টকা জরিমানা দিবার আদেশ দিলেন। সে-সময়ে নীলকরবিদ্বেষ দেশে এত 
প্রবল হয়েছিল এবং পার্দরি লঙ এত জনপ্রিয় ছিলেন যে আদ!লতের বায় 
দ্রানের সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার হাজার টাকা জমা দেওয়! হ'য়ে গেল। 
মহাভারতের বঙ্গান্ুবাদক ত্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা জম' 
হেশ। শোনা! যায়--বিচারে লঙের জরিমানা হ'তে পাবে, অঙ্গমান ক'রে 
আরও অনেকে টাকা নিয়ে আদীলতে উপস্থিত ছিলেন প্রয়োজন হ'লে 
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জরিমানার টাকা দিয়ে দেবার জন্তে। পাইকপাড়ার রাজ। প্রতাপচন্ত্র.পিংহ 
লঙের মোকর্দমার যাবতীয় ব্যয় বহন করেছিলেন। 

এই পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের বিরুদ্ধে এ দেশে প্রবল ধিকার এবং লঙের 
প্রতি দেশবাপীর গভীর শ্রদ্ধা প্রদশিত হয়েছিল। বিলাতের অনেক 
সংবাদপত্রেও স্তর মর্ডা্ট লসন ওয়েলসের রায়ের তীব্র সমালোচন! 
কয়। কথিত আছে, লঙ এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তার কারাবাস" 
কালে প্রতিদিন তার দর্শনপ্রার্থীর সংখ্যা ভারতের গবর্ণর জেনারেলের দর্শন 
প্রার্থীর সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হত। অমৃতবাঁজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত। 
সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ সে-সময়ে একজন কিশোর বালক মাত্র 
ছিলেন। তিনি জেলে লঙের সাথে তার সাক্ষাতের এক মনোজ্ঞ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করেন । এই বিবরণ থেকে জানা যায় লঙের স্ত্রীকে লঙের সাথে জেলে 
বাস কবতে দেওয়া হযেছিল। লঙের কারামুক্তির দিন জনমত ও জনগণের 
উল্লাস প্রকাশেৰ জমকাল ব্যবস্থা হয়েছিল । 

এবার লঙের গবেষণামূলক কাজকর্মের এবং বাঙলা গ্রন্থপঞ্জীর পথিরুৎ 
হিসাবে তংকৃত কাজের ক্ছু পরিচয় দেওয়া যাক। এ দেশে আসার পর লঙ 
এ দেশে বিভিন্ন গ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের পাদরীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অন্থুসন্ধান ও 
গবেষণা করেন। তার গবেষণীলব ফল ১৮৪৮ সালে 4 13870 73০০ ০£ 
[307581 17/15510105 111 00117000101 %/10) 005 00010 01 [711218170 
নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙলা প্রবাদ সম্বন্ধে তার গবেষণার 
কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে । ১৮৫১ সালে 732108211 2:0%67:08 
অর্থৎ বাল! প্রবচন নামে তীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৯ সালে 
1187620 75812 01 019 ৮10 06 73076211  7২909, 85 5110%/1 
1 (1917 719991৮5 প্রকাশিত হয়। বাঙল' প্রবচন, একশ' বছর পূর্বের 
কলকাতার সামাজিক জীবন, বজ্গদেশের অধিবাদিদের সামাজিক অবস্থা 
স্দ্ধে পাঁচশত প্রশ্ন, কলকাতা এবং বন্ধের সামাজিক দিক, বঙ্গদেশের নিজস্ব 
্টিদ ইত্যাদি, নানা বিষয়ে তার রচিত মূল্যবান অনেক প্রবন্ধ নানা উচ্চাঙ্গের 
পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়। বাঙলা! গ্রস্থপঞ্জীর ক্ষেত্রে লঙ প্রথম 
পথিকুতের কাজ ক'রে গিয়েছেন । এ বিষয়ে তাঁর অবদানের মূল্য অসীম । 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের অন্থসন্ধান ও গবেষণার 


৩৮৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


কাজ এবং উৎসাহ বর্তমান যুগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ,এই সুজে 
দ্রুত তথ্য ও বিবরণার্দি সংগ্রহের জন্যে রেফারেন্লদ বই নামে এক শ্রেণীর বই 
অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছে। রেফারেন্স বই নান! শ্রেণীর ও নানা ধরণের 
আছে। এক এক রকমের অনুসন্ধান কিম্বা গবেষণার কাজের জন্তে এক বা 
একাধিক রকমের রেফারেন্স বইয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে । নানা শ্রেণীর 
রেফারেন্স গ্রন্থের মধ্যে «“বিবলিওগ্রাফী” বা £গ্রন্থপপ্তী” এক উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর 
রেফারেন্স গ্রন্থ । পণ্ডিত ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিকঃ গবেষক প্রভৃতি নান! শ্রেণীর 
লোকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজের জন্তে গন্থপপ্তীব আবশ্তক হয়। গ্রস্থপঞ্ী 
বলতে এ যুগে কি ধরণের গ্রস্থকে বোঝায় সে বথা সংক্ষেপে বলতে গেজে 
বলা চলে গ্রস্থেব স্থিতিস্তান নিথিশেষে কোন বিশেষ বিষয়ের বা নানা বিষয়ের 
অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্টে রচিত গ্রন্থবতালিকা। পারি লঙ “এ ডেসক্রিপটিভ 
ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী ওয়ার্কস (4 [0৫801106৩ 08121092806 01136175211 
ড০:15) নাঁমে চোদ্দ শ' বাউল! বই-এব এক তাপিকা। ১৮৫৫ সালে প্রকাশ 
করেন। বাঙল! ভাষায় প্রকাশিত বই-এর এট সবপ্রথম গ্রন্থপপ্তী। কাজে 
কাঁজেই বাঙলা! গ্রন্থপপ্জী রচনার হ্গেত্রে প্রথম পখিরুতের সম্মান লও সাহেবের 
প্রাপ্য । 

“বিবলিওগ্রাফিণ ও ক্যাটালগ” শব্দ দুটির অর্থের মধ্যে প|থক্য আছে। 
'বিবলিওগ্রাফি'র বাংল! প্রতিশব্ধ হিসাবে, গ্রশ্রপঞ্জী” এবং ক্যাটালগেন 
প্রতিশব্ব হিসাবে সাধারণতঃ “গ্রন্থস্থচী” কথাটি আজকাল ব্যবত হচ্ছে৷ 
্রন্থপন্নী কাকে বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, ক্যাটালগ বা 
্রনথস্চী বলতে সাধারণতঃ কোন নিষিষ্ট গ্রন্থাগার বা গ্রন্থসংগ্রহে রক্ষিত 
গ্রন্থের তালিকা বোঝায় । উপযুক্ত ভাবে গ্রশ্থপপ্রী এবং গ্রন্থ্থচী প্রণয়নের 
বিজ্ঞানসম্মত অনেক নিয়ম-কান্থনও এখন তৈরী হয়েছে। তবে আমাদেক 
দেশে “বিবলিওগরাি ও “ক্যাটালগে'র পার্থক্য সম্বন্ধ অনেকেই এখনও 
সচেতন নন। সেজন্তে কথা ছু"টির একই অর্থে ব্যবহারের চলন এখনও 
আছে। সে-যুগে লঙ সাহেবও এই পার্থক্য মেনে চলেন নি। তাই 
তাঁর রচিত বাঙলা বই-এর গ্রস্থপঞ্জীকে তিনি ক্যাটালগ নামেই অভিহিত 
করেছেন । ক্যাটালগ কথাটি ইংরেজী শব হ'লেও কথাটি এ দেশে বু দিন 
যাবংই প্রচলিত আছে এবং সহজে বোধগম্য ও সহজে উচ্চারিত হয়ে 


পাদরি লঙ ও লও সাহেবের ক্যাটালগ ৩৮৪ 


'আঁসছে। ত।' ছাড়া, লঙ তার গ্রন্থে লামকরণেও “ক্যাটালগ শব্ধই 
ব্যবহার ক'রেছেন। এই সকল কারণে, বর্তমান প্রবন্ধে লঙের এই গ্রন্থের 
উল্লেখ কালে গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রশ্থন্ঘী না বলে “ক্যাটালগ” কথাটি ব্যবহার করাই 
স্থবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়েছে । 

এবার লঙের “ক্যাটালগে'ব কিছু পরিচয় দেওয়া] যাক । এই ক্যাটালগের 
সর্বপ্রথমে আছে আখ্যা পত্র বা নাম-পত্র। তৎপবে মুখবন্ধ। মুখবন্ধের 
পর গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত শব্ধাদির সংকোচ চিহ্ন ও এ চিহ্ের অর্থের তালিক। 
দেওয়া হয়েছে । অতঃপর ক্যটালগের মূল অংশের বিষয়ানুমারে শ্রেণীবদ্ধ 
ভাবে গ্রন্থতালিকা দেএযষা হযেছে । প্রতি শ্রেণী বা উপশ্েণীর মধ্যে 
প্রধানতঃ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমিক ভাবে গ্রন্থগুলি নাজান আছে। 

গ্রন্থের নামপত্রে গ্রন্থের নাম দেওযা হয়েছে 'এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ 
অফ. বেঙ্গলী ওযার্কস' অর্থাৎ বাঙলা বই-এব এক বর্ণনা্ক গ্রন্থপপ্তী | 
নামেব পরবে কিছু ব্যাখ্যাস্সক অংশ সংযোজন কব। হয়েছে। এই 
সংযোজনাংশে বলা হযেছে যে, গত ষাট বছব যাবৎ যে চোদ্দ শত বই বা 
পুস্তিক| ছাপাখানা থেকে বার হয়েছে তাৰ এক শ্রেণীবদ্ধ তালিকা এই 
ক্যাটালগে সন্গিবেশিত এবং মধ্যে মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে মৃন্তব্য, 
গ্রন্থের মূল্য এবং কোথার মুদ্রিত সে সংবাদ যোগ ক'রে দেওয়া হয়েছে। 
গ্রন্থকার হিসাবে ক'লক।তাব জে, লঙের নাম উল্লেখ আছে। ক্যাটালগটি 
৬৫ কাশীটোলার স্তাগাবর্স কোন্স্‌ এগ কো. কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১৮৫৫ সালে 
প্রকাশিত ব'লে লেখ। আছে। আন্ষজ্গিকশাবে বাঙলায় মুদ্রিত গ্রন্থের 
গোড়ার কথায় এবার একটু মাসা যাক। 

আমাদের দেশে মুন্্রত বাঙলা বই-এর ইতিহাসের বযস ছু'শ বছরের 
কম। মুত্রিত বইতে বাগলা অক্ষর সবপ্রথম এ দেশে ব্যবহৃত হয় ১৭৭৮ 
সালে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড সাহেবের ইংরেজীতে লেখা 
বাঙল! ভাষার ব্যাকরণ বইতে । এঁবইয়ের নম এ গ্রামার অফ. বেঙ্গলি 
ল্যাঙ্গুয়েজ” | বইটি হুগলিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই বইতে বাঙলা 
অক্ষর, শব্ধ বাবাক্যের উদাহরণ দিতে কিছু কিছু বাঙল। অক্ষর ব্যবহৃত 
হয়। অত:পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাঙলা অক্ষর সম্বলিত অথব! 
বাঙলায় মুকিত মাত্র অল্প কয়েকখান। বই প্রকাশিত হয়। কার্ধতঃ, শ্রীরামপুর 

২৫ 


৩৮৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা৷ ও ষোগেশচন্দ্র বাঁগল 


মিশনের মুন্রাধন্্ কার্করী হবার পর এবং ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হবার পর অধিক সংখ্যায় বাঙলা বই প্রকাশিত 
হ'তে আরম করে! লঙ ১৮৫৫ সালে তার ক্যটালগে জানাচ্ছেন যে, 
পূববত্তাঁ ঘাট বছরে প্রকাশিত বাঙলা বই তাঁর ক্যাটালগে সন্নিবেশিত 
হয়েছে। তা' হ'লে কার্ধতঃ মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থের প্রায় শুরু থেকে প্রকাশিত 
গ্রন্থ এই ক্যাটালগের অন্তভূক্তি হয়েছে ব'লে মনে করা যেতে পারে । 
লঙের ক্যাটালগের মুখবন্ধে বলা হয়েছে ধারা শিক্ষা-বিষয়ক উদ্দেশ্ঠে 
অথব। হিন্দুদের রীতি, প্রথ! বা চিন্তাধারার সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্ঠে বই 
সংগ্রহ করতে ইচ্ছ,ক তাদের সাহায্য করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ঠ। কাবণ, 
জনপ্রিয় সাহিত্য থেকে জনমনের হদিস মেলে । এখানে আরও বল! 
হয়েছে বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে, কি কর! হচ্ছে এবং 
কি করা উচিত তা" দেখাবাব জন্যে এ পর্যন্ত বাঙলা বই-এর কোন তালিকা 
প্রণীত হয়নি। (এই ক্যাটালগ দেখে) দেশীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা তাদের 
মাতৃভাষায় সাহিত্যের তুলনামূলক ভাবে দৈন্য অথবা প্রাচুর্যের ক্ষেত্র লক্ষ্য 
ক'রে তাদের সামনে অন্থবাদ অথবা মূল রচন| স্ট্টি করার ক্ষেত্রের 
উপযোগিতা সম্বন্ধে অবহিত হ'তে পারবেন । এই উদ্দেশ্যে চোদ শ'এর 
মত গ্রন্থের উল্লেখ কবা৷ হযেছে। কাঁজেই প্রত্যেকটির সমন্ধে মন্তব্য খুব 
হক্ষিপ্ত হ'তে বাধ্য। যেসকল বই পাঁওয়! যায় এবং সাধারণের মধ্যে 
গ্রচাবের উপযুক্ত সেগুলিকে তাদের নামের আগে সংখ্যা দ্বার চিহ্নিত 
করা হয়েছে এবং সেগুলি রোজাবিও এণ্ড কো অথবা হে এড কোর কাছ 
থেকে নাধ্য মুল্যে ক্রয় করা যাবে। বাবু জয়কিষণ মুখাজীরঁর বদান্তায় 
পাবলিক লাইব্রেবিতে একটি দেশীয় ভাষার গ্রন্থসংগ্রহ স্থাপিত হয়েছে। 
ক্যাটালগে বর্ণিত বই-এর অধিকাংশ সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে। 
শতাথিক বছর পূর্বে প্রকাশিত এই ক্যাটালগের সাহায্যে বর্তমানকালে 
গ্রন্থ সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার । বিশেষতঃ ক্যাটালগ 
প্রণয়নকাঁলে যে-সব বই মহজে পাওয়া যেত এবং জনগণের মধ্যে ব্যবস্থত 
হবার উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়েছিল তালিকায় চোদ্দ শ বই-এর 
মধ্যে তাদের সংখ্য। সে-সময়েই ছিল পাঁচশ'বও কম (৪৮৮)! ক্যাটালগের 
অন্ততৃক্ত বইগুলির মধ্যে মাত্র চারশ'অষ্টাশিখানা গ্রস্থই সংখ্যা দ্বারা 


পারি লঙ ও লঙ সাহেবের ক্যাটালগ ৩৮৭. 


চিহ্িত হয়েছিল। ব্র্তমান কালে বাঙলা সাহিত্যের পরিধি সে ধুগ অপেক্ষা 
বহু গুণ বেড়েছে । কাজেই এই ক্যাটালগের সাহায্যে অন্থবাদ গ্রন্থ অথবা 
মূল গ্রন্থ রচপার প্রয়োজনের ক্ষেত্রও বর্তমানে আর নির্ণয় করা সম্ভব 
নয়। ক্যাটালগের মুখবন্ধে এই গ্রপ্থের যে উদ্দেশ্ত বা উপযোগিতার কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে তা" যখন এখন এর দ্বারা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় 
তখন এঁ ক্যাটালগের কি আর কোন মূল্য নেই? এ প্রশ্নের জবাব 
কখনও নেতিবাচক হ'তে পারে না। বাঙল। ভাষার গ্রন্থের পূর্ব মুগের ছুর্লভ 
একখানা রেফারেন্স বই হিসাবে এবং বাঙলা বই-এর প্রাচীনতম গ্রন্থপঞ্জীর 
নিদর্শন হিসাবে চিরদিনই এর যথেষ্ট মূল্য থাকবে। তা ছাণ্ড়া, লঙ মুখবন্ধে 
অন্য যে কথা বলেছেন অর্থাৎ গ্রন্থের ভিতর দ্রিয়ে কোন যুগের জনমনের সন্ধান 
গাওয়া এবং দেশের রীতি, প্রথা বা চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়া যান সে 
কথার সত্যতা চিরদিন থাকবে । কি ধরণের বই সে-যুগে প্রকাশিত হয়েছিল তা, 
বুঝতে হ'লে এবং এঁ সকল বই-এর বিবরণ বিশ্লেষণে সে যুগে এ দেশের সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা দিকের অবস্থা কেমন ছিল তা 
জানা যাবে। কাজেই গবেষকদের পক্ষে এই ক্যাটালগের মূল্য প্রভূত । বিশেষত 
বাঙলা গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ, গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিভিন্ন দিক 
সমবন্ধেও ক্যাটালগটি আলাকপাত করে । সে-দিক দিয়েও ক্যাটালগটি মূল্যবান । 

ক্যাটালগের মুখবন্ধের পর সংক্ষেপিত যে অক্ষরগুলি দেওয়া হয়েছে সে 
গুলি প্রধানতঃ ছাপাখানা বা! প্রকাশকের পুরা নামের সংক্ষেপিত সন্কেত। 
কোন্‌ বই কাদের দ্বারা মুন্দিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা” বোঝাবার জন্তে 
ক্যাটালগের প্রধান অংশে যেখানে বই-এর নামের তালিকা দেওয়৷ হয়েছে 
সেখানে বই-এর নামের সাথে এই সংক্ষেপিত চিহৃগুলি ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং সংক্ষেপিত চিহ্বের পুরা অর্থ বুঝতে স্থবিধা হবে ব'লে মুখবন্ধের 
গরে এগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এই সংক্ষেপিত 
সন্কেত চিহ্ের মধ্যে ছাপাখানা ও প্রকাশকের নাম ছাড়া কোন বই 
ইংরেজী, ফারশী, বা সংস্কৃত বই-এর অনুবাদ হ'লে ত৷ বুঝাবার জন্তে, 
গ্রন্থে ইংরেজী ও বাংল। উভয় ভাষার একত্র সমাবেশ থাকলে তা জানাবাব 
জন্যে এবং বই-এর মূল্য জানাতে টাকা আন! ইত্যাদি ব্যবহৃত চিহুগুলি 
ন্িবেশিত হয়েছে । 


৩৮৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগ্েশচন্দ্র বাগল 


ক্যাটালগের মূল অংশে অন্তভূক্ত তালিকাকে গ্রন্থের বিষয় হিসাকে 
মূল তিনটি ভাগে ভাগ কর] হয়েছে £ (১) শিক্ষা বিষয়ক (2৫০৪৫1০0১, 
(২) সাহিত্য বিষয়ক এবং বিবিধ (110615819 2114 15961180608) এবং 
(৩) ত্রহ্ষবিষ্ভাগত (1759108109]) | শিক্ষা বিষয়ক অংশটিকে পাটিগণিত» 
অভিধান, নীতিশান্ত্র, নৈতিক উপাখ্যান, ভূগোল বিদ্যা, জ্যামিতি, ব্যাকরণ», 
ইতিহাস ও ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্ভা, পরিযিতি, তত্ববিদ্া, জীবনতত্ব, প্ররুতি- 
বিজ্ঞান, অর্থনীতি, বিছ্যালয্পপদ্ধতি, বানানের পাঠ বা! বানান শিক্ষা এবং 
পাঠ্য পুস্তক-_-এই ক'টি উপরিভাগ করা হয়েছে। 

সাহিত্য বিষয়ক এবং বিবিধ শীর্ক ভাগটিতে আইন, সাময়িক পত্র, 
পঞ্চিকা, বিশ্বকোষ, সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি, সংবাদ পত্র, কবিতা, নাটক, 
জনপ্রিয় সঙ্গীত, উপাখ্যান এবং বিবিধ এই ক'টি উপরিভাগ কব] হয়েছে ।' 

ব্হ্ববিদ্যাগত শীর্ষক ভাগটিকে শ্রীরামপুরের এবং সেকালের (শ্রীস্টীয় ). 
গবেষণামূলক মুক্রিত পুস্তকাি, পববর্তীকালের (শ্রীষ্টীয়) গবেষণামূলক 
পুস্তিকাদি ও নি:শেষিত মুদ্রিত পুস্তিকাদি, ট্রাষ্ট সোসাইটির গবেষণামূলক 
পুস্তিকাদি, মুসলিম বাংল! সাহিত্য, পৌরাণিক গ্রন্থ, শৈব গ্রন্থ, বৈষ্ণব (গ্রন্থ) 
এবং বেদাস্তিক গ্রন্থ--এই আটটি উপরিভাগে ভাগ করা হয়েছে। 

মোট তেত্রিশটি উপরিভাগে চোদ শত গ্রস্থাদির নাম অন্তভৃত্ত করা 
হয়েছে। সমগ্র তালিকাটির প্রায় এক পঞ্চমাংশ ভাগ ব্রন্মবিদ্ভাগত বিষয়ের 
গ্রন্থাদির উল্লেখের জন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। তার চাইতেও বেশী স্থান লেগেছে 
দ্বিতীয় বিষয়টির জন্তে অর্থাৎ সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের জন্তে। 
এই দ্বিতীম্র বিষয়ের জন্যে ক্যাটালগে যতটা স্থান লেগেছে তার মাত্র তিন 
চতুর্থাংশ স্থান ব্রদ্ষবিগ্ঠাগত বিষয়ক গ্রন্থাদির তালিকার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। 
সব চাইতে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থাদির তালিকার 
জন্টে। ব্রহ্ষবিদ্ভাগত বিষয়ের গ্রস্থাদির তালিকার জন্তে যে পরিমাণ স্থান প্রয়োজন 
হয়েছে তার পুরা আড়াই গুণ স্থান প্রয়োজন হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক গ্রস্থার্দির 
নাম তালিকায় অন্তভূক্ত করতে। 

ক্যাটালগটি বাঙল1 বই-এর হ'লেও অমগ্র বইটি ইংবেজীতে লেখা 
এবং ইংরেজী অক্ষরে লেখা৷ বাউল! বই-এর নাম তালিকায় অন্তভূক্তি । 
সমগ্র ক্যাটালগের মধ্যে কোথাও একটিও বাঙল! অক্ষরের অস্তিত্ব লেই। 


পাদরি লঙ ও লঙ সাহেবের ক্যাটালগ ৩৮৯ 


এই ক্যাটালগের দ্বারা বিদেশীদের সাহায্য হবে-লঙের এই উদ্দেস্ 
এ থেকে সহজেই অন্থমান করা যায়। মূল তিনটি বিষয়ের প্রতিটি 
উপরিভাগে যে-সব বই-এর নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলি সাধারণতঃ 
লেখকের নামের ইংরেজী বানানের বর্ণান্থক্রমে | অবশ্থ যথেষ্ট ব্যতিক্রমও 
আছে। তালিকায় অন্তভূক্তি কালে বাঙালী লেখকের বংশগত উপাধির 
পরিবর্তে ব্যক্তিগত নামকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের বিবরণের 
মধ্যে লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা, সংস্করণ সংখ্যা, প্রকাশ 
কাল, প্রকাশক অথবা মুদ্রকের নাম, মূল্য, কত সংখ্যা মুন্রিত হয়েছে, 
গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়হ্চী, গ্রন্থের বিষয়বস্তর ইংরেজী অন্থবাদ, 
অন্থবাদ্কের নাম, গ্রন্থের বর্ণনাত্মক বিবরণ ইত্যাদি দফাগুলি অল্প বিস্তর 
অন্তভৃক্ত করা হয়েছে। তবে এ-সম্বন্ধে সব সময়ে নিয়মকাহ্থনের বা 
পদ্ধতির সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, 
যে সময়ে এই ক্যাটালগ রচিত হয় তথন এ দেশে এ ধরণের রেফাবেম্ম বই 
প্রণয়নের স্থনিবিষ্ট আঙ্গিক বা নিয়মকান্থুন স্থষ্টি হয়নি বা দানা বেধে ওঠেনি । 
কাজেই, আজকের দিনের আঙ্গিক বা নিয়মকান্থনের মাপকাঠিতে এই 
ক্যাটালগের বিচার করা সঙ্গত কাজ হবেনা । বাল! গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে 
এটি তো প্রথম পুস্তক, সে কথাও মনে রাখতে হবে। বিচার-বিশ্লেষণে 
কিছু কিছু ত্রুটি বা অসঙ্গতি প্রকাশ পেলেও এবং আর একটু সতর্ক 
হলে এঁ সকল ক্রিটা বা অসঙ্গতির অনেকটা দূর করা সম্ভব ছিল ব'লে 
বিবেচিত হ'লেও বাঙল। গ্রন্থপঞ্জীর পথিরুৎ হিসাবে এবং তখনকার দিনের 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা দুরহ ও অশেষ শ্রমসাঁধ্ায কাজ লঙ সাহেব 
যে অনেকট। সুষ্ঠ সহজ ও হ্ৃন্দর ভাবে শমাধা করেছিলেন একথা স্বীকার 
কবতে হয়। সে যুগে বিদ্েশীরাও বাঙল। ভাষায় লিখিত গ্রস্থভাগডার 
বৃদ্ধির জন্য কি পরিমাণে উৎসাহী ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাদের অবদানও 
'যে গরুর ছিল লঙ সাহেবের ক্যাটালগ দৃষ্টে তা” সহজেই বুঝতে পারা! 
বায়। ১৮৫৫ সালে, লঙ মুদ্রিত গ্রন্থের গ্রন্থকার অথবা অন্থবাদক হিসাবে 
বাঙলা সাহিত্যের সাথে সংশ্রিষ্ট-এ রকম পাঁচশ” পনের জন লোকের 
নম ও লেখা এবং ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যস্ত যে সকল বাংল। 
সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র মুত্রিত হয়েছে তার এক বিবরণ প্রস্তত 


৩৯০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


ক'রে বঙ্গীয় সরকারের কাছে প্রদান করেন। সরকার কর্তৃক এ বিবরণ 
মুক্রিত হয়েছিল। এই বিবরণে উল্লেখিত পাচশ পনের জনের মধ্যে প্রায় 
আশি জন ছিলেন বিদেশী। এ বিবরণে নিরানব্বইটি পত্র-পত্রিকার 
নামোল্লেখ আছে। গ্রস্থগুলির বেলায় গ্রন্থের শুধু নামোল্লেখ আছে। আর 
পত্র-পত্রিকার বেলায় পত্র-পত্রিকার নাম, প্রথম প্রকাশ কাল, কতদিন 
প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদকদের নাম এবং মাসিক মূল্যের উল্লেখ আছে। 

লঙ ১৮৭২ সালে চিরতরে ভারত ত্যাগ ক'রে লগ্নে গিয়ে জীবনেব 
অবশিষ্টকাল সেখানে অতিবাহিত করেন। কিন্ত সেখানেও ভারত সম্বন্ধে তার 
সার। জীবনের মনোযোগ অব্যাহত থাকে । যে-সকল ভারতীয় লগ্নে 
যেতেন তাদের মধ্যে অনেকে ভারতবন্থু পাদবি লঙের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা 
জানাবার জন্যে তার সাথে অবশ্তই দেখা করতেন। তিনিও তাদের 
সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে ভারত সম্পর্কে নানা বিষষে 
উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা! করতেন। বেডারেও্ড জেমস লঙ ১৮৮৭ সালের 
২৩শে মার্চ তিযাত্তর বছর বয়সে লগ্নে ( ৩নং এ্যাভাম স্ট্রীট, এ্যাডেলফিতে ) 
দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিশি প্রাচ্যের ধর্মসমূহের বিষয়ে 
বক্তৃতার ব্যবস্থা কবা'র জন্য চার্চ মিশনারি সোসাইটির কাছে ছুহাজার পাউগ 
দান করে যান। 

বেভাবেগ্ড জেমস লঙ বনু পুস্তক, পুত্তিকা ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । 
তার মধ্যে কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। 
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( যোগেশচন্দ্রের লেখনী মুখে ) 
পৃণেন্দু বনু 


খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দী বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতির ইতিহাসে এক 
স্মরণীয় অধ্যায় । পরাধীন ও অবনত ভারত সকল বিষয়ে নবচেতন! ল[ভ 
করিয়া! এই সময়েই জাগিয়! উঠিয়াছে। রামমোহন রায় প্রথম জাতির ঘুম 
ভাঙাইয়াছেন। কেবল উপলব্ধি নয়_বিক্লেষণ, বিচার, যুক্তিব সাহায্যে 
জ্ঞানচর্চ৷ চলিতে লাঁগিল। পাশ্গাত্যজাতির প্রভাব আমাদের জীবনে আমিল। 
ইাকে বিজাতীয় বলিযা অবজ্ঞা করিবার কিছু নাই। আমাদের যাহা ভাল 
তাহ! বিসর্জন দ্য? পাশ্চাত্যের ভাল গুণ আমরা জাভ করিতে চাঠি নাই। 
দুইয়ের সম্মিলনেই জীবনকে নৃতন করিয়া গডিতে আরা প্রযাস পাইযাছি। 
বামমোহনের পর বঙ্গভুঁমিতে প্রাতঃম্মরণীয পুক্ষ জশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগরের 
আবিতভ্ভাব। খ্রীঃ ১৮২০ হইতে ১৮৯১ তীহাঁৰ জীবন কাল। উনবিংশ 
শতাব্দীর মানসিক প্রস্ততি বিংশ এতাব্দীকে বাহুবল আনিয়া দ্রিযাছে | এই 
প্রস্তুতি-পর্বের অন্তত কাগ্ডারী বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগবেব সমগ্র জীবনটাই 
তাহার কার্ধ। ভামান্তবে, 'অবিবাম কার্ধই তাহাব জীবন। কিরূপে জাতিব 
শিক্ষা-সংস্কার সাধিত হইল, এ দেশে নৃতন শিক্ষাধারা উডিযা উঠিল, সমাজের 
কুসংস্কারের বাঁধা অপয।বিত হইল, নাকীব স্বাধীন অধিকার প্রতিষিত হউল 
তাহার ইতিহাস মৃলতঃ বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করিয়াই ৷ শ্রীরামরুষ্ণের সাপন্ 
অচিরেই নবযুগেব চালককে আমাদের দ্বারে পৌছাইয়া দিল। স্বামী 
বিবেকানন্দ অসমাপ্ত কার্ধভার গ্রহণ করিলেন, মানুষ তৈবীর মহাযজ্ঞ স্থুক হইল। 
ংলার প্র1ণকেন্দ্র কলিকাতাঁব বুকে অনেক প্রতিষ্টান, অনেক শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয। 
উঠিল । শ্বদেশ সেবার এই কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনুধাবন করিলে 
উনবিংশ শতাব্বীব নবজাগরণের চিত্রটি সহজে অন্থুভব করা? যাইবে । 
নবজাগরণের ঢেউটি বজগদেশ হইতেই ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। 
পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজগণ এ দেশে শাসন স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল। 
বুটাশ পার্লামেন্টে মধ্যে মধ্যে ভারতের অগ্রগতি বা প্রশাসন বিষয়ে বিববণ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বিগ্ভালাগর ৩৯৫ 


উপস্থাপন-কালে ইন্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানিকে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে। খ্রীষ্টান পান্রীদের অবাধ অধিকারের স্থবন্দোবস্ত হইল। পান্রীগণ 
ধর্ম গ্রচারের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেও এদেশের উপযোগী লোকশিক্ষা 
প্রবর্তনে বিশেষ তৎপর হন। 

পাত্রী ও তদীয় পত্বীবর্গের আন্কুল্যে বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইল। 
নির্যাতিত দেশবাসী আত্মসচেতন হুইয়! উঠিল। বিশেষতঃ নারীসমাজে 
মতর্কতার বিধি-বন্ধন অধিকতব হইল। ফলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সামাধিক 
ভাবে রুদ্ধ হয়। বিগ্যালয় স্থাপন কার্ষেও তথাকথিত রক্ষণশীলত৷ দেখা দিল । 
তবু কিছু সুপন্তিত শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় কাধ অগ্রসর হইতে থাকে । 
বামমোহনের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কার্ধ বিদ্যাসাগরকে অতি সহজেই 
প্রভাবিত কৰিযাছে। ১৮১৫ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপনেব সময় হইতেই 
এ দেশে ইংরেজীর যথাযথ পঠন-পাঠন সক হয় । 

এই সময় রামমোহন রাষ বাংলা গগ্ভসাহিত্যেব অন্ুশীলনে বিশেষ তৎপব 
হন। জনসাধারণের বিক্ষাব ব্যাপক আযোজন হইল । শ্রী বসরই স্কুল-বুক 
সোসাইটি গ্রতিষ্ঠিত হইলে পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্যোগ হইতে লাগিল। মধ্যে 
সংব।দপত্রেব উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। ১৮২৮-এ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 
্রদ্বঘভ। উদার ধর্ম প্রসাবে মনোযোগী হয় । ১৮২৯-এ ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে 
ভর্তি হন। এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক সতীদাহ নিবারক আইন পাশ 
করেন। হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র কবিয়া হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিবোজিওর নেড়ে 
নৃব্যচিস্তাধার প্রবর্তিত হইল । ঈশ্বরচন্দ্র বয়ন এই সময় মাত্র দশ বৎসর । 
১৮০০ খ্রীঃ-এ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশনরি কলেজ প্রতিটিত 
হয়। মুদ্রাযস্ত্রের প্রবর্তনও বাংলাগগ্চের ব্যাপক অঙ্থশীলনের পথ প্রশস্ত করে । 
মাতভাষ! ও তাহার সাহিত্যসমৃদ্ধির যে উদ্ভোগ হইতে লাগিল তাহা সহজেই 
নব প্রেরণ আনিল জাততিব চিত্তে। মিশনরি ও দেশীয় পণ্ডিতগণও পত্র- 
পত্রিকায় বাংলাভাষায় বিবিধ জ্ঞানান্থশীলনের কর্মকাণ্ড স্থুরু করেন। বালক 
বিদ্তাসাগরের মনে মাতৃভাষার দৈন্ত “বডে| বেদনা সঞ্চার করিল। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন মাতৃভাষ'ব উন্নতি করিতে না পাঁরিলে জাতি কোনমতেই মুক্ত 
দীপ্ত জীবন লাভ করিতে পারিবে না। আর জাতি স্থস্থ সবল হইয়া উঠিতে 
না পারিলে হ্বদেশ বলিয়! গর্বের কিছুই থাকিবে না । 


৩৯৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচদ্র বাগল 


ঈশ্বরচন্দ্র জাতিকে সংস্কারমুক্ত ও জ্ঞান গরিমায় বলিষ্ঠ দেখিতে চাহিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন- ঈশ্বরচন্দ্র বুটাশ শাসক বলিয়া! তাহাকে নিরমু'ল 
করিবার মনোভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই । বরং ইংবেজের শিক্ষা-প্রসার 
ও সংস্কার_এবংবিধ কাজের সহায় হইয়াছেন। মুক্ত মন লইয়া বীরসিংহের 
সিংহ এইবপে বঙ্গেব স্থায়ী শান্তি-স্থখ প্রতিষ্ঠায় ও সর্ববিধ উন্নতি বিধানে 
মনোযোগী হইয়া উঠিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের একটি মুখ্য পর্বে বিদ্যাসাগরের আসনটি 
প্রতিষ্ঠিত। শল্ুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল 
সরকার, স্ুবলচন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের জীবনী বচন করিয়াছেন । ব্রজেন্দ 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থে 
অল্প পরিসরে অনেক বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ 
সেবায় বিগ্ভাসাগরের কৃতিত্বেব কথাও বিনয় ঘোষ ও ব্রজেন্দ্রনাথের রচনায় 
বিস্তৃতভাবে বধিত হইয়াছে । শিবনাথ শাস্ত্রী, রামেন্্রস্ন্দর ও রবীন্দ্রনাথের 
রচনায় মান্য বিদ্ধাসাগবের পূর্ণ চিত্র রূপাধিত। মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর 
জাতির চিত্তে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। বিংশ শতাব্ীতে 
বিগ্ভাসাগর সম্পর্কেও বিচাবর-বিশ্লেষণ চলিতেছে । অনেক অপ্রকাশিত 
বিষয়ও উদ্ঘাটিত হইতেছে । বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের কথা যতই 
আবিষ্কৃত হইবে ততই এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঘনীষী নিত্য নৃতনরূপে 
পৃথকভাবে গবেষণা ও আলোচনাব কেন্দ্র হইয়া উঠিবেন। বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগলকে কলিকাখ। বিশ্ববিদ্ভালযের আহ্বানে বক্তৃত। 
দিতে হয়। পাঁচটি বক্তৃতায় বিদ্ভামাগর সম্পর্কে তিনি যাহা বলেন 
তাহাই গ্রন্থাকাবে “বিগ্যাসাগর-পরিচয়” নামে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা 
সংস্কারে (সংস্কত ও বাংল1) বিগ্ভাসাগরঃ শিক্ষা বিস্তাবে (ত্ত্রীশিক্ষা ও 
ইংরেজী শিক্ষা) বিগ্ভাপাগর, সাহিত্য-সাধনায় ( সংস্বৃক্ত ও বাংল) বিগ্ভাসাগর, 
সমাজহিতে (সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সেবা) বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তার 
আ[লোচন। গুলি যেমন তথ্যভিত্তিক, তেমনি হৃদয়গ্রাহী । বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 
অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়াছে এই সব তথ্যভিত্বিক আলোচনায় । 
বুটাশ শাসক-গোঠীর ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ-জীবনের অনের্ক চিত্রও এই সকল 
রচনায় উদ্ঘ1টিত। গ্রন্থের আরস্তে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ও সমসাময়িক 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল! ও বিদ্যাসাগর ৩৯ 


বন্ধের পরিচয় সন্গিবেশিত। ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব ও যৌবনের মানসিকতার 
ক্রম বিকাশের ধারাটি সম্যক উপলব্ধির জন্য সমসাময়িক বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
অবস্থাটি বিশেষ ভাবে বিবেচন। করিতে হয় । 

“উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতব ব্রাঙ্ষণ বিরাট পুরুষ” পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দরের 
আবির্ভাব সত্যই বিন্মবকর । প্রায় মেরুদণ্ডহীন জাতির মধ্যে মেরুদণ্ড 
সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব এক ছুর্লভ ব্যাপার । নবম বৎসব বয়সে পিতার 
সহিত তিনি কলিকাতায় আসেন। ১৮২৭৯ ১ জুন সংস্কত কলেজে শতি হন। 
'স্থতরাং সাধারণ ভাবে ১৮২৯ শ্রীষ্টাব্ষ পর্যন্ত বজ্গদেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতি 
এবং সমাজ-সংক্কার ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে 
জানিয়! রাখ! আবশ্যক |” সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সংক্কত শিক্ষার প্রসাব 
ব্যাপারে সরকাবী প্রচেষ্টা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পঠন-পাঠন এবং বঙ্গভাষ 
অন্থশীলনের বিষয়গুণি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । যথার্থ লোকশিক্ষাব আযোজনে 
বিদেশীয়দের দান যে অনেকখানি তাহা শ্বীকাব করিতে হয। স্ত্রীশিক্ষাব 
প্রসাবের জন্য পান্দীদের স্ত্রীগণ এবং পদস্থ সরকাবী কর্মচাবীদেব জ্্রী-কগ্যাবা' 
উৎসাহী ছিলেন। দেশীয পণ্ডিত গুণী রাপাকান্ত দেব, বৈছ্যনাথ রায় প্রভাতির 
দানও এ ক্ষেত্রে স্মরনীয় 

লোকশিক্ষা প্রনারের কথা-তাহাব বাঁধাবিপত্তি, শিক্ষা ও সমাজ 
স্কারে রামমোহনেব প্রধত্রগুলি যোগেশচদ্র স্বল্প পবিসবরে সহজ কথায় 
বিবৃত করিয়াছেন। “লর্ড উইলিয়ম বেটিক্ক কর্তৃক সতীদাহ নিবাবক 
আইন বিধিবদ্ধ হওয়া” (১৮২৯) এক ন্মরণীয় ঘটনা । ইহার পচিশ বৎসর 
পর বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিগ্যাসাগর কর্তৃক প্রবর্তিত হইল। ১৮২৮-এ 
বামমোহন রাষ "ব্রহ্ম সভা” নামে ন্বদেশয় একেশ্বরবাদী ধর্ম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার কারণ ও এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের 
সার্থকতা বিষয়ে যোগেশচন্দ্র সুন্দর বিশ্লেষণ কবিয়ছেন। একটি অংশ 
উদ্ধত করি--“তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, স্বদেশের অর্থ নৈতিক 
উন্নতি সাধন করিতে হইলে ইউবোপীয় মূলধন এবং ব্যবসায়-বুদ্ধির সঙ্গে 
এদেশীয় প্রচেষ্টার সন্মিলন হওয়া আবগ্যক।” স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের 
ভাবনা যেমন দেখা দ্বিল, তেমনি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া 
তুলিবার মনও নব্য যুবকদের মধ্যে দেখা দ্িয়াছে। তাই পরবর্তীকালে 


৩৯৮ উনবিংশ পতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


শিক্ষা সংস্কার ও প্রসার কার্ধে বিদ্যাসাগর যে অগ্রসর হইবেন তাহা খুবই 
স্বাভাবিক। বঙ্গভাষার দেন্তদশায় রামমোহনেয় ন্যায় বিগ্ভাসাগরও বেদন৷ 
অচ্থভব করিতেন । বাংল! গছ সাহিত্যের উন্নতি বিধানে এই কারণে তিনি 
তৎপর হন। 

শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে আলোচনাকে যোগেশচন্দ্র ছুইটি ভাগে ভাগ 
করিয়াছেন--€১) সংস্কৃত শিক্ষা ও (২) বাংলা শিক্ষা। সংস্কৃত শিক্ষা 
আলোচনায় রেনের্সীস প্রসঙ্গে যোগেশচন্দরের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-_ 
“আমাদের ভিতরে সত্য শাশ্বত চিরন্তন যাহা ছিল, এবং যাহা একদিন 
চর্চার অভাবে বিলুপ্ত বা প্রাধ-বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, তাহা! পুনকদ্ধার, পুন: 
প্রচার এবং তাহার দ্বার! সর্ববিধ জাতীয শক্তির বিকাশ । & * * * 
একথ| অত্য বটে, পশ্চিমের সংক্রবে আসার সঙ্গেই গত শতাব্দীতে বঙ্গ 
দেশে রেনে্সান সস্ভব হইয়াছে, কিন্তু কোন্‌ বিশেষ শাসন-নীতি বা শিক্ষা 
পদ্ধতির মধ্যে ইহার উদ্ভব হুইযাছে বলা যায়না 1” 

পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পৰ আলোক এ দেশে 
ছডাইযা পড়িল তাহাতে নবজাগরণ ঘট! স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের 
উপযোগী নব আলোক কেবল মাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব 
নয় । প্রথম প্রচারিত বন তপোবনেব” জ্ঞনধর্স যাহ! আমাদের মাটিতেই 
ছিল তাহ! নৃতন কবিয়া তৃণিষা ধরিয়! প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে জাতির 
সার্থক সমৃদ্ধি সাধনের উদ্যোগ আবন্ত করিলেন কয়েকজন গুণী। সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এই কারণে বিশেষ ভাবে অনুভূত হুইল। বিদ্যা" 
সাগরের চেষ্টায় সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত উন্নত হয়। সংস্কত কলেজে 
কর্মরত বিদ্যাসাগরের পাপ্তিত্য ও কর্মক্ষমতা ইংবেজ কর্ণধারগণকে বিশেষ 
ভাবে মুগ্ধ করে। তাই তাহার! শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারের কর্মোগ্যোগে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মতের উপর বিশেষ গুকত্ব বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। সংস্কৃত- 
আরবী- ফারসী এবং দেশীয় ভাষাসমূহের ব্যাপক চর্চার পথ খুলিয়া গেল । 

ডাঃ হেমান উইলসন ও ডিরোজিওর শিক্ষায় কেবল বিছ্যাশিক্ষা। নয়, 
দেশ ও সমাজের উন্নতির প্রতি ছাত্রদের প্রযত্ুও গড়িয়! উঠিল । এই সময় 
সংস্কতের দ্বার সকল বর্ণের মাহছষের জন্য প্রথম উন্মোচিত্ত হইল। সরকার 
পর্বিচালিত সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষার গণ্ডতী হইতে প্রথমে হিন্দু 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। ও বিগ্ভাসাগর ৩৯৯ 


কলেজ এবং পরে ঢাকা, কঞ্চনগর, হুগলী ও পাটনায় সরকারী কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইল। দেশীয় স্থধীবর্গের 
প্রচেষ্টায় প্রাচ্য বিষ্ার সপ্ত্ীবন ঘটিল সত্য, কিন্তু রেনের্সাসের পূর্ণত। 
আসিলনা। এই পূর্ণতায় পৌছাইতে বিদ্যাসাগরের ভূমিক' অনেকখানি । 
যৌগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন_-“এমনটি কখনই হইত না। যাহা হউক, বিলম্বিত 
হইলেও বিধাতা যেন ইহার জন্য সংস্কৃত বিগ্ার স্থপত্তিত সংস্কৃত কলেজের 
প্রাক্তন ছাত্র উচ্চ ব্রাহ্ষণকুলোগ্ভব পণ্ডিত ইঈশ্ববচন্দ্র বিছ্াসাগরকে আসন্ন বিপত্তির 
হস্ত হইতে জাতিতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্যন্তিক ভাবে উদ্ধদ্ধ করিয়া 
তুলিলেন '” 

বিদ্/সাগবের কর্মধার। অনুশীলন করিলে অনুভব করা যায় তাহার 
মন প্রাণ জাতির সেবায় সমপিত ছিল। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু 
কবিষাই তিনি ক্ষান্ত হইতেন। দৃষ্টান্ত স্ববপ তাহার মহাভারতের বঙ্গান্থবাদের 
কাপক্রম উল্লেখ কব। চলে । আঙগবাদের কারে হাত দিবাব পর যখন শুনিলেন যে 
কানাপ্রসন্ন সিংহ মহাশখ এই কার্য আরম্ভ করিঘাছেন তখনই তাহাকে 
অভিনন্দন জানাইয়া নিজে অনুবাদ কাধ হইতে বিরত হইলেন । উনবিংশ 
শঙান্দীর বেনেসাষেব পূর্ণতা আনিতেই ঈশ্বরচন্দ্র যেন জীবন উৎসর্গ 
কবিয়াছেন-__যে।গেশ5ন্দ্েব এই মৃন্তব্যেই বিদ্যাসাশরকে যথার্থ অনুধ্যানের 
দিকটি পবিস্ফট। সংস্কৃত কলেঙ্গে অধ্যাপনার কালে পঠন-পাঠনেব আমুল 
সংস্কাব সাধনে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সম্পাদক বসময় দত্তের 
মচিত তাহার মতান্তরেব বিষয়-ও স্থবিদ্িত। মাশশালেব অনুরোধে বিগ্ভ/সাগর 
এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান রূপে কাজ করেন। 
বিক্ষাসমাজের সম্পাদক ডঃ এফ, জে. মৌএট এবং সভাপতি উ্রিঙ্কওয়াটার 
বেখুন বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সংস্কত কলেজে সাহিত্যের 
অধ্যাপকের পদ শন্ত হইলে মৌএট তাহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে 
বি্[সাগর শিক্ষা সংস্কারের স্থুযোগ লাভ করিলেন (১৮৫১, ২২ জানুয়ারী )। 
এই কলেজের সংস্কার বিষয়ে বিদ্াসাগরের রিপোর্ট শিক্ষাসমাজ সাদরে 
গ্রহণ করিলেন । ১৮৫১-৫৩ স্ময়-পর্বের মধ্যে বি্ভামাগর কলেজের সংস্কারের 
কার্ধে অনেকদুর অগ্রসর হইলেন। এসম্পর্কে বিস্তৃত ইতিহাস রচিত 
হইয়াছে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষ প্রণীত পুস্তকাদিতে )। 


গর উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্্র বাগল 


কলেজের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যেৰপ পরিবর্তন তিনি আনিলেন, পঠন- 
পাঠনের বিষয়েরও তিনি সেইরূপ সংস্কার সাধন করিলেন। অল্প সময়ে 
যাহাতে সহজে শিক্ষালাভ করা যায-_তছুপযষোগী পাঠক্রম রচিত হইল । 
ইংরেজী ও সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কতের উপর অধিকতব গুরুত্ব আরোপিত 
হইল । ঈশ্বরচন্ত্র নিজে সংস্কৃত ভাষ। সহজে শিক্ষাদানের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ 
উপক্রঘনিকা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী রচন। কবেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থও 
ততৎকর্তৃক সম্পাদিত হয় । সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে বিদ্ভানাগবের 
প্রস্তাব অগ্রাহ্থ কর! কঠিন । 
১৮৫৪ সনে ফরেডারিক হ্যালিডে বঙ্গপ্রদেশেব গভর্ণব হইয়া আমেন। 
ংলা ভাবাশিক্ষা-সংস্কাবের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিছ্বাসাগরেব পবামর্শ 
চাঁহিলে বিদ্যাসাগর সানন্দে ভীহাতে সাডা দ্রেন। ইংবেজীৰ 'মাধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্টা প্রতিবোধ করিতে তখন অনেকেই চেষ্টা চালাইয়া যাইতে 
থাঁকেন। ক্রমে বাংলার বিভিন্ন জেলা বহু পাঠশালা ও টোল স্থাপিত 
হইল । সংস্কৃত শিক্ষীয্» স্পপ্ডিত হইয়ী। ছাত্রগণ যাহাতে মাতৃভাষাষ বিশেষ 
জ্ঞান অর্জন কবেন ও তাহার মাধ্যমে দেশে সংস্বারঘৃক্ত আদর্শ শিক্ষাদান করিতে 
পাবেন তাহা! দেশ আবশ্তঠক বলিষ। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । হ্যালিডে 
বিদ্যামাগরকে শিক্ষাব্যবস্থা তত্বীবধান্ব জন্ত বিশেষ দাঁষিত্বাব অর্পণ কবেন। 
কলিকাতা স্কুল বৃক সোসাইটি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগী হন । কিশোর 
উপযেধগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস পুস্তক বচিত হইতে লাগিল। পরবত্তাঁ কালে 
এই সকল বিদ্যালয়ের অনেক রুতী ছাত্র জাতিব সাভিত্য ও সংস্কৃতির সেবাধ 
আত্মনিযোগ করেন । শিক্ষ'-সংক্ষারে বিছ্যাসাগরের দান যেবপ, শিক্ষা-বিস্তারেও 
তাহার উদ্ধম স্মরণীয় । এ দেশে আ্ত্রী-শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা প্রসারে তাহার 
উৎসাহের অন্ত ছিল না। যোগেশচদ্র লিখিয়াছেন “জন-জীগবণ, জন-অভ্যুত্খীন, 
জন-উন্নয়ন --সমগ্র মানবসমাজের জন্য, কোন এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের 
নহে, শুধু পুরুষের নহে, নারী-পুকষ উভয শ্রেণীর, সম্প্রদায বা জাতি 
নিবিশেষে |” সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যিনি শিক্ষা প্রসারে তৎপর 
হইয়াছেন তিনি যে এক মহাবিপ্লব আনিতে ছুটিয়াছেন তাহ! বুঝিতে বিলঙ্ 
হয় না। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ ও ত্বৎকালীন আরও কিছু 
গুণীব সাহচর্ধে বিদ্যাসাগর দ্রুত এই মহৎ ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৫-এ 


উনবিংশ শতাব্বীর বাংল। ও বি্ভাসাগর ৪৩১ 


শৃতন শিক্ষা পরিকল্পনা বচিত হয়। প্রথমে উত্তরপাড়া ও বারামতে, তার 
পরে কলিকাতায় প্রথম বালিক! বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হয়। কিছু 
খ্যক রক্ষণশীল হিন্দুব বিবোধিতার সম্মুখীনও তাহাকে হইতে হয়। 
এই ব্যাপারে বিগ্ভাসাগর ও বেখুন সাহেবের কর্মোষ্তোগ ও আহিক সাহায্য 
চির ন্মবণীয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিহ্যাসাগর বুঝিষাছিলেন যে, ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার পথ 
প্রশস্ত করিতে পারিলে এ দেশে জ্ঞানচ্চার প্রকৃত পরিবেশ গড়িয়! উঠিবে। 
শিক্ষাও সফল হইবে। অর্থাৎ স্বদেশে স্বাধীন চিন্ত।ধ্যান ধাবণা গভিষ। 
উঠিবে। মিশনবিগণের শিক্ষ। ব্যবস্থায় গ্রীষ্টধর্ম প্রচারের গীডন হইতে 
মুক্তি লাভের জন্য ওবিষেন্টল সেমিনারী, ইন্ডিয়ান একাডেমি, হেয়ার গুল 
প্রভৃতি বে-সর্কাৰী অনেক বিছ্ালপ্ন প্রতিষ্ঠিত হঘ। হিন্দু মেট্রোপলিটান 
( পৃবনাম_কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল) স্কুল কালে কলেজে পরিণত হয়। 
এ দ্রেশীবদের ঘ্ারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি বখন বিরূপ ধারণা 
গড়িযা। উঠিঘভে তখন বিদ্/াসাগব দেশের জ্ঞানী গুনীদেব এই কলেজে অধ্যাপনাব 
জন্ক আহ্বান কবিরা আনেন । এই প্রতিষ্ঠাণ ছিল বি্/সাগবের প্রাণ । 
নিয়ম-শুঙ্খথলার প্রতি বিদ্যাসাগর কিবপ কঠোর ছিলেন তাহাব বিবরণ পাঠে 
আম্বা। পরম আনন্দ অনুভব করি। শেষ জীবন পরধন্ক তিনি এই শিক্ষা- 
ধারাকে অক্ষুন্ন বাখিতে চাহিয়।ছেন। কলিকাত! বিশ্ববি্ভালষ প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারেও বিছ্যাপাগবের প্রত ছিল। ডঃ মৌএট সম্ভবতঃ বামগোপাল 
ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবের সহিত পবামশ করিব। তাহার প্রস্তাব শিক্ষা 
স্মাজের নিকট পাঠান। কলিকাত। ও বোশাইতে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপনের 
জন্য ১৮৫৬-তে যে উপ-পমিতি গঠিত হয় তার অন্ততম সদস্ত ছিলেন 
খৃব্্ঘ/নাগব, কলিকীতী। বি্কবিদ্তালষেব-ও একজন ফেলে! সদন্ত ছিলেন 
তিনি । 
শিক্ষাবিস্তারের কার্ষে বিদ্যামাগর নিজেকে কিরূপ বাস্ত রাখিয়াছিলেন 
তাহা তাহার দৈনন্দিন কর্মবিবরণ ও পত্রাদি হইতে অনুধাবন করা যায়। 
১৮৬৬ সনের নভেম্বরে কুমারী মেরী কার্পে্টার কলিকাতায় আসেন । 
উত্তরপাড়ার পল্লী বিগ্ভালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইলে বিগ্ভাসাগরকে সঙ্গে 
যাইবার জন্য অন্রেধ আসে । সেখানে গমনের সময় পথে তাহার গাড়ী 
নখ 


৪০২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্্র বাগল 


উন্টাইয়া গেলে তিনি যরুতে খুব আঘাত পান। ইহা'রই ফলে মৃত্যুকাল 
অবধি তিনি যরুতেব ব্যাধিতে ভোগেন। “নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারে 
তিনি শুধু আথিক ক্ষতিই স্বীকার করেন নাই, নিজের জীবন পর্যস্ত বিপন্ 
করিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের এই উক্তি কেবল স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কেই প্রযোজ্য 
নয়, সমগ্র শিক্ষা সংস্কার বা শিক্ষা প্রসার সম্পর্কেও। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কর্মও 
তুচ্ছ নয়। সংস্কৃত বা বাংলা-উভয় ভাষাতেই সাহিত্য-বচনায় তাহার 
দক্ষতার পরিচয় পাওয়! যায়। ছাত্রদের উপযোগী সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে 
বিদ্যাসাগর যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাহাতে সহজে আনন্দের সহিত উহ! 
শিক্ষালাভ সম্ভব। গ্রন্থ সম্পাদনা-ক্ষেত্রেও তিনি গবেষকের স্বাক্ষর রাখিয়া 
গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য-সেবাতে বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠার তুলনা হয় ন!। বাংল! 
গছ্যে উংকু্ট সাহিত্য বলিতে তখন তেমন কিছু ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও 
ইংরেজী সাহিত্য হইতে অন্থবাদের সাহায্যে বাংল! সাহিত্যের মান উন্নত 
করিতে কৃতনক্কল্প হন। শকুন্তলা, মহাভারতের উপক্রমণিকা, সীতার 
ব্ন্বাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি তাহার উল্লেখযোগ্য বচনা। বিগ্যাসাগর 
মৌলিক সাহিত্য অল্পই স্থ কবিয়াছেন_এই অভিযোগ যাহাদের তাহাব। 
বিচ্যাসাগরের প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। শকুন্তলা” ও “সীতার 
বনবাস'-এর রচনাগচণ অতুলনীয় । যোগেশচন্র লিখিয়ছেন “কি সে যুগে, 
কি এ যুগে, ইহার সাহিত্যিক স্থ্যমী, সৌন্দর্য, রসমাধূর্ব ও প্রসাদগুণে 
পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হইবেন।” ঘোগেশচন্দ্র প্রায় প্রত্যেকটি রচনা ভূমিকায় 
প্রাসজিক কথ! ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্ষিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মন্তব্য 
সহ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীতির মুলহ্ত্র আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
শিশু ও কিশোর সাহিত্যরচনায় বিদ্যাসাগরের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে ম্মর্ণীয়। 
বাংলা! শিশুসাহিত্য বিছ্াসাগরের আবির্ভাব না ঘটিলে 'অনেক পিছাইয়' 
থাকিত__এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। শব্চয়নে, শ্রুতিমাধূুর্ধগুণ রক্ষায় এবং 
শিশুর গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শিশু ও কিশোর- 
কিশোরীদের জন্য যেসকল রচনা রাখিয়া গিয়াছেন বহু বর্ষ পর আজও 
তাহাদের মূল্য একটুও কমে নাই | ১৮৪৯ হইতে ১৮৬৯ পর্যস্ত সময়ে তিনি 
ছোটদের উপযোগী রচনাসকল লেখেন। উদ্ধৃতি সহ াগেশচন্দ্র এগুলির 
সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। | 


? 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বিগ্ভাসাগর ৪০৩ 


১৮৫৭ জনের ডিসেম্বরে বঙ্গভাষান্বাদক বা! অনুবাদক সমাজ প্রতিষিত 
হয়। বিগ্ভাসাগর এই প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইংরেজী 
ও সংস্কৃত হইতে বহু পুস্তক অনুদিত ও সঙ্কলিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
বিচিত্র বিষয় এই সময়ের পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইতে থাকে । বঙ্গ 
ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পরিচয় যে কত পূর্বে আমরা লাভ করিবাব প্রযত্ 
লইয়াছি তাহা অনুবাদক সমাজের অন্থশীলন ও তাহাদের দ্বার! গ্রভাবিত 
অনুরাগীদের স্ুষ্ট রচন! হইতে সম্পষ্ট হয়। 

যোগেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্ষের সাধারণ তথ্যভিত্তিক পবিচয় 
প্রদানেই তাহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, সাহিত্য ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের 
অবতীর্ণ হওযাবর মর্মটিও অন্থধাবনেব প্রয়।স পাইয়াছেন। তিনি লিথিয়!ছেন, 
“বিচ্াসাগবের ভিতরকার সাহিত্যিক মান্ষটি সাধারণত: বাহির হইয়া! 
আসিল আর একটি কাবণে। -**১ বিচ্ভামাগর লোকশিক্ষক | জনসাধারণের 
প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিস্তারে তিনি সাহিতাকেই বাহন কৰিষ! লইয়াছিলেন।” 
বস্ততঃ বিছ্াসাগরের সৃষ্টি প্রয়োজনের তাগিদে। তাহার প্রতিভাব পরিচয় 
শকুন্তলা, সীতার বনবাস হইতেই পাই। তিনি সাহিত্যচর্চায় পূর্ণ শক্তি 
নিয়োজিত করিলে বঙ্গসাহিত্যকে আর-ও সমৃদ্ধি, আর-ও মূল্যবান করিতে 
পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নই । 

বিদ্যাপাগরের সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সেবাব পরিচয় *সমাঁজহিতে 
বিদ্যাসাগর” অধ্যায়ে বধিত হইয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বাল্য 
বিবাহ নিবারণপ্রয়াস তাহার সমাজ সেবার দুইটি বড় কার্য। একমাত্র 
পুত্র শত্ুচন্্রকে এ সম্পর্কে তিনি লেখেন এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি 
এবং আবশ্তক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাজুখ, নহি। সে বিবেচনায় 
কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।” উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজ- 
জীবনে এক আদর্শ সাংগঠনিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন, 
ডিরোজিও এবং তীহার শিশ্ষমণ্ডলী, দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষিত তত্ববোধিনী সভা 
প্রভৃতির সম্মিলিত উদ্যোগ যে নবচেতনা, নবশক্তি আনে তাহার মধ্য হইতে 
বিদ্যাসাগর সহজেই তাহার জীবনের “সর্বপ্রথম সৎকর্সের” সন্ধান পাইলেন। 
বাল্যবিধবার কান্নীর ঢেউ-এ বিদ্যাসাগরের চিত্রদেশ আলোড়িত হইল, 
অমনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে তিনি অগ্রসর হইলেন। ইহার মূলে যে 


৪০৪ উনবিংশ শতকের বাংলায় কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ৰাল্যবিবাহ ও বছবিবাহ--তাহা নিবারণেও তৎপর হইলেন! তবে হিন্দু 
সমাজের বিবাহ প্রথার ক্রটি নিরসন-কার্ধে অগ্রসর হইবার অবকাশ তিনি 
লাভ করেন নাই। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন “বিদ্যাসাগর 
বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু বিবাহ-প্রথার সংস্কারক 
ছিলেন ন11” পরবর্তীকালে বিগ্ভাসাগর হয়ত ইহার আবশ্যকতা উপল্ধি 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এব্যাপারে অগ্রসর হবার স্থুযোগ পান নাই । বিদ্যা" 
সাগরের সেবার পরিচয় গল্লাকারে বিবৃত করিয়া যোগেশচন্দ্র তাহার, 
“বিদ্যাসাগর” বক্তৃতার ছেদ টানিয়াছেন। তাহার রচনা হইতে মান্য 
বিছ্যানাগরের পবিচয়টি অল্পপরিসরে লাভ করা সম্ভব। 

বিদ্াসাগরকে যথাধথভাবে জানিবার চেষ্টা করিলে দেখি তিমি এক 
মহাবিপ্রবী । সংস্কতজ্ঞ শান্ত্রজ্ঞ যথার্থ পণ্ডিত তিনি। সাধারণত 
পণ্ডিতদের মধ্যে এমন সংস্কারমুক্ত মন সচরাচর দেখা যায় না। পাশ্চাত্য, 
শিক্ষার বা আদর্শের নিধ্যাসটুকু নিংডাইষা! লইয়া তিনি জাতির প্রাচ্রস 
ধারাতে মিশাইয়া দিয়াছেন। কী শাহিত্যসেবায়, কী শিক্ষা-সংস্কাবে-_কী 
সমাজ সংস্কার কাধে কোন বাধাকেই তিনি বাধা,বলিয়া মানেন নাই। 
এ কথা সত্য, বিগ্ভাসাগরের বড় পৰিচয় তাহার পরছুঃখকাতরতায়--পরেব 
কল্যাণ ও উপকারের জন্য জীবন সমর্পনের মহৎ ভাবনা ও কর্মে । এই মহৎ 
হৃদয়বৃত্তি হইতেই তাহার শিক্ষা ও সাহিত্য-সেধার প্রেরণাঁধার। উৎসারিত 
হইয়াছে । জীবন নিঝ'রের সেই পরম প্রাপ্তিতে জাতি শুচিন্াত, আলোকে: 
উদ্ভাসিত 


উনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও গ্লকাশন 


গোলোকেন্টু ঘোষ 


পনর শতকের মাঝামাঝি জার্মীনির মেইন্জ, শহরের জোহান্‌ গুটেনবার্ 
ধাতুর তৈরি হরফ দিয়ে একটি বাইবেল ছাপিয়ে পৃথিবীতে মুদ্রণ যুগের 
সুচনা করলেন । বিভিন্ন দেশে ছাপাখানার প্রবর্তন হতে বেশি সময় 
লাগল না; রোমে প্রবর্তন হল ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিষে ১৪৬৯, ফ্রান্সে 
১৪৭০, হল্যাণ্ডে ১৪৭৩, স্পেনে ১৪৭৪১ কুইজাবল্যাণ্ডে ১৪৭৪১ ইংলগ্ডে 
১৪৭৬, ডেনমার্কে ১৪৮২, সুইডেনে ১৪৮৩, পতৃগালে ১৪৯৫, রাশিয়ায় 
১৫৫৩ এবং ভারতবর্ষে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে । আমেরিকায় প্রথম বই ছাপা 
হয় ১৬২৭ শ্রীষ্টাব্দে। 

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম ছাপাখানা আসে গোয়ায় পতুগাঁল থেকে। 
ছাপাখানাটির গন্তব্য স্থল ছিল আবিসিনিয়া। তখন স্থুয়েজখাল খনন করা 
হমনি বলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসতে হত। কাজেই পতুগাল থেকে 
শাবিসিনিয়া যাওয়ার পথে উত্তমাশ! ঘুরে ছাপাখানাটিকে পুবর্যাত্রার 
গভিপ্রায়ে গোয়ায় নামান হয। কিন্তু ঘটনাচক্রে গোয়।তেই ছাপাখানাটি 
থেকে ষায়। এই ছাঁপাখান। থেকে ভারতীষ ভাষাষ প্রথম ছাপ বই বেরোয় 
“দৌত্রিন। ক্রিস্টা” ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে । এটি একটি ১৬ পৃষ্ঠাব বই এবং একই নামের 
মু পতুগিজ ভাষার বই-এর তামিল অন্ত্বাদ। 

বাংল! ভাষার ছাপার প্রথম নিদর্শন হল লিসবন-এ ( পত্ুগাল ) ছাপা 
একটি বাংল। ভাষার ব্যাকবণ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এট ছাঁপা হয়, কিন্তু 
বাংলা হরফে নয, রোমান হরফে । প্রশ্নোভ্ভবে ধর্ষজিজ্ঞাসার কয়েকটি 
বইও সমসময়ে বাংলা ভাষায় বোমান হরফে লিসবন থেকে ছাপা হয়। 
লণ্ডন থেকেও রোমান, হবফে বাংলা ভাষায় বারতো গ্য সিলভেন্ত্রের 
( ১৭২৮-১৭৮৬ ) লেখা প্রশ্নোত্তরে ধ্ীয় বই ছাপা হয়েছিল । 

ংল! ভাষায় ও বাংল! হরফে ছাপা প্রথম বইটি হল নাথানিয়েল ব্রাসি 
হালহেড-প্রণীত একটি বাংলা ব্যাকরণ । এটি ছাঁপ। হয় ১৭৭৮ গ্রীষ্টাব্রে 
হুগলী শহরে । সংক্ষেপে কাহনীটি এই । 


৪০৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে ১৭৭২ খ্রীষ্টাবে । 
প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং। কোম্পানির কর্ণধারদের ও 
ওয়ারেন হেস্টিংসের দেশীয় ভাষায় শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সহজেই 
বোধগম্য হয়েছিল এবং এ উদ্দে্ট সাঁধনেব জন্য পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার উইলিয়ম জোন্স্‌ (প্রাচ্যবিদ্যা 
বিশারদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ) নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডকে 
প্রাচ্যবিগ্ভা শিক্ষায় উৎসাহিত করেন ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে। এর পর 
হালহেভ ভারতবর্ষে এলেন ইস্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানীর কর্মচারীরূপে । ওয়ারেন 
হেস্টিংস-এর বিপক্ষে বহু কথা বলার থাকলেও নিঃসন্দেহে তিনি বিছ্যেতিসাহী 
ব্যক্তি ছিলেন। হেস্টিংস হ্ালহেডকে দেশী ভাষা শিক্ষার সহায়ক বই 
প্রণয়ন করার ভাব দ্বিলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বাংল ভাষায় বাংলা 
হরফে ছাপা প্রথম বই বেকল হ্ালহেডের “এ গ্রামার অফ দি বেজল ল্যাঙ্গোয়েজ?। 
হুগলীতে যে ছাপাখানায় বাংল] ভাষায় ও হরফে এই প্রথম বই বেঞ্ল, সেই 
ছাপাখানা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জান! যায় যে এগুঁজ নামক জনৈক পাহেক 
পুস্তক বিক্রেতা এটার প্রতিষ্ঠা করেন । এর বেশি কিছু জানা যায়না । 

হালহেডের এইটাই কিন্তু প্রথম বই নয়। তার প্রথম বই এ কোড 
অব জেপ্ট,লজ। পাঁশী' ভাষা থেকে অনুদিত একটি ইংরেজি বই এটি। 
এটি ছাপ! হয় ইংলগ্ডে , সম্ভবত এ দেশে ছাপার অস্থবিধার জন্তে। বাংলা 
ব্যাকরণ হল হাঁলহেডের দ্বিতীয় বই । 

বাংলায় বই ছাঁপতে হলে প্রথম চাই বাংলা হরফ। এই সমন্তার 
সমাধান করলেন চার্লস উইলকিন্ম । বিলেতে থাকতে উইলকিন্স-এর ছাপা 
খানার কাজের অভিজ্ঞতা ছিল । উইলকিম্ম এ দেশে এলে হেস্টিংস তাঁকে 
হরফ তৈরি করার দাক্রিত্ব দেন। অখণ্ড পরিশ্রম ও বিচক্ষণতার ফলে ধাতুর 
তৈরি বাংল! হরফ প্রস্তত হল। উইলকিন্স একাধারে ধাতু তৈরি, হরফের 
নক্সা করা, ছেনি করা» ঢালাই করা এবং অবশেষে ছাপানো--সব কাজই 
একা! করলেন। পরে তিনি হরফ তৈরি করার সম্পূর্ণ কাজটি পঞ্চানন 
কর্মকারকে শিখিয়ে দেন। পঞ্চানন কর্মকারও একদল কারিগর তৈরি 
করেন, তাদের মধ্যে তার জামাতা মনোহর পরবর্তীকালে বেশ খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন । 


উনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন ৪০৭ 


হ্ালহেডের সংস্পর্শে এসে উইলকিন্সও প্রাচ্যবিগ্ভায় আকুষ্ট হন এবং 
ংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত কবেন। ভগবদশীতা, হিতোপদেশ এবং শকুন্তলা! তিনি 
সংস্কত থেকে ইংবেজিতে অনুবাদ করেন। উইলকিন্স দেবনাগরী হরফও 
তৈরি করেন এবং তার রচিত একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৭৭৯ খ্রীষ্টান 
প্রকাশিত হয (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে এটিব দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশিত হয়) 
১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জেমস অগাষ্টাস হিকী তাৰ বেঙ্গল গেজেট” ছাপার জন্য 
কলকাতাষ প্রথম ছাঁপাখানার প্রতিষ্ঠা কবেন, এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফান্সিম 
গ্লাউউইন “দি কালকাট।! গেজেট” ছাপাখানা স্থাপন করেন। সরকারী সকল 
ছাপাখানার কাজ এখানে হত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টান্বে কলকাতার 'ক্রনিক্ল্‌ 
প্রেস” থেকে এ. আপজন প্রণীত “ইঙ্গবাজি এণ্ড বেঙ্গলী ভোঁকাবিলারি' 
([70:211 270 17361715911 ৬0121011211) নামীয একটি অভিধানের নিদর্শন 
পাওয়া যায । দ্রেশ শাসন ও ইংবেজি প্রচলনের প্রয়োজনে এ দেশে তখন 
বেশ কয়েকটি ছাপাখান! চালু হয়েছে এবং উইলবিপ্স ও পঞ্চানন কর্মকাবের 
প্রচেষ্টায বাংলা হরফও পাওয়। যাচ্ছে, আপ্জন প্রণীত অভিধান তার নিদর্শন। 
_-এ্ট হল আঠার শতকেব শেষ পার্দে বাংলা মুদ্রণ জগতেব পরিস্থিতি । 

বাংলায় মুদ্রণ-প্রকাশন ও সংস্কৃতি জগতে উইলিযম কেরী একটি অনন্য 
শ্রদ্ধেয় নাম। তব অপরিসীম পবিশ্রম ও প্রতিভাব সমন্বয়ে বাংলায় 
নবজাগবণের পটভূমি বচিত হয়েছিল । 

ব্যাপটিস্ট মিসনের সদন্য হিসাবে উইলিয়ম কেরী কলকাতা এসে পৌছলেন 
১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে । এদেশে এসেই তিনি বাংলা ভাষা শেখব প্রয়োজনীয়ত! 
উপলদ্ধি করে বাম রাম বন্থুকে শিক্ষক নিযুক্ত করে বাংলা ভাষা আয়ত্ত 
ক্লেন। সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষী করে মূল সংস্কৃতে মহা ভারতেব অধিকাংশটাই 
পদ্ডে ফেললেন। মিশনেব সন্ত হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি নিউ 
টেস্টামেণ্টের বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করতে চাইলেন এবং তার জন্যে পাওলিপিও 
তৈরি করে ফেললেন । সংস্কৃতবাংলাইংরেজি অভিধানেব একটি পাুলিপিও 
তৈরি করলেন। প্রকাশনের যথেষ্ট স্থবিধা না থাকার জন্যে নিজের 
পাগুলিপি নিজেই ছাপাঁতে চাইলেন এবং ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্ধে চল্লিশ পাউও দামে 
একটি কাঠের পুরানো মুদ্রাযন্ত্র কিনলেন। কিন্তু হরফের ব্যবস্থা কি করে 
কর! যায়? বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আমদানি করার ব্যবস্থা কবতে 


৪০৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যে।গেশচন্দ্র বাগল 


গিয়ে খরচের বহর দেখে পেছিয়ে গেলেন । ইতিমধ্যে পঞ্চানন কর্মকাঁরের সঙ্গে 
তার যোগাযোগ ঘটে গেল। ১৭১৯ গ্রীষ্টান্দে বিলেত থেকে মাঁশম্যানের 
সঙ্গে এলেন ওয়ার্ড । ওঘার্ড ছাপাখানার কাঁজ জানতেন এবং এদের আসার 
উদ্দেশ্ট কেরীকে সাহায্য করা। ওর! শ্রীব|মপুরে আন্তান| কৰা সুবিধা মনে 
করে ১৮০০ শ্রীষ্টান্ধে সেখানে আস্তানা গড়ে তুললেন ও মুদ্রাষপ্বটি নিয়ে এলেন। 
বাংলা সংস্কৃতি জগতে নতুন যুগের সুচনা হল উমিশ শতকের গোড়া থেকে, 
১৮০১ খ্রীষ্টাব্ৰ থেকে৷ পঞ্চানন কর্মকারের তৈরি কব! হরফ দিয়ে উইলিয়ম 
কেবী তার প্রথম বই নিউ টেষ্টাসেন্টের বাংল| সংক্করণ ছাঁগলেন এই বছরে । 

১৮০১ থেকে ১৮০৪ শ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে শ্রীরাম পুরে মুন্রিত এবং বর্তমানে 
কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে প্রাপ্য বই-এব একটি তালিকা এখানে 
দেওয়া হল। 


১৮০১-_বাইবেল 
ধর্ম পুস্তক-_কেরী 
বাজ! প্রতাপাদিতা চরিত-বাম বাম বস্থ 
কথোপকথন-_কেবী 

১৮০২-_মহাভারত (চার খ্ড _কাশীবাম দাস 
বত্রিশ পিংহাপন-মৃত্ুঙ্গয বিদ্যালগ্কার 
রামায়ণ _কৃভিবাল ওঝ। 

১৮০৩-_বাইবেল-_ও. টি. সামূস্‌ 

১৮০৫__তোতা ইতিহাস_-চণ্ডীচরণ মুন্সী 


১৮০১ খ্রীষ্টান্বেই উইলিযম কেরী ফে।ট্ট উইলিযম কলেজেব বাংলা ও সংস্কৃত 
ভাষার "অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ফলে ভাষ। শিক্ষার সহাষক ধর্মনিরপেক্ষ 
সাধারণ বিষয়ের বই প্রণয়ন ও প্রকাশনে তাঁকে মন দিতে হয়েছিল । 

শ্রীরামপুরে তীর স্থুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি যে বিরাট কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন তা দেখে বিশ্ময়ে অভিভৃত হতে হয়। বাংল! 'ও দেবনাগরী 
দাষা ছাডাঁও তিনি যে-সব 'ভাষ। ও হরফে বই ছাপেন তার তালিকায় আছে : 
ওডিয়া, মগধী, অসমীয়া, খাসী, হিন্দী, মাড়োয়।রী, গাঁড়োযালী নেপালী, 
মারাঠী, গুজরাঁটী, পঞ্ধাবী, কাশ্মীরী, পুস্ত, তেলেগু ও কানারী। ১৮১৩ খ্রীষ্টাবে 


উদ্নিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন ৪০৯ 


গনোহরের তৈরী করা হরফ দিয়ে চীনা ভাষাষ একটি 'গসপেল' ছাপেন তিনি । 
যতদূর জ।ন। যায় পৃথিবীতে এম ন চেষ্টা এই প্রথম । 
ছাপার প্রধান উপকরণ কাগজ এ দেশে যাঁ উৎপন্ন হ'ত তা ছাপার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানী কর! কাগজের দাম 
পড়ত খুব বেশী এবং সময়ও লাগত অনেক। তাই তিনি বোগ্টন থেকে 
একটি বয়লার আমদানী করে ১৮২০ খ্ীষ্টাবে শ্রীরামপুবে একটি কাগজ তৈরির 
কারখানা খোলেন। প্রায় চলিশ বছর ধবে এই কাবখাঁনার তৈরি কাগজ 
স্বনামের সঙ্গে বহুল ব্যবহৃত হয়েছিল। সরকারী কাজেও এই কারখানার 
তৈরি কাগজ ব্যবহৃত হত। 
উইলিয়ম কেরী তব স্থদীর্ঘ জীবনে অসামান্য প্রতিভ। ও অধ্যবসায় দিয়ে 
বচনা কর দিলেন নবজাগরণেব পটভূমি। এবং নব্জাগরথের প্রথম 
পুঁকষরূপে আবিভূতি হলেন বাজ! রামমোহন রায়। বামমোহন কলকাতায় 
স্ভাধী বাঁসিন্দাৰপে বসবাস করতে এলেন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্বে। এ বৎসর থেকে 
ভাবতে নবজাগবণেব শুক ঝলে ধরা হয়। রামমোহন কলকাতায় 'এসে প্রথম 
আম্মীয় সভ" (স্বজন অর্থে আত্মীয় নয়, আল্মা-সম্কফিত অর্থে আত্মীয়) 
প্রতিষ্টা করলেন। আম্মীয় সভাব উদ্দে্ হল--কুসংস্কারের বিকদ্ধে সংগ্রাম 
কবে আম্মার উন্নতি সাধন। “আজ্মীয় সভা" পরবর্তীকালে ব্রাঙ্ম সভা" ও 
শ্রা্দ মাজ+এ বপান্তবিত হয়। তিনি করেকটি পত্রপত্রিকা প্রকাশ কবেন £ 
বেখন, 'মঙ্গাদ কৌমুধী”, মিরাত-উল্‌আখ.বর” 'বঙ্গদৃত এবং “বিফর্মার? | 
তিনি বেশ-কিছু পুত্তক-পুক্তিকাও রচনা করেন। রামমোহন যে কেবল তান্বিক 
নেতা ছিলেন তা নয়, তাব বান্তববোধও ছিল প্রথব। নিজের পুস্তিকাদি 
প্রকাশের জম্য নিছেই ধর্মতলা দ্রাটে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন_তার নাম 
ইউটিলিটাবেনিয়ন প্রেঘ। এখান থেকে পুস্তিকাদি প্রকাশ করে সেগুলি 
আগ্রহী পাঠকদের বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে “আধুনিক যুগ” (00961. ৪৪০)-এর তাৎপর্য 
সমসামম্িক কালে একমাত্র রামমোহনই বুঝতে পেরেছিলেন। এবং, “আধুনিক 
যুগ-এব হুত্রপাত “মুদ্রণ যুগ থেকে? । 
রামমোহেনণর পরে ডিরোজিও ও তার শিষ্রা কিছু আলোড়ন সাক 
করেছিলেন বটে, কিন্তু রামমোহনের প্রজালিত দীপ-বর্তিকা' বহন করার জন্ 


৪১৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাঁগল 


বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর আবিভূতি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্াসাগর | 
হস্কৃত কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ১৮৪১ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে ঈশ্বরচন্দ্র 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের “হেড পণ্ডিত বে নিযুক্ত হলেন। ন্মর্তব্য, উইলিয়ম 
কেবীও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক রূপে যোগ দ্রিলেন 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু পবের বছর জুলাই মাসে পদত্যাগ কবলেন। তারপব 
আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ফিরে গেলেন ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাসে । 
আবার সংস্কত কলেজে অধ্যক্ষ রূপে ফিরে এলেন ১৮৫১ শ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৪ 
পর্যস্ত তিনি “ইন্সপেক্টর অফ স্থুল্স্” বপেও নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বরে দুইটি পদ থেকেই তিনি পদত্যাগ করেন এবং আর কোন চাকুরী 
গ্রহণ করেন নি। ইন্সপেক্টর অব স্কুলস' কপে তিনি কয়েকটি জেলায় বহু স্কুলের 
প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের উন্নতিকল্পে শিক্ষার প্রসার ও বই-এর ভূমিকা যে 
কি বিরাট এই কথা! সেকালে ঈশ্বরচন্দ্রের চেযে আর কেউ বেশি বোঝেন নি। 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দ্েড বছর বেকার ছিলেন ১৮৪৭-এর ১৬ই জুলাই থেকে 
১৮৪৯-এর ১লা মার্চ পর্যন্ত, সংস্কৃত কলেজের মহকারী সম্পাদক পদ থেকে 
ইত্তফা দিয়ে ফোর্ট উইলিযম কলেজে যোগদানেব মধ্যবর্তী সময়ট!। 
এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে কলেজ ই্রিট এলাকা তিনি সংস্কৃত 
প্রেস ডিপসিটরি নাম দিয়ে একটি বই-এর দৌকান করলেন, উদ্দেন্ 
বইকে সহজলভ্য করে পাঠককে বইমুখীন করা৷ এবং সেই মঙ্গে জীবিকা 
অর্জন করা। ১৮৪৮-৪৯ সনে মদনমোহন তর্কালক্কার-এব সঙ্গে “সংস্কৃত যন্ত্র 
নাম দিয়ে তিনি একটি ছাপাখানা খোলেন। পরে তিনি একাই এটিব 
সত্বাধিকারী হন। তার রচিত বই-পত্র এই ছাপাখানা থেকেই ছাপা হত। 
ঈশ্বরচন্দ্ররচিত পুস্তকাবলী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পাঠ্য পুস্তক ছাডাও 
তিনি সাহিত্য-ঘূলোর ও সামাজিক সংস্কারের বইও যথেষ্ট রচনা করেছিলেন। 
এ সব বই তিনি নিজেই ছাপাতেন এবং নিজের বই-এর দোকান থেকে 
বিক্রী করতেন । বাংল প্রকাশন জগৎ ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রচেষ্টায় অপরিসীম 
লাভবান হয়েছে । 
সিপাহী বিদ্রোহ ও সমরাজ্জী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পর দেশে সাংস্কৃতিক 
উন্নতির পরিবেশ স্ট্টি হল। কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ও স্থাপিত হয়েছে । 


উনিশ শতক অবর্ধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন ৪১১ 


সমসময়ের “বটতলা” প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করতে 
হয়। “বটতলা” সম্পর্কে ছু-একটা! কথা বলার আছে। কলকাতা! যে-তিনটি 
গ্রামের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত তার 'একটি গ্রাম স্থতানুটি (বর্তমান অঞ্চল-_ 
বাগবাজার, শ্ামবাজার, শোভাবাজার )। গ্রামের কোন বড় বটগাছের বা 
অশ্বখগাছের তলায় গ্রামের সংস্কৃতিক জীবনের ম্করণ ঘটে থাকে-_ এইটাই 
এ দ্বেশের গ্রাম্য এতিহ। শোভাবাজাবরে এই ধরণের একটি বটগাছ ছিল 
এবং এই বটগাছকে কেন্দ্র করে কাছাকাছি কুটার শিল্পেব মত বেশ কিছু 
ছাপাখানা এবং পুগ্তক প্রকাশনা ব্যবসা গড়ে ওঠে। যতদূর জান। যায়, 
এখানে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন ১৮১৮-২৭ নাগাদ বিশ্বনাথ দেব । 
বাঙ্গালী প্রেস”, “হিন্ৃস্থানী প্রেস”, “সংস্কৃত প্রেস নামধেয় ছাপাখনাব 
অস্তিত্ব এই সময়ে এখানে ছিল জান! যায়। প্রকাশিত পুস্তকেব একটি 
তালিকা ফাদার লঙ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বটতল৷ প্রেস থেকে 
ছাপ! কুড়িটি বই-এর নাম এই তালিকায় পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ বইই 
ছিল ধর্ম সম্বন্ধীয়, মাত্র চারটি বই ছিল যৌন সম্পক্ত। পঞ্চাশ কি 
আরে! বেশি বছর ধবে “বটতলা” বেশ ভাল ভাবেই বই-এব ব্যবসা করে 
এসেছে। ঈশ্বরচন্দ্র-স্চিত “কলেজ স্ট্রিট'এর বই-এর বাজার ধীরে ধীরে 
প্রতিষ্ঠিত হলে “বটতলা*র প্রতিপত্তি অবশ্ত অনেক কমে যায়। কিন্ত 
মানতেই হবে বাংল! ভাষায় বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এবং লোক-শিক্ষা ও 
লোক-সংস্কৃতির প্রপারের ক্ষেত্রে বটতলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 
বটতল। প্রকাশিত বই-এর মান অবশ্ত বিশেষ উন্নত ছিল না, তৎসত্বেও 
বই-এর বিষয়বস্ত ছিল বৈচিত্র্যময়। এবং মূল্যেও যথেষ্ট মন্তা ছিল। বাংলা! 
প্রকাশন ক্ষেত্রে বটতলার খণ অবশ্ঠ স্বীকার্য। 

কলেজ-স্ট্রিট বই-এর বাজারে গুরুদাস চট্রোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। 
মেডিক্যাল কলেজের অনেক ছাত্র নিকটস্থ হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন। 
এদের স্থবিধার জন্য গুরুদাস হিন্দু হোস্টেলের সিঁড়ির নিচে একটা 
আলমারিতে ছুর্গাদান কর রচিত এ“মেটিরিয়া মেডিকা” বইটা বিক্রয়ের 
উদ্দেসশ্তে বাখতেন। গুরুদাস মেস-বয় হিসেবে জীবন শুরু করেন। এই 
তার ব্যবসায়ের হাতে খড়ি । ধীরে ব্যবসায়ের উন্তি হলে কলেজ স্ট্রিটে 
একটি ছোট্র ঘর ভাড়া করে “বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি' নাম দিয়ে 


৪১২ উনবিংশ শতকের বাংলাব কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাঁগল 


বই-এর দোঁকাঁন করলেন। তিনি ছিলেন পাক হিসেবী এবং পাওনাদাবদের 
টাকা সময়মত মেটাতে আগ্রহী । ফলে তীর ক্রমোন্নতি হল। তিনি 
প্রকাশন ব্যবসায়ে এলেন এবং তদানীন্তন খ্যাতনামা! সাহিত্যিকদের বই 
প্রকাশ করতে লাগলেন। এদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
হেমচন্দ্র বন্দ্োপাধায, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বনস্থ, দীনবন্ধু মিত্র 
প্রমুখেরা। এদের বই আগে প্রকাশিত হত কলেজ স্ট্রিটের “ক্যাণিং লাইব্রেরি 
থেকে কিন্তু ক্যানিং লাইব্রেরির অবস্থা পড়ে যাওয়ায় গুরুদাস সে স্থান 
অধিকার করলেন। গুরুদাস ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে বিরাট 
বাড়ি করে ফলাও প্রকাশন কারবার প্রতিষ্ঠা করলেন। 

বরদাপ্রসাদ মজুমদাৰ আর একটি উল্লেখ্য নাম। বাড়ি হাওড়ার একটি 
গ্রামে। জীবিকান্বেষণে কলকাতা! এসে সামান্য পুঁজিতে বই বিক্রীর ব্যবসা 
শুক করলেন ১৮৬০ শ্রীষ্টাবে। ক্রমোন্নতি হলে প্রকাশন ব্যবসায়ে নামলেন । 
কলেজ স্রিটের কাছে ঝামাপুকুর স্ট্রিটে চার কাঠা জমি কিনলেন । হাতে- 
চালান একটি প্রেস-এর উপযোগী ছোট একটি ঘর নিজ হাতে ইট গেঁথেংনিজেই 
তৈরি করে নিলেন। ধীবে ধীরে তাব প্রকাশন ব্যবসা (ছাপাও নিজেরই ) 
বেড়ে উঠল | পবে তাব ছেলে াশুতোষ দেব (এ. টি. দেব নামে খ্যাত ) 
অভিধান প্রকাশ করে খুবই সাফল্য অর্জন করলেন। বর্তমানে আশুতোষ 
দেবের পুত্র স্থবোধচন্দ্র মজুমদার এই প্রতিঠানের পরিচালক এবং বনু 
বই-এর প্রকাশক, বিশেষ কবে কিশোঁব সাহিত্য এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব । 

বন্থমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম 
১৮৬৮ সনে । একটি বড় ক্ষযিফুণ পরিবারের অবহেলিত সস্তানরূপে তিনি 
বাল্যে বেশি লেখাপড়া শেখার স্বযোগ পান নি। অল্প বয়সেই জীবিকার্জনের 
জন্তে চিৎপুর রোডে (পবে, চিৎপুর রোডের প্রকাশকদের বটতলা প্রকাশক 
বলা হত) একটি বইয়ের দোকানে (সত্বাধিকাবী বুন্দীবনচন্দ্র বসাক ) 
'বেয়ারা-কর্মচারীরূপে কাজ নেন। বেতন মাসিক পাচ টাকা । কিছুদিন পরে 
বই-এর দোকানটি মালিক বিক্রী করে দিতে চাইলে কোনক্রমে পুঁজি 
.আংগ্রহ করে দোকানটি উপেন্দ্রনাথ কিনে নিলেন । বই-এর দোকানে উপেন্দ্রনাথ 
খুঁজে খু'জে ভাল ও আকর্ষণীয় বই মজুত করতে লাগলেন। উন্নতি হলে 
“রাজভাষা” প্রথম প্রকাশ করে প্রকাশন ব্যবসা শুর করলেন। সহজে 


উনিশ শতক অবধি বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশন ৪১৩, 


“ইংরেজি” শেখ|র বই হল “রাজভাষা | বইটার দারুণ চাহিদা হল। তিনি 
চিৎপুর থেকে বিডন হ্রিটে এসে একটি ছাপাখানা কিনে পুরোপুরি প্রকাশন 
ব্যবনায়ে নেমে পড়লেন। তারপর বিডন গ্রিট থেকে গ্রে দ্রিটে এলেন 
১৮৯৯ গ্রীষ্টান্বে এবং পরে সেখান থেকে এলেন বর্তমান বাড়ি ১৬৬ বহুবাজার 
্িটে। “সাপ্তাহিক বন্থুঘতী” কাগজ বেব হুল ১৮৯৬ সনে এবং “টনিক 
বহ্ুমতী” কাগজ বের হল ১৯১৪ সনে। প্রথমে এটি সান্ধ্য দৈনিক ছিল ।' 
পরে এটি প্রাতঃদৈনিকে রূপান্তরিত হয়। বন্থম্তীব প্রকাশনার বৈচিত্র্য ও 
বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যে ক্লাসিকৃস্‌ পর্যায়েব বইগুলি তার1 খণ্ডে খণ্ডে 
প্রকাশ কবে অত্যন্ত স্থলভ মূল্যে পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন, তার ফলে 
সেগুলি শুধু অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচেছে তা নয়, লোকের ঘরে ঘরে 
পৌছে সৎ সাহিতোর প্রচার ঘটিয়েছে । 

“বঙ্গবাপী'র যোগীন্দরচন্দ্র বন্থু কৃতী ব্যক্তি । সাময়িক পত্রৰপে “বঙ্গবাসী' 
প্রথম আত্মপ্রকাশ কবে ১৮৮১ সনের ১০ ডিসেম্বর । উপেন্দ্রনাথ সিংহ-র 
সহাষতায় যোগীক্দ্রচন্ত্র বস্থু এটি প্রকাশিত কবেন। কষেকবছর পরে 
উপেন্দ্রনাথ ছেডে গেলে যোগান্দ্চন্দ্রের অর্থাভাব ঘটল । তখন তিনি 
গ্রাহকদের কাছ থেকে চাদ! তুলে অর্থের ষংকুলান কবেন। এরকম চেষ্টা 
এই প্রথম । বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তিনিই প্রথম কাগজ বার করলেন। 
এব পূর্বের পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশিত হযেছে কোনো আদর্শেব বপায়ণ হিসাবে । 
বাংল। সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী” ছাড়াও তিনি প্রকাশ করেন সাণষ্তাহিক “হিন্দী 
বঙ্গবাসী”, ইংবেজি সান্ধ্য দৈনিক “টেলি গ্রাফ”, বাংল দৈনিক পত্রিকা “টনিক! 
এবং বাংল। মাসিক পত্জিকা “জন্মভূমি” । ১৮০৩ থেকেই যোগীক্চন্দ্র বই 
প্রকাশন শুরু করেন এবং তার প্রথম বই ধির্সমঙ্গল” | তিনি বহু বই প্রক্মশ 
করেন। ইংরেজিতেও তিনি বহু বই প্রকাশ করেছিলেন। ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি 
হলে কলেজ স্রিটের কাছে ৬ ভবানী দত্ত লেনে তিনি একটি বিবাট বাড়ি 
তৈরি করেন। পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্কালঙ্কারের সম্পাদনায় হিন্দু ধর্মের 
বহু শাস্ত্রীয় বই তিনি প্রকাশ করেন। এতে সনাতন-পন্থী হিন্দুদের যথেষ্ট 
প্রভাব বুদ্ধি হয় এবং তিনি নিজেও সনাতন-পন্থী হয়ে ওঠেন। তীর 
প্রকাশিত বইগুলি দামেও বেশ সুলভ ছিল। 

“হিতবাদী” প্রতিষ্ঠানের জন্ম কাহিনী ভিন্নতর । ১৮৯০ খ্রীষ্টান্বে জাতীয়, 


৪১৪ উননিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


ধগ্রেসের অধিবেশন বসে কলকাতায় । কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাভা 
হিউম ও অন্যান্তেরা কলকাতায় তাদের বক্তব্য প্রচার করতে পারে এমন একটি 
পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করলেন। “বঙ্গবাসী” তখন বেশ প্রতিপত্তিশালী 
পত্রিকা কিন্তু সনাতন-পন্থী এবং কংগ্রেস-বিরোধী । কাজেই একটি স্বত্ত্ব 
পত্রিক! প্রকাশের উদ্দেস্ট নিয়ে “হিতবাদী প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোম্পানি 
নাম দিয়ে তার একটি সংস্থা স্থাপন করেন। এই সংস্থার পুঁজি হল পঁচিশ 
হাজার টাক! এবং শেয়ার মূল্য দশ টাকা । এই সংস্থার প্রথম ডিরেক্টরদের 
মধ্যে ছিলেন £ জাঁনকীনাথ ঘোষাল, ভূপেন্দ্রনাথ বন্থু, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং নবীনচন্দ্র বড়াল (ম্যানেজিং ডিবেক্টর)। অফিস হল ২নং ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান 
দ্রিটে। প্রথম শেয়ার-হোন্ডারদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্নাথ বন্থ প্রমুখ । প্রথমে কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্যের সম্পাদনায সাপ্তাহিক “হিতবাদী" প্রকাশিত হয়। পরে কলিকাতা 
পৌর প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী যোগেন্দ্রনাথ বহু এর সম্পাদক হন। 
প্রথম থেকে “হিতবাদী” পত্রিকার সাহিত্য মূল্য পরিস্ফুট হতে থাকে। 
রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । পত্রিকাটির উদ্দেশ 
শেষ পর্যন্ত বিশেষ সাধিত হয় নি বটে কিন্তু এটি সংবাদপত্রের সাহিত্য-মান 
যথেষ্ট উন্নত করে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। “হিতবাদী” প্রতিষ্ঠান থেকে বনু 
বই প্রকাশিত হযেছিল এবং এদের প্রকাশিত বই-এর মান অন্যের তুলনাষ 
যথেষ্ট উন্নত ছিল । 

এর পরবর্তাঁ কাহিনী হবে মূলতঃ বিংশ শতকের কাহিনী । 





উনবিংশ শতকে বাংলা গান 


ডঃ কল্যাণ সেনগুপ্ত 


গান আমাদের ব্যক্তিক হদয়ের নিভৃত ও প্রগাঢ় উপলব্ধির ফসল । বলা- 
বাহুল্য, প্রাত্যহিকতার নানা অভ্যাস ও সংস্কাবের মলিনতা থেকে নিজেকে 
সরিয়ে এনে অন্তলর্শন সংবেদনের এক গভীর ব্যাপ্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে 
অবগাহন না করলে সংগীতের জন্মলাভ সম্ভব নয়। জীবনে আমরা বীচি 
দু'ভাবে। এক, আমাদের ব্যবহারিকতা বা সামাজিকতায়__যেখানে বিভিন্ন 
প্রয়োজন দ্রিয়ে আমরা দৈনন্দিনতাকে সাজাই, যেখানে আমরা! মগ্ন তুচ্ছ লাভ- 
ক্ষতির হিসাব নিক!শে, অন্ধ সংকীর্ণনতার নিত্য নব মূঢতায়। সংসারের 
এই দীনত' ও নান। চিত্তবিক্ষেপে আমরা যখন আন্দোলিত -তখন সেই ক্ষুদ্রতা 
« তান্সিকতার দিগন্তে অস্তিত্বেব নিগুঢ গে।তন। আমাদেব কাছে অন্ুন্ভাসিত 
থকে; তখন আামবা নিজেকে ভুলে থাকি । এই %918৩0910959 ০0? 
155007০9* প্রখ্যাত দার্শনিক হাইডেগারকেও বিক্ষু করেছে: তাই 
লোকালয়ের ধুখবদ্ধ জীবনের কোলাহল থেকে তিনি আমাদের ডাক দিয়েছেন 
নিভত অন্তর্পোকে যেখানে শান্ত হয়ে আমর। নিজে মুখোমুখি বসি-_আর 
তখনই আমাদের নিগুঢচ অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্ত বিশবপ্রকৃতি ও জীবন এক 
নৃতন অর্থে ছ্যতিমান হয়ে ওঠে। লংসারের কলরবে, আদান-প্রদানে, 
প্রয়োজনে আমরা নিজেকে হারাই-__এই সাংসারিক বৃত্ত পেরিয়ে আমরা 
নিজের কাছে আসি, আসি এক ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার বিন্দুতে যেখানে শুধু আমি 
একক ও অনন্ত । হাইডেগার একেই ৪৮১00০ 16 বলেছেন ; রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন “ছুটির কাল” যখন সমাজের প্রয়োজনের সীমানা থেকে আমার ছুটি, 
যখন আমার সত্তা! থেকে নেমে যায় প্রত্যহের আচ্ছাদন, ছিন্ন হয় অভ্যাসের 
জাল, যখন নগ্ন চিত্ত সমন্তের মাঝে মগ্ন হয়ে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে উত্তীর্ণ হয়। 
গানে এই ছুটির আনন্দ, 'এই স্থগভীর অন্তর্চেতনারই প্রকাশ__যে বেদনায় জগৎ 
গভীরতর দীপ্তি পায় এবং নিজেকেই আপনার করে পাই অসীম ব্যগনায়। 
রবীন্দ্রনাথ বলছেন £ গুণগুণ সুরে ভৈরবী তোড়ী বামকেলী মিশিয়ে একটা 


৪১৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রভাতী রাগিনী স্থজন করে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকন্মাং 
মনের ভিতরে এমন একটা স্থতীত্র অথচ স্থমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটি 
অনির্বচনীয় ভাবেব আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহুর্তের মধ্যেই আমার এই 
বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড! এমন একটি মৃদ্তি পরিবর্তন করে 
দেখ! দিল, অস্ষিত্বের সমস্ত দুবহ সমস্তার একট? সংগীতময় ভাবময-**উত্তৰ 
কানে এসে বাজতে লাগল***। 

কবির বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিচেতনার একটি 
নিজস্ব ধারা বা 70801 আছে_গান তারই অভিব্যক্তি। এ প্রসংগে 
1$৪০1৬61 ও 78৮০ এর উক্তি স্মরণীয় ১৯ 
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৮1981 ১০0৪. অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন সামাজিক পরিমগুলে নিঃশ্বাপ নে, তেগনি 
তাব একট৷ নিজস্ব পবিশ্বিও আছে যেখানেব ফুল সে আপনি ফোটায়, যেখানে 
অন্রুভবের এক গোপন অন্দব মহলে সে বিস্তারিতঃ যেখানে তার অভিজ্ঞঙান 
দিগন্তে জগৎ ও জীবন নবতর মৃত্তি ধারণ কবে । গানের স্থষ্টি এখান থেকেই 
যেখানে ব্যক্তি তার স্বরূপে নিবদ্ধ। এখানেই ব্যক্তির সমাজ-উত্তরণ। এই 
ব্যক্তিকে স্মরণে না রাখলে সংগীত-হ্থাটর বৃহম্ত আমাদের কাছে কখনই উদঘাটিত 
হবে না। অবশ্ত সংগে সংগে একথাও স্বীকার্ধ, সমাজের বিস্তীর্ণ পটভূমি9 
সংগীতের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। অতএব, উনিশ শতকে বাংলা গান 
কতটা সামাজিক আবহাওযায় লালিত অথবা নির্ধারিত এবং কতটা তি 
"আলোচ্য প্রবন্ধে আমর। সে বিষয়েই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হবা'ব চেষ্টা করছি । 


॥ ২ ॥ 


উনিশ শতান্দী বাংলা দেশের ইতিহাসে এক মহালগ্ন। পঞ্চদশ-যোড়শ 
শতকে ইটালীতে এবং যোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইংলণে যে নবজাগরণ ঘটেছিল 
তার ঢেউ কয়েক শ' বছর কাল ব্যবধান পেরিয়ে বাংলা দেশেও এসে পৌছন 
উনিশ শতকে । বাংলা দেশে এই রেনের্সীস সম্ভব হয়েছিল প্রধানত ইংলগডের 


উন্হিংশ শতকে বাংল! গান ৪১৭ 


সংগে আমাদের সাংস্কৃতিক মেলবদ্ধনে । এবং, এই রেনেন্াস বা নবজাশৃতির 
মূল লক্ষণগুলির মধ্যে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তা হচ্ছে একটি দ্বিমুখী 
প্রবাহের দ্বন্ব। একদিকে দেখি ডিবোঙ্গীয় পন্থী বাঙ্গালী-যাদের মধ্যে 
আহারে-বিহ|রে, অশনে-বসনে” এক কথায, দৈনন্দিন জীবন ধারণ ও চিন্তায় 
বিদেশী ভাবধারা অনুসরণের নিবিচার অতুাৎসাহ ; অন্যদিকে দেখি বিদেশাগত 
চিন্তাধারায় গভীরভাবে উদ্বদ্ধ হযেও প্রাচীন সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকারের 
সংগে তাকে মেলানোর প্রয়াস । একদিকে অন্ধ পরবান্থকরণ ; অন্যদিকে এঁতিহ্যে 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং বর্তমান জীবনচর্ধার পরিপ্রেক্ষিতে তার সবিচার মূল্যায়ন । 
বলাবান্ল্য, বাংলা দেশে উনিশ শতকের গানও এই দ্বিমুখী দ্বন্ঘ ও আবর্তে 
দোলািত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা জানতে 
পারিং ঃ “১৮১৭ ্রীষ্টাঝে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয | ধাহারা এই কলেজে 
ইংবেজী কাব্য-নাটকের সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন যাত্রা প্রভৃতি 
গতান্থগতিক আমোদ প্রমোদ তাহাদের নিকট কচিকর হওয়া দূরে থাকুক, 
মত্যন্ত ঘ্বণ্য বলিয়! মনে হইতে লাগিল । তোঁহাবা অনেকেই কলিকাতাষ 
ইৎরেজদের নাট্যশালায ইংরেজী অভিনয় অতিশয় দেখিতে যাইতেন।” ব্রজেন্দ্ 
নাথের দেওব! এই তথ্যে বাঙালীর কোন কোন মহলে পাশ্চাত্য নাটক ও সংগীত- 
প্রীতির স্ম্পষ্ট সাক্ষব মেলে । এই সব শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মহলে আমবা 
দেখেছি একদিকে ভাবতীয় সংগীতের প্রতি যেমন সোচ্চার বাীতরাগ, 
তেমনি অপবিকে বেহালা, ক্ষ্যাবিওনেট অথবা পিয়ানে। চর্চাঘ সয্ 
অন্তবাগ। বেঠোফেন, সোপ্যার অমর বরচনাগুলির একনিষ্ঠ অন্থশীলন একদা 
উনিশ শতকে বাঙালীর গৃহকোণ মুখরিত করে রেখেছিল । এ প্রসংগে প্রমথ 
চৌধুরী প্রতিভা দ্রেবী সম্পর্কে বলছেন £৩ তিনি পিযানোয় বাজাতেন ওস্তাদী 
বিপিতি বাজনা । বেঠোফোণের £8612] 2121010 ও 11001011810 9017818 
আমি অন্ততঃ হাজারবার শুনেছি । তাই থেকে আমার বিলিতি শানের 
উপর যে অশ্রন্ধা ছিল তা কমে যায়। প্রমথ চৌধুরীর সংগে স্থর মিলিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার পরিশীলিত সমাজে পাশ্চাত্য সংগীতের 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
বড় ছেলে প্রমোদকুমার-ও ছিলেন পাকা ইউরোপীক্সান মিউজিসিয়ান। 


এবং সৌবীন্দ্রমোহনের দৌহিত্রও চমৎকার পিয়ানো বাজাতে পারতো ।৪ 
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এই সব বিভিন্ন তথ্য থেকে আমর! বাঙালীর এক বিশিষ্ট মানস-ক্রমেব 
পরিচয় পাই। তা হচ্ছে পাশ্চাত্য নাটক ও সংগীতের কাছে সান্রাগ 
আত্মসমর্পণ যা” অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত হয়েছিল প্রাচীন এঁতিহোে 
অন্গকম্পামিশ্রিত অবিশ্বাসে। এব সংগে সমান্তরাল একটি এঁতিহামুখী 
ধারা প্রবহমান যার অন্ততম হোতা রাজ সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুব | 
রেনের্সাসের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দেশের শান্ত ও অন্তমূখী 
ংস্কৃতির কাছে অবনত হওয়ার আদর্শ। এই আদর্শে কাছে তিনি নিজেকে 
নিবেদন করেছিলেন বলেই শিক্ষিত বাঙালী সমাজে উপনীত পাশ্চাত্য 
অংগীতের প্রবল ও অপ্রতিহত তবংগরোধে তার প্রয়াস ও অধ্যবসাঘ ছিল 
অক্রান্ত। 'অন্য দিকে উত্তর ভাবতীয় সংগীত, বিশেষ করে ঞ্ুপদের পুনকদ্ধার ও 
প্রচাবে তিনি তার সময় ও অর্থ অক্ুপণভাবে দিয়েছিলেন । আমব। জানি 
ঞ্ুপদের স্বভাব অন্তমুখী, ধ্যানস্তব্ধ ও ভাবগাঁট। দিলীপ রায়ের ভাষায়, 
বহিজীবনের অভিঘাতে খ্রপদকে পাওয়া যাঁয় না_কারণ সে শান্তিময়, স্বপন 
নিবিড় গহনবাসী ; তার মুক্তি গম্ভীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচঞ্চল সম্পদে, 
সমাহিতিতে, শান্তিতে ও সংযমে 1: বরেনে্সাসের কাছে সৌবীন্দ্রমোহন 
গভীরতার পাঠ নিয়েছিলেন বলেই গ্রুপদ্দে তিনি বিশেষভাবে আকুষ্ট হয়েছেন 
এবং বাঙালীর জীবনে ধপদের শান্তরস প্রসারিত কবে দেওয়াকে তিনি তাব 
জীবনের শ্রেষ্ঠ দাষিত্ব বলে মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইংবেজ ও ইংরেজী 
ভাষার বিশিষ্ট অবদানের কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ক্যাপটেন 
উইলার্ড৬ উত্তর ভারতের বাজদরবারে প্রচলিত সংগীতের বর্ণনা দিয়ে 
প্রতিহবাহী ভারত-সংগীতের ধ্যানমৌনী রসে ডুব দিতে বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত 
করেছিলেন। এই অন্থপ্রেরণাতেই সৌরীন্দ্রমোহন দেশীয় উচ্চাংগ সংগীতকে 
গৌরবের উচ্চাসন দেবার চেষ্টা করেছেন। তাই তার সম্পর্কে বাজনাবায়ণ 
বন্থুর প্রশস্তিটি এখানে ম্মরণ করি £? হিন্দু সংগীতেব উন্নতিব জন্য আমব। 
শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ উপরূত আছি। অথব' 
অমিষনাথ সান্্যালের উক্তিটি ১৮ ০ 80012564 1015001191) 01 116 1001510 
শৈ, [30712911095 20010 60 10016 019 10683 800 2061৬101559 ৬1011 
815৬ 0$ 80৫ 60099960 2 91781] 0০0 ০ 10611150176 ৪1015 
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উনিবিংশ শতকে বাংল! গান ৪১৯ 


406 0581062, চ0 81629655001 0800109 01 012551021 17711510 (18 
30110581 185 017০40০60 /10010 1156011021 011795. সৌরীন্রমোহন ছাড়া 
ব্রান্ঘঘমাজও ক্রপদ্দ প্রচার ও প্রসারে এতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিল । 
ধ্যানধমর্শ ও মীভ প্রধান এবং অর্বপ্রকারে তালের উচ্ছলতাবঞ্জিত বলেই ব্রাহ্ম 
সমাজের উপাসন। সংগীতে পদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঠাকুর পরিবারকে 
প্রদক্ষিণ করে যে সব জ্যোতিষ্ষ ঞ্ুপদ চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন তাদের 
মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যছুভট্ট ও ব্লাপদিকাপ্রসাদ গোস্বামী অন্যতম | 

উনিশ শতকে রেনের্সাসের ফলে বাংল। দেশে যে 10161160609] 100%০1797 
সক হয়েছিল বাংলার গানেও আমর তার ত্বর্ণোজ্জল প্রতিফলন দেখি । 
এখানেও পুরোধায় যে অবিস্মরণীয় চবিত্র তার নাম সৌরীন্রমোহন। পদের 
যথার্থ শিক্ষাদানের জন্য এবং এই সংগীত-সংস্কার বাঙালীর মনে সঞ্চারিত 
কবে দেবার জন্ত তিনি ওত্তাদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইত্যাদির সহযোগিতায় একটি একাদেমী স্থাপন করেছিলেন । এই একাদেমিকে 
কেন্দ্র করেই সংগীতের রাগ-রাগিনী সংরক্ষণের জন্য দেশীয় স্বরলিপি প্রথম 
প্রবতিত হয়েছিল এবং সংগীতের উপর নান টীকা-ভাস্ক রচিত হয়েছিল ; 
ভারতীয় সংগীত শুধুমাত্র বাঙ্গালীর কাছে নয়, সমস্ত বিশ্বের কাছে পৌছে 
দেবার জন্য সৌরীন্দ্রমোহন ইংরেজী ভাষায় বনু প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা 
কবেছিলেন। এ প্রসংগে তাব সম্পাদনায় ইংরেজী ভাষায় লেখা ৭1106 91. 
1২889 ও 1176 [01115651521 [70196015০01 1510 এবং সংস্কত ভাষায় 
'গন্বর্ব-কল্প-ব্যাকরণম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়াও ম্মরণ করা যেতে 
পারে কৃষ্*ধন বন্্যোপাধ্যায়রচিত গীতক্ছত্রসার এবং জ্যোতিবিন্্রনাথ ঠাকুর- 
সম্পাদিত মাসিক সংগীত-পত্র “সংগীত প্রকাশিকা”কে | এক কথায়, অমিয়নাথ 
সান্যাল-এর ভাষায় ৯ 2. ** 006 ০০910101890 20615101659 01 006 2০৪.09109 
5219 0% 907111170181770102) 525 [179 01110611011 10108 ০ & 
85707617211960. 11751190102] 17106172106 ৮1101) 0802) ৮/16) 006 
00011500176 ০01 %6178,011191 66509 00 [005105615০0 100011815 200 
00902171-1)10%010115  81010155 ০0106179108 170091091  99)9063 
86106181199 2100. 01899102] 1110510 72101000121, 25 52115 85 000 1850 
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॥৩॥ 
উপরের আলোচনায় উনিশ শতকের বাংল! গানে রেনেসাধ প্রভাব বা 
সামাজিক অবদানের কথাই বলবার চেষ্টা করেছি। এবার আমরা ভেবে 
দেখব, এই শতকের বাংল! গান কতটা স্জনশীল (০16811%6) হয়েছে। 
আমরা আগেই বলেছি, গানের তখনই স্ষ্টি যখন ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার 
গভীরে তার জন্ম। অর্থাৎ গান আমাদের ব্যক্তিক 70806618-এবুই 
অভিব্যক্তি যা আমরা সমাজকে দিই। তখনই গান (০7৩৪০ | এই 
মানদণ্ডের প্রেক্ষণে বল। যায় খ্রুপদ যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংল৷ দেশে, 
উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং ব্যাপক ভাবে অন্ুশীলিত হয়েছে তবু তা” কখনই' 
০16801%০ হয়নি। ফ্রপদ আমরা গ্রহণ করেছি এঁতিহ প্রেরণায় _ষ। 
রেনেসারই একটি অন্্তম প্রসাদ । উত্তর ভারত থেকে এই সংগীত আমাদের 
উপর যে ভাবে আরোপিত হয়েছে আমর। সে ভাবেই তার চর্চা করেছি__কিন্ত 
আমাদের ব্যক্তিগত অন্থুভবে তা” কখনই স্বতন্ত্র অথবা 89:06 হয়ে ওঠেনি | 
অথচ আশ্চর্য এই যে, রেনে্সার আলো! যেখানে পৌছতে পারে নি সেই 

বাংল! পলীর নীরব প্রান্তরে, ধ্যাননিমীলিত আকাশের নিচে, নাম-না- 
জানা ফুলের সৌবুভের মধ্যে যে-সব গান বিকশিত হয়েছে_-বাংলার 
তদানীন্তন অনভিজাত মহলে সাধারণভাবে সেই বাউল, কীর্তন, পাঁচালি 
ও রামপ্রসাদী গান স্থষ্টির শাশ্বত রসলোকে উন্নীত হয়েছে। প্রথম বাউলের 
কথাই ধরা যাকৃ। এই গান বাংলা-পল্লীর নিভৃত অঙ্গনকে যা উদাত্ততায় 
ভরিয়ে রেখেছিল, কাঙাল হরিনাথ তাকেই এক অন্্পম ব্যক্তিতে বিভূষিত 
করেছেন। কাঙাল হরিনাথ অথবা ফিকির চাদের গান সহজ ও গভীর 
স্রব্যঞ্জনায়ঃ ভাবের লালিত্যে, প্রাণের স্থবিপুল এখবর্ষে ও বিন আত্মনিবেদনে 
অনন্য । তার মধ্যে আমরা পেয়েছি রূপের মধ্যে অরূপের এক নিগৃঢ় এষণা। 
ভিনি গাইছেন £ 

অরূপের রূপের ফাদে পড়ে কাদে প্রাণ আমার দিবানিশি ; 

সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অন্থরূপ শত শত সুর্য শশী। 
অথবা 

হরির চরণ নির্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন, 

ফিকির কয় সেই অমূল্য স্থনির্মাল্য মাল্য কঠে কর ধারণ 


উনবিংশ শতকে বাংল! গান ৪২১ 


কিন্ত সবার উপরে সব কিছু ছাড়িয়ে ফিকির চাদের গান অপীমের পিয়াসে 
“এক ব্যাকুল ও আস্তরিক আত্মসমর্পণ £ 


ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে, 
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে । 


কীর্তনের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে ঢপ কীর্তনে যশোহর জেল! নিবাসী মধুক্ৰন 
কান-এর রচনা গভীর ও দুরব্যাপী হৃদযাবেগের সংগে বৈঠকী বাগ-রাগিনীর 
মিলিত বন্ধনে এক রসঘন মূত্তি লাভ করেছে। মধু কান-এর স্থষ্টি সম্পর্কে 
খগেন্জ্নাথ মিত্র বলছেন £১০ মধুকান বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোর 
জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নিজ প্রতিভা-গুণে বাংলার প্রায় সর্বত্র স্থপ্রসিদ্ধ 
হইয়ান্ছিলেন। « "পে বৈঠকী রাগরাগিনী যথাযথভাবে অন্থকৃত হইত। 
স্থরের বিশিষ্ট ভংগীতেই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। বামপ্রসাদের যেমন একটি 
বিশিষ্ট স্থরের ভংগী ছিল যাহার জন্য রামপ্রসাদী গান বৈঠকী রীতি অনুসরণ 
করিলেও শ্বাতন্ত্র লাভ করিয়াছে, মধু কানের ঢপস্থরও তেমনি একটি বিশিষ্ট 
স্বব। ইহাতে কীর্তনেরও ছায়া হুপরিস্ফুট থাকিত।” 

আরও একটি সার্থক স্যর পরিচয় পাই সাধক কমলাকান্ত ভ্টাচার্-রচিত 
হামা সংগীতে । তার সংগীতে আমর পেয়েছি আধ্যাত্মিক ভাবরস ও 
টগ্পার চিন্কণ পারিপাট্য এবং সর্বোপরি এক অতন্দ্র আত্মজিজ্ঞাসা যা” কখনও 
বিক্ষু্, আর কখনও অচঞ্চল বিশ্বাসে নিবদ্ধ । 

বাংল গানের আর একটি ফমল পাঁচালী গান যেখানে দাশরথি বা দাশ 
'বায় এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব। একথা সত্য যে, তার কোন কোন রচনা রুচির 


তেমন উন্নত মানে পৌছয় নি। ঈহরচ5ন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের উদ্দেশে 
তার স্তীক্ষ ব্যংগ £ 


আমাদিগকে দিতে নাগর, এলেন গুণের বিগ্যানাগর, 
বিদ্যাসাগর বিধবা পার কর্তে তরীর গুণ ধরেছে গুণনিধি। 


নিঃসন্দেহে এবংবিধ রচনায় বিদপ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়। যায় নি কিন্তু 
নাশ রায়ের অধিকাংশ গীত রচনায় উচ্চাংগ সংগীতের বিচিত্র রাগ-রাগিনীর 
অবয়বে স্থদূরপ্রমারী অনুভবের মগ্নতা প্রকাশিত হয়েছে। জনগণের 
মনোরঞ্চনের জন্য তিনি কৰি ও তরজ। গান অথবা কীর্তনের প্রথান্থগ পদ্ধতি 


৪২২ 


উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


গ্রহণ করেননি । ইমনে বাহারে কানাড়ায় ও খাশ্বান্জে তিনি অস্তিত্েক 
মহতী বেদ্নাই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন £ 


হদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি, 
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী । 


দাশড বায় সম্পর্কে অমিয়নাথ সান্তাল যথার্থই বলেছেন ১৯ 736 ৮/%3 66 
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90০191 _- 4৯1) 10090100601 ৪7915 915. পৃঃ ৫৬ 

বঙ্গীয় নাট্যশালা, পুঃ ৫ 

গীতবিতান বাধিকী, ১৩৫০, পৃঃ ৫৪ 

এ, পৃঃ ৩৯ 

সাঙ্গীতিকী, পুঃ ৪৯। 

০21১6210 ব. £১005095 ৬/111810 বচিত £৯ [52056 0] 019 
1৬1051০ 9? 17171000502 দ্রষ্টব্য | 

বাঙ্গল। ভাষা ও সাহিত্যিক বিনয়ক বন্তৃত1 । 

90165 11) 01০ 90105981 [২6081958009 গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধ 
111910 2070 50177, পঃ ৩১৪ । 

এ প্রবন্ধ, পৃঃ ৩১৫ । 

কীর্তন, পৃঃ ৩৫ । 

10510 810 5০15 প্রবন্ধের পুঃ৩ | এপ্রনংগে একটি কথা । 
রবীন্দ্র সংগীত যদিও এক অবিস্মরণীয় স্থষ্টি তবু উনিশ শতক পথন্ত 
কবিগুক যে সব গান রচনা করেছেন তা” মোটামুটিভাবে তেমন 
০:680৮৩ হতে পাবে নি। তাব এই সময়কার রচনায প্রচলিত, 
উচ্চাংগ সংগীতের অন্ুকৃতিই লক্ষনীয়। 


দেশাআ্বোধক কবিত। ৪ গানের প্রসংগ 


বিমল সেন 


বাঙল। দেশে প্রাীন কাল থেকেই কবিষাল ও অন্যান্য গীতিকারদেব গাল 
প্রধানতঃ ভাদেব কেই গীত হতো এবং মুখে মুখে প্রচাবিত হতো! । উনবিংশ 
শত্তকেব প্রথম পাদ পণন্ত সেগুলি সংকলনে গ্রথিত কবে প্রকাশ করান 
কোন চেষ্টা হবনি। সে-সব গান কিন্তু দেশেব নব-নাবী, পৌরাণিক দেব- 
দেবী ব। দেশের 'শতীত গৌরব সম্বন্ধেই বৃচিত হ'তো অর্থাৎ খাটি স্বদেণা 
ভানধাব] সে-সব গাদনর মধ্যে প্রকাশ পেতো । 

কবি ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত অতীতের সেই সব গানের স্বাদেশিক মূল্য সম্যক্‌ 
উপলদ্ধি করেছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীতে দেশেব অতীত প্রীতি ও ইতিহাস 
চেতনা দেশবাপীন মনে সব্ধীবিত কববাব উদ্দেগ্ত নিয়েঈ তিনি পেই সব 
প্রাচীন কবি ও গীতিকারদেব জীবনী ও বচন! সংগ্রহ কবে একখানি নংক্লন 
গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । সংসদ প্রভাকরে এলন্ত তিনি 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার ৪ করেছিলেন । জনসাধাবণেব কাছে সেই সব লুপ্ত র5ন। « 
লে!কান্তরিত নদের জীবনীব উপাদান ভার কাছে পৌছে দেবার জঙ্গ 
আবেদন৭ জানিযোছিলেন।  এএন্য অর্থ মূল্য দেবাব প্রন্শ্রতিও তিন 
দিযেছিলেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা দীর্ঘ দন পবে আবশেষে ফলবত 
হযেছিলোৌ। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ঈবচন্দ্র গুপ্বের সম্পাদনা 
সেই সংকলন গ্রন্থ প্রক|ানত হয় । 

বাঙলা দেশের নবঙগাগবণেব জন্মকাঁল, আচার্য শিবনাথ শাস্্রীর মতে, 
১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পন্ত। নবজাগবণেব অন্যতম লক্ষণ সংক্ষারমুক্ত 
মনের স্বাধীন চিন্ত।-যার ফলশ্রুতি দেশের সর্বক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও 
প্রতি । 

নবজাগরণের চিন্তানায়কদের অনেকেই কিন্তু ছিলেন মনীষী ডিরোজিওব 
মন্ত্রশিযু | হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মনে তকণ শিক্ষক ডিরোজিও 
ধর্ম ও সমাজ চিন্তায় বিপ্রব সংঘটিত কবেন। প্রচলিত ধম্য় অনুষ্ঠান. 


৪২৪ উনবিংশ শতকের বাংল/র কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


আচার-বিচার বা সামাজিক নিয়ম-কান্থন অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করার 
তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। যুক্তিআশ্রয়ী চিন্তাধার। ছাত্রদের মনে 
তিনি সঞ্চারিত কৰেন। তার শিক্ষায় অনুপ্রথণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল সমাজ 
জীবনে কুশিক্ষ। কুসংস্কার ইত্যাদির বিকদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশে 
নব্জাগৃতি ত্বরান্িত করেন। রামতন্থ লাহিড়ি, কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামগোপাল বঙ্গ প্রমুখ তদানীন্তন যুবকের। সকলেই ছিলেন*তার ছাত্র-শিল্ত । 
কিন্ত আশ্চধের বিষয় এই, যিনি ঘোরতর বাস্তবপন্থী ও মস্তি চর্চার 
অন্গর/গী তিনিই আবার হ্দযে স্বদেশপ্রেমিক, ম্বদেশেপ্রেমের আবেগ- 
বিহ্বল কবি। এই দেশকে তিনি নিজের স্বদেশ জ্ঞানে মনে মনে ভালবাসতেন; 
পূজো করতেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি অনেক দেশাম্মবোধক কবিতা 
রচনা ক:রছেন। খঝষিকল্প দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর অনুদিত*ডিরোজিওর একটি 
কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হলে।। স্বদেশের প্রতি তার ভক্তি, দেশের গৌরবের 
দিন অতীত হওযায় গভীর মর্মবেদন। এই কবিতাটিতে অপুর্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 
স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী ! 
ভূষিত ললাটে তব, অস্ত গেছে চলি 
সেদিন তোমার, হায় সেই দিন যবে 
দেবতা সমন পূজ্য ছিলে এই ভবে! 
কোথায় সে বন্দ্পদ! মহিম! কোথায় । 
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায় ! 
ঠিএব$ডভিরোজিও যে স্বদেশের অতীত গৌরবেব প্রতি যুব সমাজের শ্রদ্ধা ফিরিষে 
এনে বাস্তব ভিত্তিতে দেশের সমস্তা সমাধানে সচে৯ হতে প্রয়াপী ছিলেন 
তার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলিতে তার ইংগিত প্রচ্ছন্ন । তিনি মাত্র ২২ বছর 
বয়সে ইহলোক ত্যাগ কবেন কিন্তু তার স্বাধীন চিন্ত। ও স্বাদেশিক চেতনার 
উত্তরাধিকার স্ৃযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে রেখে যান। 
তারপর উনবিংশ শতাব্দীব মধ্য ভাগে সাহিত্যে কাব্যে দেশাজ্মবোধ, 
পরাধীনতার অসহনীয় যন্ত্রণা, ইংবাজ শাসকের বিবিধ অত্যাচাবের তীব্র 
প্রতিবাদ কখনো! উচ্চারিত, কথনো ব৷ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 
_ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক*ও কবিতা, কালী প্রসন্ন 
সিংহের রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের জীবননিষ্ঠ কবিতা, রজগলালের সেই বিখ্যাত 


দেশাত্মবোধক কবিত। ও গানের প্রসংগ ৪২৫ 


কবিতা--ম্বাধীনতার হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায়, দানত্ব 
শঙ্খল বল কে পারিবে পায় হে, কে পরিবে পায়। --অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে 
সামান্য কয়েকটি এই । ততদিনে খষি বন্কিমচন্দ্রও গভীর দেশানুরাগ ও অনামান্য 
প্রতিভা নিয়ে সাহিত্যের বঙ্গমঞ্চে-নায়কের ভূমিক! ধীরে ধীরে অধিকার 
করেছেন। দেশমাতৃকার সেবায় তার আনন্দমঠের সন্তানেরা উদাত্ত কণ্ে গেয়ে 
উঠেছেশবন্দেমাতরম্। 
সবজলাং স্থফলাং মলয়জ শীতলাং 
শম্তহামলাং মাতরম্।"*" 

খধির সেই মাতৃমন্ত্র শতাবধী পার হয়ে এখনও দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে কে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে । 

সুগভীর তথ্যনিষ্ঠায যোগেশচন্দ্র বাগল নবজাগৃতির সামগ্রিক ইতিহাস 
মন্সদ্ধান করেছেন। কাধ্য ও কারণের পারম্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা এবং 
কাবণের গভীরেও যে কারণ তার প্রতিও আলোকপাতই আদর্শ গবেষকের 
পর্থ। উনবিংশ শতকে বাঙলার সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 
শবজাগবণের উৎস ও প্রবাহ অন্বেষণে যোগেশচন্দ্র সেই ধর্মই পালন করেছেন। 
“মই বিষযষে যে কয়েকখানি আকর গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছেন তাদের 
অন্যতম হিন্দুমেলাব ইতিবৃত্ত । দেশাজ্মবোধক কবিতা ও গানের ধারাবাহিক 
ণ্ধ্যলোচনায় এই গ্রন্থের প্রসংগ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহাষতায় নবগোপাল মিত্র যে 
জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন ১৮৬৭ খুষ্টান্বের ১২ই এপ্রিল, 
তাৰ আত্মিক প্রেরণায় জাতীয় সংগীতের ধারা অত্যন্ত পুষ্টিলাভ করে। 
যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, “প্রধানত: জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান হইতেই তাহার 
উৎপত্তি'। তিনি আবও লিখেছেন, “বাঙলা সাহিত্য জাতীয় সংগীতে 
সমুজ্জল ও মমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে জাতীয় মেলার প্রেরণা । 
ইতিপুবে ডিবোজিও ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজি কবিতায় দেশমাতৃকার 
বন্দনা করিয়।ছেন, গুপ্ত কবি, রঙ্গলাল ও মধুন্দন ছন্দে জন্মভূমিৰ ও জননী 
বঙ্গভাষার প্রশস্তি করিয়াছেন কিন্তু ছন্দে ও স্থবে দেশমাতার ৰন্দন। ব৷ 
প্রশস্তি জাতীয় মেল! হইতেই আরন্ধ হয়।' জাতীয় সংগীত স্থষ্টি জাতীয় 
নেলাব প্রেরণ। থেকেই স্থরু। যোগেশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সত্যতা কিঞ্চিৎ 


৪২৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


আলোচনা সাপেক্ষ অর্থাৎ জাতীয় শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে সামান্য ছু-একটি 
কথা না বললে তার সিদ্ধান্তের সহজ উপলব্ধি সম্ভব নয়। জাতি বাঁ 2102 
খাটি শ্বদেশীয় পরিভাষা নয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 
স্বদেশচিন্তাব প্রবন্ধগ্ুলিতে এ ব্ষিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । 
১৮৬৫ থুষ্টাব্ের ৭ই আগষ্ট মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব 80101081 87১01 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সম্পাদনা ভার দেন নবগোপাল মিত্রের উপর | 
মনে হয- স্ুবিস্থীর্ণ ক্বদেশভূমির একাত্মচেতন স্থনিয়ন্ত্রিত করাব ইচ্ছাতেই 
মহধি পাশ্চাত্য ৪6০]. শব্দ উদ্দেশ্তমূলক ভাবেই ব্যবহার করেছিলেশ, কারণ 
তিনি ছিলেন প্রকৃত খধি, ভবিষ্যৎ ভ্রষ্টা। তাব ফলেই ন্বিদেশীয' সহজেই 
'জাতীয়ে” বূপান্তবিত হয়েছে, হিন্দু মেলা জাতীয মেলায় এবং দেশাত্মবোধক 
বা স্বদেশ সংগাত জাতীয় সংগীতে । 
খষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয় মেলার উৎপত্তি প্রংসগে তার 
স্বতিকথায় মন্তব্য করেছেন, “নবগোপাল একটা ন্যাশশাল থুযা তুপিল। 
স্বভাবসিদ্ধ মবমতায় পুত দ্বিজেন্দ্রনাগ গ্যাখনাল কথাব নতুন আনদানীৰ 
উল্লেখ করে আসলে শব্দটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
তাবপর যোগেশচন্দ্রেব মন্তব্য ; *গ্প্ঠ কবিঃ বঙ্গলাল 9 মধুছধন ছন্দে 
জন্মভূমি ও জননী বঙ্গভামার প্রশস্তি করিয়াছেন কিন্তু ছন্দ ও সুরে দেশ- 
মাতার বন্দনা ব। প্রশস্তি জাতীয মেল। হইতেই 'আরন্ধ হয় এখানে ভিশি 
“ছন্দ” অর্থে কবিতা এবং ছন্দ ও স্থর অর্থে সংগীত বুঝিয়েছেন অর্থাৎ জাতীয় 
মেলাব আগে দেশাম্বোধক কবিতা বচিত হযেছে সত্য কিন্ত হুশিরিষ্ট 
উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনায় দেশাত্মবোধক বা! জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি জাতীয় মেলা- 
থেকেই আবন্ত এবং সংগীতে একটি বিশিষ্ট ধারা পরবর্তীকালে দেশাজধোধক 
ংগীত নামে যা চিহ্নিত, ভাব উৎস এই জাতীয় মেল]। 
জাতীয় মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠৃকুর রচিত “মিলে 
সব ভারত সন্তান" গানখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে । আরও 
একখানি বিখ্যাত গান ওই অধিবেশনেই গীত হয়, সেখানি গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব 
রচনা । 
লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি ক'রে 
লুটিতেছে পবে এই রত্বের আকরে ॥ 


দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানের প্রলংগ ৪২৭ 


সাধিলে রতন পাই তাহাতে যতন নাই 
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে ॥ 
দেশাস্তর জনগণ ভুগ্জে ভারতের ধন 
এ দেশের ধন হায় বিদেশীর তবে ॥ 
আমরা সকলে হেথা, হেলা কবি নিজ মাতা 
মায়ের কোলের ধন নিষে যায় পরে ॥ 
_-বাগিনী বাহার । তাল, জং । 
হিন্দু মেলার শেষের দিককার অধিবেশনে ববীন্দ্রনাথ স্বরচিত কবিতা 
আবৃত্তি করেছেন এবং সংনীতও স্বকে পরিবেশন করেছেন । জাতীয় মেল! 
বাঙ্গালীব মনে যে স্বদেশ গ্রীতি সঞ্চার করেছিলো তার অগ্কপ্রেবণায় আরও 
অনেক জাতীয় সংগীত বচিত হয়েছে । 
শিবনাখ শাস্বীর মতে বাঙলার নবজাগবণের কাল যদ্দিও উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পরধন্ত, কিন্তু সমগ্র উনবিংশ শভাব্দীই বাঙল।র স্বর্ণমর যুগ । সাহিত্য, 
সংস্কৃতি, সমাজচিস্তা-_-সব-কিছুতেই তাব প্রতিটি দরশকেই স্থষ্টিশীল অবদাশ 
রয়েছে | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, দ্বিজেন্দ্রলাল বাধ, গোবিন্দ দাস, আব অনেক 
শক্তিমান কবি এই শতকে অপূর্ব স্বদেণী সংগীত রচনা কবেন। ববীন্দ্রনাথেব 
অসংখ্য গান, দ্বিজেন্্লালের “যেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠ্ভিল জননী ভারতবর্ধ» 
'ধনধান্যে পুষ্পে র1” বা "ভাবত আমার জননী মামার* এবং গোবিন্দ দ[মের 
কয়েকটি গান বাঙলার ঘবে ঘবে সমাদর লাভ করেছে, দেশবাসীকে স্বদেশ 
প্রেমে উদ্দীপ্ত করেছে। অতুলপ্রসাদ সেনেব বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানগুলি 
(উঠো গে! ভারতলম্্মী, বল বল বল সবে ইত্যাদি) যদিও বিংশ শতান্দীতে 
রচিত তবুও এগুলি উনবিংশ শতাব্দীর সম্বন্ধহুত্রে আবদ্ধ । 
১ ভারতবর্ষের ঈখরচন্দ্র গ্রপ্তেব “কবি জীবনী ও কবিতা? £ 
ডঃ ভবতোষ দঞ্ড 


নারী-প্লগণতি 


ডঃ উধ! চত্রবর্তা 


বৈদিক যুগে মেয়েদের অবস্থা পববর্তা যুগের তুলনায় অনেক ভাল ছিল 
1হন্দু, ধর্মপুস্তক বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি পডবাব ও পৃজা-পার্বনে অংশ গ্রহণ 
কববার তাদের অধিকার ছিল। এ ব্যাপারে তখনকার দিনে পুরুষদের 
একচেটিয়া! অধিকার ছিল না। সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে কিছু 
লেখাপড়াও চালু ছিল। বিবাহ মেয়েদের কাছে তখন কোন সমন্তা। ছিল ন।। 
নিজের। নিজেদের বর পছন্দ করতেও পারত। পিতা-মাতার কাছে কন্যার 
বৈধব্য অহেতুক দুঃখের কারণ ছিল নাঁ। পুনঃ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। 

এ যুগ ক্রমশ: পরিবন্তিত হয়। এমন এক যুগ আসে যখন কেবল পুকষেরাই 
পিতার ও পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি, পূজা-পার্বন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ প্রভূতিতে একচ্ছত্র 
অধিকার লাভ করে। খুষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পর থেকেই আমাদের সমাজে 
বাল্যবিবাহ চালু হয় এবং খু্ীয প্রথম শতক থেকে এই প্রথার ব্যাপকতা 
বৃদ্ধি পায়। এদিকে হিন্দুদের মধ্যে নৃতন নৃতন জাতের উৎপত্তি হয-যার 
ফলে মেয়েদের শ্বকুলে বিবাহ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ও বিধবা বিবাহ সমাজে 
ত্রাস পায়। 

খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সমাজে সতীদাহ প্রথা ও বৈধব্যের কর্কশ 
জীবন-_ছুইই পাশাপাশি চলে। ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের এই সব কষ্টদায়ক প্রথ। 
মাতা-পিতার মনের উপর দাগ কাটে, মেয়ে সন্তানই যেন তাদের 
ছুঃখের কারণ। এ ছাড়া» বিয়ের পর মেয়েদের অন্যত্র চলে যাওয়ার কষ্ট তো 
কোন দিনই কম ছিল না। খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যস্ত মেয়ের! সাধারণত: 
১৬ বৎসর অবধি অবিবাহিত থাকলে সমাজে পিতামাতার কোন দোষ বলে 
ধরা হত না» তাই এ সময়ে মেয়ের সংসারের কাজের সঙ্গে কিছু লেখাপড়া 
শেখারও স্থযোগ পেত। সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলনেক্স সঙ্গে শিক্ষাও 
তাদের মধ্যে ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং কালক্রমে “অশিক্ষা ও কুসংস্কারে 
মেয়েদের জীবন ভরে ওঠে । 


নারী-গ্রগতি ৪২৯ 


মুসলমান বাঁজত্বের সময় মেষেদেব শিক্ষার আরও অবনতি হয। 
বাঁজনৈত্তিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজে বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসে। 
পূর্বের শিক্ষিত ও ধনী সমাজ প্রা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নৃতন :এক ধনী সম্প্রদাষের 
উত্তৰ হয়। অবশ্ত, এ সময় কিছু নৃতন হিন্দু পরিবাবও ধনী সমাজে স্থান 
পেল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত বা কুষ্টিসম্পন্ন ছিল না। 
সেজন্য এদের মেয়েদের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকল না। নৃতন শাসন 
ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নৃতন নূতন সমস্যা এবং দেশে বিশুঙ্থলা প্রকট হল। 
মেষেদের রক্ষণাবেক্ষণের সমন্তাও বেডে গেল, সমাজে মেষেদের উপর ম্মধিকতর 
বিধিনিষেধ আরোপিত হল, পর্দা প্রথাও হল প্রচলিত। বালা বিবাহ 
আরও বাঁডল। অশিক্ষা পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ--এই ছিল এ সমযেৰ 
নারী জাতির অভিশাপ। 

উনিশ শতকের নবজাগরণের একেবারে প্রথম দ্রিকে গোডা হিন্দু সমাজের 
বেণীর ভাগ লোকেব মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে,_নাবীশিক্ষা 
ম্হাপাপের ব্যাপাব, শিক্ষা পেলে নারীর টব অবধারিত। ভারতে 
এ সময় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অবস্থা দেখা যায় তা হ'ল চাব কোটি 
ল্লীলৌকের মধ্যে লাখে একজন লিখতে পডতে পাবে । উচ্চঘরের বাঙালী 
মেয়েদেব বিয়েব বয়ম তখন মাত্র ৮৯ বৎসর । নিম্নবর্ণের মধ্যে অবশ্য এ 
সময়ে শিশু বিবাহ বা বেশী ব্ষসে বিবাঠ,_এই দৃইই চালু । উচ্চ হিন্দু ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা এ শতকের প্রথম দিকে সাধারণতঃ ঘবেই আবদ্ধ 
থাকত ; বাইরে বেরোনো পাপ-_-এই ধাবণাও তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এই 
সময়ে গোড়া হিন্দু সমাজের যে চিত্র দেখি তা হ'ল -বালা বিবাহ, নাকী 
নির্যাতন, সতীদাহ, পর্দাপ্রথা, অশিক্ষা, যৌতুক প্রথা, বৈধব্যের কঠোঁব 
কচ্ছ,সাধন প্রভৃতি । এ সময়ে যে এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, তবে তুলনায় 
এত কম যে তা চোখেই পড়ে না। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে বাংলার সমাজ-সংস্কারকগণ এই সব 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান, যার ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ বিরোধ আইন, 
১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৭২ সালে সিভিল বিবাহ আইন 
প্রভৃতি পাশ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের বিধান পুঙ্থান্থপুত্থরূপে 
তুলে ধরে বিধবা! বিবাহ আইন পাশ করান। সমাজের কুসংস্কীরগুলি 


৪৩০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হিন্দুদের কোন ধর্মগ্রন্থ--যেমন বেদ, উপনিষদ প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল না; 'এগুলি কেবল লোকাচারের ফলম্বরূপ কালক্রমে সামাজিক 
রীতিতে পরিণত হয়েছিল । সমাজ-সংস্কারকগণ তার্দের প্রচেষ্টায় উচ্চবর্ণের 
নাবীদের অবস্থার কিছু উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও 
যে মূল্যবান কাজ তার বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য করেছিলেন তা হ'ল তাদের 
মানস জাগরণ। তারা৷ নৃতন প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে পর্দার বাইরে এসে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে । একেই আমরা উনিশ শতকের নারী-জাগরণ বলি। 

স্ত্ী-শিক্ষা সমাজে প্রচলন না থাকলেও এ সময়ে বাংলার মেয়েদের 
মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু পরিমাণে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত 
পরিবারের মধ্যেও তখনকার দিনে ছুইটি সামাজিক মহল চালু ছিল, একটি 
বাহির মহল বা বৈঠকখানা_যা একান্ত ভাবেই পুকষদেরই জন্য নিথিষ্ট ; 
অপরটি অন্দর মহল বা অন্তঃপুর--য! সাবেকী পর্দা প্রথারই সামিল। এই 
দ্বিমহল প্রথা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমশ: ভাঙ্গতে থাকে । ব্রাহ্ধ- 
সমাজবাদী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৬৫ সালে ব্রান্ধ মেয়েদের নিয়ে 
“ত্রান্মিকা সমাজ” নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের শিক্ষার জন্য 
একজন ইংরাজ মহিলাও এতে নিযুক্ত হন। এটাই বোধ হয় সর্বপ্রথম 
বয়স্কা মেয়েদের ঘরের বাইরে এনে শিক্ষা দেবার প্রথম প্রচেষ্টা। এর বিরুদ্ধে 
গোড়া হিন্দু সমাজে তীব্র প্রতিক্রিযা দেখ। দিল, ফলে এ ত্রাহ্মর প্রায় একঘরে 
হয়ে পড়ল! এপ প্রতিরোধ সত্বেও একদল মেয়ে নিয়মিত ভাবে ক্রা্ষিক! 
সমাজে আসত এবং তাদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে । কিছুদিন পর 
দেখা গেল-_এই রকম মেলামেশায় নবীনগণ তাদের স্ত্রী বা বোনদের 
অন্য পরিবার বা আজ্মীবস্বজন বহিভূতি পুরুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিতেন। বয়স্কর! অবশ্য এই-সব পছন্দ করতেন না । ইতিমধ্যে একটা বিশেষ 
ঘটনা ঘটে গেল। ১৮৬৬ সালে প্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তার স্ত্রী জ্ঞানদােবীকে নিয়ে সরকারী ভবনে নিমন্ত্রিত হয়ে গমন 
করেন। এ একই সভায় তাদের বয়োবৃদ্ধ আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
 মহাশয়ও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে তাদের সম্পকিত 
বধূমাতাকে অন্য পুরুষের মধ্যে দেখে এতই বিরক্তি বোর্ধ করেন যে তিনি 
আর কাল বিলম্ব না করে সেখান থেকে রেগে চলে আসেন । এখানে 


নারী-প্রগাতি ৪৩১ 


প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখতে চাই যে, জ্ঞানদাদেবী সর্বপ্রথম বাংল! দেশের মেয়েদের 
আধুনিক প্রথায় সাড়ী ও জাম! পরা! প্রবর্তন করেন যা” কালক্রমে নান! 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেচে। 

১৮৭১ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন “বামাহিতৈষিনী সভা" নামে আর 
একটি সভা প্রতিষ্টা করেন । এটা অবশ্য ব্রাঙ্ষিকা মমাজের মত ধন্য সভা 
নয । এতে উচ্চ হিন্দু ঘরের মেয়েদের আসার অধিকার ছিল। ১৮৭২ 
সালে কিছু প্রগতিশীল ব্রাহ্দ তাদের মেয়েদের নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠটটনেও ছেলেদের মধ্যে বসতে থাকেন। এই নিষে ব্রাহ্মপমাজে কঠোর 
সমালোচনা হয় । শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হল-_ মেয়েরা উপাসনা ঘরে 
চিকের বাইরে আলাদা ভাবে বসবে। কিন্তু চিকের ভিতর বসার বীতিও 
ক্রমে উঠে যায । গিবিশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী ও বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন 
সরকারের এঞ্জঘাতা মনোরমাদেবী ১৮৮১ সালে বরিশালে নিজেই ব্রাহ্ম 
সমাজের বেদীতে বসে ব্রাহ্ম মাজের উপাসনা পরিচালনার দ্বারা নৃতন এক 
দৃষ্টান্ত স্থষ্টি করেন। এতদিন পর্যস্ত মেয়েরা কেউই ব্রাঙ্গঘমাজের আচার্ধের 
কাজ কবেন শি। 

১৮৭৪ সালে মেয়েদের স্বাধীনতা৷ ও অন্যান্ত ব্যাপারে ভারতীয় ব্রাহ্মলমাজ-_ 
নববিধান ও সাধারণ_এই ছুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নববিধান ব্রাহ্ম 
সমাজ মেয়েদের জন্য “আর্ধনারী” নামে একটি সমাজ প্রতিষ্টা করে, এটি 
মেয়েদের মধ্যে দেশীয় সাধারণ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল। সাধারণ ত্রাহ্মমমাজও 
“বঙ্গমহিল। সমাজ" নামে একটি আলাদা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং মেয়েদেব 
মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারেব চেষ্টা করে। এই সমিতির মেয়ের! ঝাড়ি বাড়ি 
গিয়ে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়। মেয়েদের মধ্যে শিল্পে 
উৎসাহ দানের জন্য খ্রীঃ ১৮৭৯ সালে এরা একটি শিল্প মেল! করে। 
এটাই বোধ হয়, সর্ব প্রথম বাঙ্গালী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত 
শিল্প মেলা । ১৮৮৬ সালে হ্বর্ণকুমারী দেবীর “সখীলমিতি” কর্তৃক আরেকটি 
শিল্প মেল! অন্গষ্ঠিত হয় । এই অব মেলায় প্রর্শিত মেয়েদের হাতের জিনিষ 
খুব সমাদৃত হয়েছিল। এই ভাবে নান! প্রতিষ্টান উদ্যোগী হয়ে মেয়েদের 
কুটার শিল্প নিমিতিতে প্রণোদিত করে। ১৯০১ সালে ভারত সরকার 
সিমল। অধিবেশনে ঠিক করে যে, এ দেশে মেয়েদের জন্য কুটার শিল্প দ্রব্যাদি 
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তৈরী করতে শিক্ষা দানের জন্য কেন্দ্র খোল! হোঁক | যে-সব মেয়েরা মিশনারী 
বা দেশীয় স্কুলে লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পাবেন! তারা! এই-সব কুটার শিল্পে 
শিক্ষা নিলে নিজেদের ভরণপোষণ করার স্থযোগ পাবে। ক্রমে এই ধাবায় 
বরানগরে “বিধবাকুটার শিল্পশিক্ষাকেন্্র» কলিকাতায় “মহিলা শিল্প সমিতি, 
প্রভৃতি আরও অনেক অন্ুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলির কাজ 
ভালই চলে এবং এতে মেয়েদের শিল্পকর্মক্ষমতা অর্জনের আনন্দলাভ এবং 
অর্থ আয কববার স্থযোগ এনে দেয় । 

এদিকে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকে তাদের 
উন্নতি হতে থাকে ও নূতন নৃতন স্থজনশীল ক্ষেত্রে তারা পদচারণ। সক কবে । 
১৮৫৬ সালে রুষ্ণকামিনী দাসীর ৩২ পৃষ্ঠাব কবিতা বই “চিত্ত বিলাসিনী” 
ছাপা হয়। 


১৮৫৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পধন্ত নাবীবা যে-সব বই লেখেন তাৰ 
খখ্যা ৪৪১৮ | ১০৬০ সাল থেকে ১৯১০ সাল অবধি ২১ জন নারী পত্রিক। 
সম্পাদনা কবে । এ ছাড়া ১৮৫০ সাল থেকে ১৯১০ আলের মধ্যে ১৬টা 
পত্রিকা একান্তভাবে নারীদের রচনা নিষেই প্রকাশিত হতে থাকে । ন্বর্ককূম।রী 
দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাপী, যানকুমারী বহ্থ, অন্ুরূপা দ্রেবী, কামিনী 
রাষ, প্রসন্নময়ী দেবী, কুস্থম কুমারী রায় চৌধুবী, শ্ঠামান্গন্দরী বন্দ্যোপ্যধ্যায় 
প্রমুখ বঙ্গমহিলা কবি-সাহিত্যিকবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী 
আপন লাভ করেছেন। 

১৮৮১ সালে ৪১১৩৪৭ জন মেয়েকে সরকারের সাহাব্যপুষ্ট স্কুলে পড়তে 
দেখ! যায় । ১৮৮৩ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে ৪৯ জন মহিলা বি. এ. এবং 
১০৮৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে ৮ জন মহিলা এম. এ. পাশ করেন। 

১৮৬৯ সালে তরু দত্ত তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে ইউরোপে যান 
এবং ফ্রান্সের এক স্কুলে ভর্তি হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি ফরানী ভাষাষ 
পারদশর্শ হয়ে একশতটি ফরাসী কবিতা ইংরাজীতে অন্থবাদ করে ১৮৭৬ 
সালে প্রকাশিত করেন। ১৮৭৯ জালে তিনি নিজেই “ফরালী-ভাষায় ২৫৭ 
পৃষ্টার একটি বই লেখেন। কাদদ্বিনী গা্চুলি কপিকাতা! মেডিকেল কলেক্জ 


নারী-প্রগতি ৪৩৩ 
থেকে ডাক্তার হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলগ যান এবং এডিনবরা, গ্লাসগো। ও 
ডাবলিন থেকে যথাক্রমে এফ. আর. মি. পি.১ এম. আর. সি., এম. ডি. 
ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। সরোঞ্জিনী নাইডু (চট্টোপাধ্যায় ) 
বি. এ. পাশ করে ইংলগের গীটন কলেজে তিন বংসর অধ্যয়ন করেন। 
ইংলগ্ডের প্রখ্যাত এডমণড গুজ» লেখক সাইমন ও ফ্রান্সের জ্ঞানী পুরুষ 
ডারমেষ্টার তকদত্ত ও সরো[জিনী চট্টোপাধ্যায়ের ( পরে নাইড়ু) ভূয়সী প্রশংসা 
করেন। এই ছুই নারী দেখালেন যে, ছেলে ও মেয়ের মধ্যে মেধাগত 
তফাৎ নেই। 
_ এভাবে দেশে-বিদেশে বাঙ্গালী মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা নিজেদের কৃতিত্ 
প্রদর্শন করতে থাকেন। এ ছাড়া শিক্ষণ বিদ্যায়ও অনেক মেয়ে এগিয়ে 
আমেন। মনোমোহিনী ছুইলাল ( বন্দ্যোপাধ্যায় )_-পান্রী কষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ের কন্তা ১৮৭৯ সালে সরকারী স্কুল পরিদ্শিকার কাজ গ্রহণ 
করেন, শিক্ষণপ্রাঞ্ধ প্রথম মহিলা বাধারাণী লাহিড়ী ১৮৮ সালে বেখুন স্কুলে 
শিক্ষিকা ও ১৮৮৬ সালে প্রধান শিক্ষিকা হন। প্রথম মহিলা এম এ, 
ন্ত্রমুখী বোস ১৮৮৪--১৮৮৫ সালে বেখুন কলেজের স্থপারিণ্টেগ্ড ও পরে 
১৮৮৬--১৯০১ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ। ছিলেন । এইভাবে, বেখুন ও অন্যান্য স্কুলে 
শিক্ষিকা মেয়েদের সংখ্য। বাড়তে থাকে । 
এদিক ছাড়াও, শিক্ষিত মেয়েবা ক্রমে বাংলার বাইরে নৃতন নৃতন চাকুরী 
নিষে অর্থ উপার্জন করতে গেলেন। ১৮৯৪ সালে কুমুদিনী খাস্তগীর, ১৮৯৫ 
মালে সবল! চৌধুরাণী মহীশৃব মহারাণী বালিকা বিদ্ালযে শিক্ষিকার 
কাজ গ্রহণ করেন। সরল! দেবী পবে বরদার মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী 
নিযুক্ত হয়ে মাসে ৪৫০ টাকা বেতন পেতেন। হেমন্তকুমারী চৌধুরী 
পাঞ্জাবের পাতিয়ালা ভিক্টোরিয়া কলেজে ১৫০ টাকায় স্থপারিণ্টেণ্ডের কাজ 
নেন। ডাঃ কাদদ্বিনী গার্গুলী দেশে ফিরে ১৮৮৮ সালে চিকিৎসা ব্যবসা 
আরম্ভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতায় ভাফরিন হাসপাতালে 
হগারিশ্টেগ্ড পদে বৃত হন। 
সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মচেতনা বা 
। আম্মম্মান বোধও জাগ্রত হয়। এতে সমাজে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার 
। সংখ্যা বেড়ে যায়। দি বেঙ্গল সোন্তাল সায়েম্দ এসোসিয়েশন নামক 
২৮ 
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পত্রিকায় দেখি যে, বাংল! দেশে মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা লাখে 
১৮৭৩ স(লে ৩৪৩, ১৮৭৪ সালে ৪৩৬, ১৮৭৫ সালে ৪১৫ ও ১৮৭৬ সালে 
৪৩৬ জন। এ একই পত্রিকায় কলিকাতার মেয়েদের মধ্যে আতম্মত্য। 
সংখ্য। লাখে ১৮৭৩ সালে ৫৪২, ১৮৭৪ সালে ৮৮০3১ ১৮৭৫ সালে ১৪৯০ 
এবং ১৮৭৬ সালে ১২৭২ জন ছিল। বাংলার বাহিরে অন্যান্য জায়গাম় 
যখা-বোন্বাই, মাদ্রাজ, এমন কি ইংলগ্ডেও মেয়েদের আত্মহত্যার সংখ্যা এ 
সময় অপেক্ষাকৃত কম ছিল । 

উনিশ শতকের ম্খ্য পর্যন্ত পতিতা মেয়েদের হিন্দু সমাজে কোন স্থান 
ছিল না; ( অবপ্ত খুই্রান মিশনাবীর ক্রিশ্চিয়ান বর্ষে দীক্ষিতাদের 
নিজেদের সমাজে স্থান দিত) অথচ, শৃহবে সৈনিকদের প্রযে।'জনে ও কোন 
কোন বড়লোকের আভিজাত্যের মাপকাঠি হিসাবে এদের চাহিদা ছিল। 
১৮৭৩ সালে মাইকেল মধুন্ুদন দত্তের অনুপ্রেরণায় প্রথম এদের নিষে থিয়েটার 
ব্যবস। আরম্ভ হয়। জগংতারিণী, এলোকেশী, গোলাপ, শ্যামা প্রভৃতি পতিত৷ 
মেয়ের! বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত মাইকেল মধুক্দনের শমিষ্ঠা নাটকে 
পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করে। এইভাবে এই সব মেয়েরা! সংভাবে 
জীবিকা নির্বাহের স্থুযৌগ পেল। ক্রমশঃ অপরাপর বঙ্গমঞ্চ খোলা হ'লে 
সে-সবে এর। ভদ্র সমাজের পুক্ষদের সঙ্গে অভিনয় করত। কালক্রমে, এদের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। কেট ৫কউ বই লেখে, যথা-বিনোদিনী, 
কেউ বা বিয়ে করে সমাজে প্রতিঠিত হয়। ১৮৭৫--১৯২৭ সালের 
মধ্যে এরা ১টা নাটক, ১টি গল্পের বই, ৩টি আত্মচব্বিত, ২টি কবিতার 
বই ও ১টি বিবিধ বিষয় নিয়ে বই লেখে । এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ 
প্রচুর আয় করে এবং এ সব অর্থ হাসপাতালে বাঁ ছুংস্কৃতা বিদূরণ সংস্থায 
গরীব লোকদের সাহায্যার্থে দান করে। বহুকাল পরে এসব মেয়েদের মধ্যে 
কেউ কেউ মহাত্মা গাঙ্বীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। 


এ দেশের নারী শিক্ষ। বিস্তারে খুষ্ঠান মিশনারী 


উনিশ শতকে মেয়েদের উন্নতির জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা যে-সব কাজ 
করে তার মূল্য কম নয়, যদিও তাদের প্রছন্ন উদ্দেন্ঠ ছিল তাদের মধ্যে খুষধ 
প্রচার ও তাদের ধর্মান্তওরত করা। ১৮০৭ সালে খুষ্টান মেয়েদের জন্য দুণ। 


নারী-প্রগতি ৪৩৫ 


১৮১১ সালে নিরাশ্রর আংলো-ইগ্য়ান মেয়েদের জন্ত স্কুল, ১৮১৯ সালে 
ঘধারণ মেয়েদের জন্ত স্কুল স্থাপন ক'রে এর! মেয়েদের শিক্ষা-বিস্তারে 
মগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮০৭-১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এরাই কেবল 
নেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে। ১৮৪৭ সালে উচ্চ ঘরের মেয়েদের জন্ু 
বেখুন স্কুল স্থাপিত হবার পর আমরা নিশনাবীদের কেবল দরিদ্র পরিবারের 
মেয়েদের জন্ স্কুল কবতে দেখি এবং শ্রী; ১৮৫৭-র কাছাকাছি সময় তার! 
গ্রামে শিক্ষা-বিস্তারেও মনোযোগ দেয়। অধিকন্তু তার। সমাজের শিক্ষিত ও 
উদার লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনেক সামাঁজিক ব্যভিচার দূব করতে 
সাহায্য করে। ১৮২৯ সালে যখন সতীদাহ আইন পাশ হয় তখনও তারা 
দেশীয় সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে ছিল। ১৮৬৪ সালে যে সংক্রামক ব্যাধি- 
রোধ আইনে সমাজচ্যুত মেযেদের উপর সৈশ্যদের অত্যাচারের সুযোগ 
এনেছিল তখন তারা এর বিরুদ্ধেও দাড়ায় ৷ স্মরণীয়, এরাই সর্বপ্রথম ১৮৯৬ 
সালে কুষ্ঠরোগীদের জন্য আশ্রম এবং ১৯০৬ সালে অন্ধদের জন্য স্কুল 
স্বাপন করে । 


নারীর কল্যাণে রামক্ষ্ণজ মঠ ও মিশন 


উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কেবল খুষ্টান মিশনাবীরা, দ্বিতীয়ার্ধে 
বরান্ম'সমাজবাদী বাঙালী ও কোন কোন প্রগতিশীল হিন্দু এবং পরে বাঙালী 
নাধীবাঁও স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্লে সচেষ্ট হয়েছিলেন । 

১৮৭২ সালে শ্রীশ্রীরামরুষ্চ পরমহংসদ্দেব নৃতন ভাবে মেয়েদের দেখতে 
আবন্ত করেন। তিনি তীর স্ত্রী সাবা দেবীকে জগতের মাতা বপে কল্পনা 
করে পুজার অর্থ্য নিবেদন করেন। এপর্যন্ত মেয়েদের কাজকর্ম প্রধানত 
গাবিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তারা জগতের কল্যাণকারিণী 
পে প্রকাশ পেল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রধানতঃ বিধবা 
মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ভ্রী-শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের কাজে লাগাতে চেয়ে- 
ছিলেন। বামকষ্ণ মঠ ও মিশন ম্বামীজীর অনুপ্রেরণায় স্থপবি কল্পিত ভাবে 
এই কার্ধে পরবর্তী কালে মনঃসংযোগ করেছেন । 


৪৩৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


স্বাধীনত। আন্দোলনে নারী 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালী মেয়েরা তাদের ভাইদের থেকে 
খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল যাতে তাড়াতাড়ি 
কার্ধকর হয় তার জন্য বড়লাট লর্ড রিপনের কাছে একদল মেয়ে লিখিত 
ভাবে আবেদন পত্র পাঠায়। কবি কামিনী রায় (সেন)ও আলাদাভাবে 
বেথুন স্কুলের মেয়েদের নিয়ে এই বিলের সমর্থন জানান। এই বোধহয় 
প্রথম বাঙালী মেয়েদেব জাতীয় আন্দোলনে যোগদান । ভারতে বসবাসকারী 
ইউরোগীয়দের ফৌজদারী আইনে দ্রগুনীয় অপরাধের বিচারে মফংম্বলে দেশীয় 
বিচারকদের অক্ষমতা অবিলম্বে দূর কর ছিল ইলবার্ট বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য । 

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে 
বোন্বাইয়ে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে দুইজন বঙ্গনারী-__ 
ভর্ণকুমারী দেবী ও ডাক্তার কাদদ্ধিনী গাহগুলী যোগদান করেন। কলিকাতায় 
কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে তাতে বাঙ্গালী মেয়ে ডাঃ কাদদ্বিনী গাঙ্গুলী 
আরও প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে ধন্যবাদ 
চক ভাষণ দেন। ১৯০১ সালে সরলাদেবী কংগ্রেস অধিবেশনের সমজ্ব 
গানে অংশ নেন। দেশের মুক্তির জন্য সরলাদেবী নানাভাবে আত্মনিয়োগ 
করেন। ভারতী পত্রিকায় স্থলিখিত প্রবন্ধ'দির মধ্যে আজও তা আমব? 
প্রত্যক্ষ করি। এ ছাড়া যুব সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সবল! 
দেবীর প্রচেষ্টা ভূলবার নয়। ম্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে নানা আখড়া 
গড়তে তিনি ছেলেদের উৎসাহিত করেন ও নিজেও তাদের জন্য কুস্তিগীর 
নিয়োগ কবে ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করে দেন। ছেলেদের দিয়ে তিনি ভারতেব 
মানচিত্র স্পর্শ করিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিতেন যে, দেশের স্বাধীনতার 
জন্ত দরকার হলে তারা প্রাণ বিসর্জন দেবে। এইভাবে জাতীয় কংগ্রেস 
ও তার বাইরে মেয়েরা জাতীয় আন্দোলনে নানা ভাবে অংশ নেয়। 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাংলার মেয়েরাও ব্যাপক 
ভাবে বাংল! ভাগ হওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায়। বাংলার গ্রামে, সহরে 
ও বাংলার বাইরেও বাঙালী মেয়ের নানা সভাসমিতির মাধ্যমে রাখিবন্ধন, 
'অরম্ধন, ও বিদেশী দ্রব্যবর্জনের শপথ গ্রহণ করে। ৰা 


নারী-প্রগতি ৪৩৭ 


মুমলমান নারী 


বাঙ্গালী-হিন্দুদের মত মুসলমান নারীরাও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে 
পর্দানসীন ছিল। প্রচলিত শিক্ষা থেকেও তার। বঞ্চিত ছিল। আইনে অবশ্য 
তার ছেলেদের সমান ছিল। বিধবা বিবাহ বহুল প্রচলিত ছিল, 
স্বামী ত্যাগ ত তারা আইনত করতে পারতো, প্ণ-প্রথা তাদের ছিল না। 
পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার ছিল। কিন্তু এ সব সবেও 
তাবা কোন কিছু সম্মানজনক ভাবে ভোগ কবতে পারত নাঃ 
তাঁদের অজ্ঞতাও ছিল পর্দা-প্রথার জন্য । হিন্দুদের চেয়ে এদের পর্দা-প্রথা বেশী 
বিভীষিকাময় ছিল, কারণ পর্দা-প্রথার সঙ্গে যুক্ত ছিল “বোবখা” প্রথ!। 
এ বিভীষিকার কথ বেগম রোকেয়! সাখাওয়াৎ হোসেন নামে এক মুসলমান 
নারী তার একটি গ্রন্থে লিখেছেন। তার এক আত্মীয়। এক সময় বোরখা 
পবে ট্রেনে চেপে অন্যত্র যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে গিয়ে হঠাৎ গাডীর তলে 
পছে বোরখায় জড়িয়ে যান। তাঁকে কিন্তু সেখান থেকে তুলে নেবার অনুমতি 
কোন লোক পায় নি, কাবণ সেখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল না-কেবল 
পুক্ষই ছিল, ফলে তিনি গাভীক।ট। হয়ে মাঁরাযান। আর এক ক্ষেত্রে একজন 
পর্দানসীন মুসলমান মেয়ে ঘরে আগুন লাগা সন্বেও বাইরে ন! এসে পুড়ে মরে । 

হিন্দু মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলনেব সাথে সাথে এদের মধ্যেও কিছু কিছু 
শিক্ষা বিস্তার লাভ কবে । মুরধিদাবাদের সৈয়দ মন্থর আলির স্ত্রী মুসলমান 
নারীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতাষ মাত্রাসা প্রতিষ্ঠা কবতে অর্থ দান 
করেন। এ ছাড়া, তিনি নানা দাতব্যালয়েও দান করেন। ব্রিটিশ সরকার 
ঠার এই সব দানের জন্য তাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৯০৭ সালে রোকেয়া! বেগম সাখাওযাৎ হোসেন কর্তৃক কলিকাতায় মুসলমান 
মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষিত হয়। পরে অবশ্ঠ এটি সরকারী স্কুলে 
পরিণত হয়ে বর্তমানে “সাধাওযাৎ মেমোরিয়াল সরকারী উচ্চ বালিকা 
বি্ালয়' নামে পরিচিত। এইভাবে মুসলমান সমাজের নারীরা ধীরে ধীরে 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানা সমাজকল্যাণ কাজে ব্রতী হন। তাদের 
অনেকে পরবর্তীকালে ম্বদেশি আন্দোলনেও হিন্দুনারীদের হাতে হাত 
মিলিয়ে যোগ দেন। 


৪৩৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের নিয় কোটীর মেয়ে। 

. সমাজের বহু নিক শ্রেণীর মেয়েদের সাধারণত বেশী বয়সে বিবাহ হত। 
উচু ঘরের মেয়েদের মতো! যৌতুক বা বরপণ প্রথা এদের মধ্যে ছিল না, 
বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেরাই মেয়ের মা-বাবাকে টাকা দিত। বিধবা 
বিবাহ এদের সমাঁজে চালু ছিল। বহু বিবাহ প্রথা প্রায় ছিলই না । কনা 
সম্তান জন্মালে এদের মধ্যে উচ্চবর্ণের মতো! কোন বিরূপ ভাব জন্মাত ন|। 

মেয়েরা বিয়ের আগে তাদের মা-বাবার সঙ্গে পরে ত্বামীর সঙ্গে সমানে 
কাজ করত। কাজেই তার! মা-বাবা বা স্বামীর ঘরে ভার স্বরূপ বিবেচিত 
হতো না । তবু তাদের সীমিত আয়ের কোন উদ্বত্ত থাকত না। ফলে, কোন 
ব্সর অজন্মা বা বন্যা হলে তাদের ছুঃখ চরমে উঠত । অনেক সময 
অভাবের তাড়নায় মা-বাবা তাদের অবিবাহিত কন্যাদের সমাজচ্যুত নিন্দনীয় 
মেয়েদের কাছে অথবা খুষ্টান মিশনারীদের কাছে বিক্রয় করে দিত। 

গরীব ঘরের মেয়েরা বাড়ির কাজের ফাকে ফাকে জাত ব্যবসাষে 
বাবা-মা বা শ্বামীদের সাহায্য করত। উনিশ শতকের রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে কুটার শিল্পের ছুদিন আসতে থাকে এবং 
এই শতকের শেষের দিকে বিশেষত যখন বাংলাদেশে বিদেশীয় অর্থে 
কলকারখানা গড়ে ওঠে, তখন এদের অর্থনৈতিক অবস্থ। ভীষণ খারাপ হয়। 
গ্রামের কুটার শিল্প বিনষ্ট হয়ে যায়। অভাবের তাড়নায় তাই তার' 
স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে সহরে কাজের চেষ্টায় চলে আসে। 
এদিকে কল কারখানা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে কাজ করার লোকেরও চাহিদ! বেড়ে 


চলে । পুরুষ মজুরের বেতন বেশী, সেজন্য কিছু কিছু কারখানার মালিক 
কম মজুরীতে মেয়ে মজুর নিযুক্ত করত। 


১৮৬০ সালে ঘুন্থরী মিলে পুক্ষ ও নারী মজুররাঁ মিলিতভাবে বেশী 


বেতনের দাবিতে কারখানার কাজ বন্ধ করে। ১৮৮১ ও ১৮৯০ সালেও 
মেয়ে মজুররা একযোগে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট করে। 


বর্তমান যুগ 
বর্তমানে উনবিংশ শতকেরই ক্রিয়াকলাপের ফল,বরূপে বাঙ্গালী মেয়েরা 
শুরুষদের সমকক্ষ হয়ে দাড়িয়েছে । নারীর ধর্ম সংসার করা। শিক্ষিত 
«ঘয়েবা তাও করে এবং অধিকন্ত জাতির সর্ববিধ বর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 


নারী-গ্রগতি ৪৩৪ 


হয়ে নিচ্েদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, সরকারী 
বে-সবকারী কার্ধে নিক্পপদ থেকে উচ্চতম পে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের মুখোজ্ল 
করেছেন। 

অনেক বাঙালী মেয়েকে পাইলট, যাদুকর, ইঞ্জিনিয়ার, যন্্রবিদ, 
আইনজীবী, সমাজপেবিকা, মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট, সেনেটের সদন্য, 
বিশ্ববিষ্ভ/লয়ের আচার্ধ, প্রাদেশিক গভর্ণর, পর্বতারো হী, প্রত্বতাত্বিক, বিজ্ঞানী 
প্রভৃতি দেখি। আবার এই সব বাঙালী মেয়েদের অনেকে ভারতীয় নারীর 
মধ্যে প্রথম মহিলা । সবোজিণী নাইডু (ট্টোপাধ্যায়) প্রথম মহিলা কংগ্রেস 
প্রেসিডেন্ট ও গভর্ণর হয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে ১৯৩১ সালে 
বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। বাংলার স্বর্ণযুগ উনবিংশ 
শতাবীতেই অবশ্ঠ তার জন্ম। বল! দরকার, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও, অন্যান্ত 
রাজ্যের মহিলারাঁও বাঙালী নারীদের ন্যায় সমাজ জীবনের সর্বস্তবে 
কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। 


জ্ানান্বেবণ 


ডঃ স্ুরেশচন্দ্র মৈত্র 


॥১॥ 


এহি জ্ঞান মন্ষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর । 
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর ॥ 

বাঞ্চ। হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন । 

দয়া সত্য উভয়কে করিয়! স্থাপন ॥ 

লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার ৷ 

একেবারে শঠতারে করহ সংহার ॥ 

'জ্ঞানান্বেষণ জ্ঞানের অন্বেষণে ধাবিত হযেছিল, দয়! ও সত্য প্রতিষ্টিত 
কর! ছিল তাব লক্ষ্য। জনগণের মধ্য থেকে অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূরীভূত 
করাই ছিল তার সাধনা । যেমিথ্যাচার ও ভগ্ডামি দেশবাসীর অন্তরলোক 
অধিকার করে আছে, জ্ঞানান্বেষণ সেই শঠতার অবসান কামনা করেছিল । 
জ্ঞানান্বেষণের শিরোভৃষণ ছিল এ ছুইটি সংস্কৃত শ্লোক, আর তারই অনুবাদ 

চারি ছত্র বাংলা পছ্য। ইতিপূর্বে 1879107 ইংবাজি ভাষার মধ্য দিয়ে 
একই কাজ করে চলেছিল। মাত্র একমাস পূর্বে কুষ্ণমোহন বন্ব্যোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় এ পত্রিক। আত্মপ্রকাশ কবে ১৭ই মে ১৮৩১ সন। আর 
জ্ঞানান্বেণ আত্মপ্রকাশ করল ১৮ই জুন” ১৮৩১ সন। এনকোযারার 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নি; ১৮৩১ সনের মে মাঁসে প্রকাশিত হয়েছিল; প্রকাশন! বন্ধ 
হয়েছিল ১৮৩৫ সনে মে মাসেই। ক্যালকাট। কুরিএরে এনকোয়ারার 
পত্রিকার একটি ইতিবৃত্ত দেওযা আছে ১৮৪০ সনে ১৪ই মার্চের সংখ্যায় । 
তাতে বল! হোল, এ পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক হলেন কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । এদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মুখপত্র হবার জন্য এই পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; দেশের উন্নতির সঙ্গে জড়িত সর্বপ্রকার প্রশ্নই এই 
পত্রিকায় উত্থাপিত হোত; এ চমৎকার ভদ্রলোকের (8%০০11916 £০006- 
1027) থৃষ্ট ধর্ম অবলম্থনের পর পত্রিকাটিও খুষ্টায় চরিত্র ধারণ করে। ছুই 


জ্ঞানান্বেষণ ৪3১ 


শত সংখ্যার অধিক ছিল এর প্রচার ; অধিকাংশ পাঠক এতদেশীয়। প্রথমে 
ছিল সাপ্তাহিক ; পরে ত্রিসাপ্তাহিক; তারপর দ্বিসাপ্তাহিক ও আবার কিছু কাল 
পরে তার পূর্বতন রূপে ফিরে এল, সাপ্তাহিক হোল। পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়েযাবার 
ছয় মাস পূর্ব থেকে রেভারেগু ডক্টর হিবালিন (7০০৩117) মাসিক পত্রিকা 
রূপে এই কাগজটি পরিচালনা করেছিলেন । 

জ্ঞানাস্বেষণ প্রথম সংখ্যা ১৮৩১ সনের ১৮ই জুন আত্মপ্রকাশ করল; 
, পত্রিকার মুখবন্ধ স্বৰপ প্রবন্ধটি এখানে উৎকলিত করা গেল। “এর প্রয়োজন 
এই যে, এতদ্বেশীয় বিশিষ্ট বংশোত্তর অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ 
বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাহারদিগের কোনরূপেই ভাল 
হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া খেদ্রিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা 
দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মন মিতাক্ষর প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ছারা 
তাহারদিগের ভ্রান্তি দূুব করিতে চেষ্টা করিব । 

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশ নিবাসি অনেকেই আপন জাতিবিহিত 
ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্ান্থসাবে কহিযা৷ থাকেন কিন্তু সেই 
খহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেবই কর্তব্য নহে। 
ইহাব কারণ কি তাহাঁও বিবেচনা করিতে হইবেক । 

তুতীবতঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যগ্ঘগি এতদ্দেশে দেশান্তবীয় ও 
বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি- 
বিস্তাৰিতরূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে 
সেই সকল গ্রন্থ আমবা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। 
এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্তক তাহাও উপস্থিতানসারে 
'পকাশ করিতে ক্রি করিব না ইতি ।” 

স্বভাবতই এই মুখবন্ধ পড়ে আমাদের ডিরোজিও পন্থীদের অন্যতম 
নেতা কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধায় পরিচালিত “এনকোযারার' পত্রিকার মুখ- 
বন্ধ প্রবন্বটির প্রসঙ্গ ম্মরণ হয়। 27001:৩-এর বক্তব্য ও ভাষা ছিল 
অনেক জোরালো, বিতর্কপরায়ণ এবং আক্রমণমূলক । 

জ্ঞ(নান্বেষণ আত্মপ্রকাশ করলে নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ যে মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যে 
গঠনমূলক পরামর্শ ছিল। “জ্ঞানাম্বেষ” কতক বিজ্ঞতম যুব মহাঁশয়েরদের 


৪৪২ উনবিংশ শতকের বাঁংলার কথ! ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


কতৃক কলিকাতা! নগরে প্রকাশিত অত্যুত্ম । জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অন্ষ্ঠান 
আমরা এই সপ্তাহে অন্থবাদ করিলাম । তাহারদের এই প্রশংসনীয় ব্যাপারে 
তাহারা যে কৃতকার্য হন এবং তৎপ্রকাশিত পত্রে তাহারদেব সন্্রঘ ও দেশের 
” উপকার হয় এমত আমাদের আকাঙজ্ষা। মধ্যে ২ জ্ঞানাব্বেষণের উক্তি দর্পণে 
অর্পণ করিতে আমাদের মানস আছে। 

অপর তৎপত্র সম্পাদক যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়! 
যায় যে কেবল জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্মকা 
বিষয়কো। কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞান সম্পককীয় পত্র পাঠার্থে জনপদ 
তাদৃশ পবিপন্ধ নয় সকলিই নৃতন ২ সম্বাদ শুশ্রযায় অন্থুরক্ত। বিশেষত: 
ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানা কর্ম হইতেছে অতএব স্বাদ বিষষে 
লোকেরা ব্যগ্ৰ কিন্তু য্ভাপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থিব রাখিয়া সম্বাদ 
প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাহার প্রতি আমারদের এই পবামর্শ যে এতদ্দেশীয় 
যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয লোকোপকারার্থে যে ২ পুস্তক মুদ্রা্িত হয় তাহার 
সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্থ প্রকাশ করেন। পুস্তক 
যত ক্ষুদ্র হউক কি পাঞ্রিকা কি বাধার সহশ্র নাম তাহার একটাও না ছাডেন। 
অতি গুরুতর গ্রন্থ মূত্রান্ধিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন 
প্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকরষট ক্ষেত্র 
বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে স্থুফসল জন্সিতে পারে । এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকো যন্ত্রালয আছে তাহাতে প্রতি মাসে 
যত পুস্তক মুদ্রান্কিত হইতেছে তাহা গ্রায় সম্পাদক ও অন্য ২ লোকের 
বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে যে এ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এ মত 
কদাচ অনুমেয় নহে ।” ( সমাচার দর্পণ ২ জুলাই, ১৮৩১ )। 

বেঙ্গল ক্রনিকল পত্রিকায় ৭ই জুলাই সমাচার দর্পণের এই মন্তব্যটি অনৃষ্দিত 
হয়। এবং বিলা মন্তব্যে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, বেঙ্গল 
ক্রনিকল সমাচার দর্পণের পরামর্শকে স্থপরামর্শ বলে বিবেচনা করেছিল | বেঙ্গল 
ক্রনিকল ছিল বেঙ্গল হরকর! দৈনিক পত্রিকার সাধ্চাহিক সংক্করণ। উদার 
. পন্থী কাগজ । রামমোহন পরিচালিত সম্বাদ কৌমুদরী সংক্ষিত্ত শন্তব্য করেছিল : 
“জ্ঞানান্বেষণ নামে এক সমাচার পত্র যাহার হুচনা পূর্বে নিশ্চিতরূপে কর্ণগোচব 
হয় নাই গত শনিবার এ পত্র প্রাপ্ত হইয়! ততৃষ্টিতে গুকাশক মহাশয়ের এ 
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পত্র প্রকাশের প্রয়োজন যাহা! লিখিয়াছেন তাহা উত্তম ও প্রশংসনীয় বোধ 
হইল” (২ জুলাই, ১৮৬১ )। প্রায় ছয় মাস পরে সম্বাদ তিমিরনাশক এক 
বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন । 

“সন ১২৩৮ সালের ৫ আধা়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার 
প্রকাশক শ্রীযুক্ত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু কর্ধকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র 
বাঙ্গাল! লেখাপড়া কিছুই জানেন না! এবং বাঙ্গাল! কথা কহিতে ভাল পারেন 
না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই 
নয় মাতামহ দত্ত কিঞ্চিং সঞ্চিত অর্থ আছে তাহা। তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া এ 
কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মগ্যপায়িকে 
পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন যে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্তাবধি 
কেবল ধাগিক-বর শ্রীযুক্ত চত্দ্রকা কর মহাশয়কে কটু কহে আব হিন্দু শান্ত 
ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য 
ভদ্রলোক মাত্র & কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপ! করিয়া 
জন কএক লোকের বাটিতে পাঠাইয়া দেন।” (২১ জানুয়ারী, ১৮৩২)। 
এই মন্তব্যে সম্পাদক এবং সম্পাদকের সহায়ক সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য 
কর! হয়েছে, সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা অন্থত্র করা হয়েছে। স্বাদ 
তিমিরনাশক পত্রিকাব সহযোগী, অর্থাৎ ধর্মসভার সমর্থক ও পক্ষতুক্ত। 
পরবর্তঁকালে সংবাদ পূর্ণেচন্রোদয় পত্রিকায় একই প্রকার বিরপ মন্তব্য করা 
হয়। 'এনকোয়ারার” জ্ঞানাম্বেষণ পত্রিকার প্রকাশনায় আনন্দ প্রকাশ 
করেছিল ; এবং দেশবাসীকে এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এগিয়ে 
আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন। সমগ্র মন্তব্যটি উদ্ধত কর। গেল * 
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এনকোযাবাবের এই মন্তব্যটি বেঙ্গল ক্রনিকল পত্রিকায় ৩০শে জুন, ১৮৩১ 
সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এনকোয়ারার যা চেয়েছিলেন, তা জ্ঞানান্বেষণ অবশ্তই 
পুরণ করেছেন। কিন্তু জ্ঞানান্বেষণ অনতিকালের মধ্যে শুধু যে বাংলা ভাষ৷ 

$রতার অবসান ঘোষণা! করল, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞনের 
নাঁন। সমস্যার পাশাপাশি সাময়িক প্রসঙ্গ এ পত্রিকাৰ অন্তভূক্তি হোল। 
জ্ঞানান্বেষণ প্রথম যুগে সম্ভবত সংকলন গ্রন্থের স্বভাব অনুসরণ করেছিল । 
১৮৩৩ সালে মিঃ ভবলু উলাষ্টোন, গঙ্গাচরণ সেন ও নবকুমার চক্রবর্তীর 
সম্পদনায় “7175 71000 180091 06 11091200162 90190০9. নামে 
যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে তাঁর ছিল প্ররুতিগত এঁক্য। 
এই পরিবর্তনের পূর্বে নিম্ন ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় £__ 

“আমরা জ্ঞানাম্বেষণ গ্রাহক মহাঁশয়বর্গের সমীপে প্রণিপাত পূর্বক 
বিজ্ঞাপণ করিতেছি আপনকারদিগের আম্মকূল্যে জ্ঞানাম্বেষণ পত্র আরভাবধি 
এ পর্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতেছিল এই ক্ষণে আমাদের 
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বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামি সপ্তাহাবর্ধি গৌডীয় ও 
ইঙগলণ্তীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেন না যদিও বঙ্গ-ভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের 
কেবল গৌড়ীয় ভাষা পাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানাম্বেষণ গ্রাহক 
ইউরোপীয় মহাশয় দ্িগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃশ 
মনোযোগ না থাকাতে তাহারদের উক্তমান্রক্তি হওযার ব্যাঘাত হয় অতএব 
বিবেচন। করিলাম জ্ঞনাম্বেষণে যে ২ বিষ প্রকাশ হইবে তাহা & উভয় 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞনান্বেষণ পাঠে এতদ্বেশীয় ও ইউবোপীঘ মহাশয় 
দিগের বিশেষ মনোযোগ হইতে পারে এই বিবেচনাতে আগামি সপ্তাহাবধি 
পূর্বোক্ত উভয় ভাষায় জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করিতে উদ্যোগী তইলাম। বর্তমান; 
মাসাবধি পুনরায় নৃতন বন্দোবস্ত হইল 1” 
[ জ্ঞানান্বেষণ, উদ্ধত-সন্বাদ কোমুদী, ১৯ জানুয়ারী, ১৮৩৩ ] 

এই বিবরণ থেকে জ্ঞানান্বেষণ-পাঠকদেব সংখ্যা ও চরিত্র সম্বন্ধে একট] ধারণ! 
গ্রহণ কবতে পারি । সম্বাদ তিমিরনাশক লিখেছিলেন “ভদ্রলোক মাত্র 
এ কাগজ কেহ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের 
বাটিতে পাঠাইয়াদেন।” সম্ভবত এই উক্তি বিদিষ্ট ব্যক্তির উক্তি; সাধারণত 
বিবি ব্যক্তিরা সত্যের বিকৃতি সাধন করে থাকেন ; এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। 

শুধু দেশীয় ভদ্র ব্যক্তিরা নন, বিদেশীষ ভদ্র ব্যক্তিরাও এই পত্রের পাঠক 
ছিলেন, উৎসাহদাতা ছিলেন । 01007 0০9110: ১৮৪০ সনে ২৬শে 
নবেদ্ধব লিখেছেন, “0 105 08217790255 16 5125 ৪, 19510177266 01692 
01019 9০890 13170009095” ১৮৩৩ সনে জ্ঞানান্বেষণ ডাকযোগে একশত 
' কপি প্রেরিত হোত; ১৮৩৮ সনে ২১০৭ কপি। এ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই প্রচাঁর সংখ্যা খুব নিন্দনীয় নয়। কারণ, জন বুলের প্রচার সংখ্যা, 
ছিল ডাকযোগে ৩০৬; ইপ্ডিয়া গেজেটের ৩৭৩; রিফর্মারের ৪০ ; আর 
বেঙ্গল হবরকবার ছিল ৭০০ | অবশ্য হাতে হাতে যে কয়টি কাগজ বিক্রীত, 
হোত, তার সংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় শি। সে যুগে সংবাদ-পিপাসা 
জাগছে ; কিন্ত তার সঙ্গে সমান তালে নিয়মিত প্রকাশন! ব্যবস্থা গডে ওঠেনি ॥ 
জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার পরিচালনা-বীতি ও অন্থান্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করা উচিত। 

এই পত্রিকার শিরে একটি সংস্কৃত গ্লোক বাংল! অন্বাদসহ শোভা পেত ।' 
এই রীতি শুধু জ্ঞানান্বেষণ একা অন্থসরণ করেনি । দশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত, 


৪৪৬ উনবি*শ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


রামমোহন পরিচালিত পত্রিকা “সম্বাদ কৌমুদ্ী”র শিরে শোভা পেত একটি 
শ্পেক- 


দর্পণে বদনং ভীতি দ্ীপেন নিকটস্থিতং | 
রবিনা ভূবনং তপ্তং কৌমৃদ্যা শীতলং জগৎ | 


সম্থাদ কৌমুদ্ীর বিরোধী ছিল সমাচার চক্দ্রিকা; কিন্তু এ ব্যাপারে কোন 
বিরূুপতা ছিল না। তার মস্তকেও শোভা পেত একটি সংস্কৃত শ্লোক। বঙ্গ 
দূত (১৮২৯, মে), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১, ২৮ জানুয়ারী) সংবাদ 
পূর্ণচন্দোদয় ( ১৮৩৫, ১০ জুন ), সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ রসরাজ, সোমপ্রকাশ, 
গ্রামবার্তা প্রকাশিকার শিরেও সংস্কত শ্লোক শোভা পেত। এমন কি খুষ্টীয় 
পত্রিকা অরুণোদয় পত্রিকার শীর্ষেও একটি সংস্কৃত শ্লোক স্থাপিত হয়েছিল। 
১৮৬৮ খুষ্টান্দে প্রকাশিত অমৃত বাজার পত্রিকাও মস্তকে ক্লোক ধারণ করত, 
কিন্তু সেটি সংস্কৃত শ্লোক নয়, বাংল] । 

জ্ঞানান্বেষণ এ ক্ষেত্রে প্রচলিত কীতি অবলম্বন করেছে। জ্ঞানান্বেষণ কেন 
দ্বি-ভাষিক হোল? সংস্কারধর্মী পত্রিকা বলেই হয়ত জ্ঞানান্বেষণ দ্বি-ভাঁষিক 
পত্রিকায় পরিবতিত হয়। দেশীয় (7801৮6) ও ইংরেজ ভদ্র ব্যক্তিদের 
কাছে নব্যশিক্ষিতদের মাতামত পৌছে দেওয়াই পত্রিকার উদ্যোক্তাদের 
মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল | এই কারণে পত্রিকা দ্বি-ভাষিক রূপ পরিগ্রহ করে | 

সেকালের অনেক পত্রপত্রিকাই দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশিত হোত। 
138106151 4১511121% 71155101787% 9০০1০ প্রচারিত 057১9] 14259217 
(1819, [0০০.); বামমোহন রায় প্রচারিত 32101010102] 102592109 
(1821, 9০.) ছিল দি-ভাষিক | এ ছাড়া, বিজ্ঞান সার সংগ্রহ (100০9 
910091 ০1 1.162126016 21) 90101996) ছিল দ্বিভাষিক পত্র । তবে এই 
পত্রিকা ঠিক সাময়িক পত্রিকা নয় । ১৮৩১ সনে প্রকাশিত সম্বাদ সার সংগ্রহ 
ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা । 

এই বঙ্গীয় সংস্করণ অমৃত বাজারের সঙ্গে যেমন আজ যুগান্তর পত্রিকা 
জড়িত বা আনন্দবাজাবের সঙ্গে 17110056102) 968110810 পত্রিকা জড়িত, 
'ঈ জাতের বলীয়ত্ব নয়। 

জ্ঞানান্বেষণের এই দ্ি-ভাষিক রূপ রক্ষা কর যত্রসাপেক্ষ ছিল; এবং 


জ্ঞান[ন্বেষণ 8৪৭ 


গৌরীশংকর ( সম্ভবত আথিক কারণে) পদত্যাগ করলে এই পত্রিকা 
পরিচালন কর। কষ্টকর হয়ে পড়ে। 

গৌরীশংকর ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ 
তার সম্বা্দ ভাস্করের জন্যও ইংরাজি সংবাদসমূহ অনুবাদ করার কাজে অন্য 
লোক নিয়োগ করতে হয়েছিল। 'ভদ্রার্জন' প্রণেতা তারাচরণ শীকদার 
এই কাজ করতেন। শীকদার মহাশয়ের পরিচয় প্রসঙ্গে বল! হয়েছে__“তিনি 
আমাদিগের যন্ত্রাীলয়ে বঙ্গ ভাষায় ইংরাজির অনুবাদ কবিতেন 1” 

জ্ঞনান্বেষণ পত্রিকার অন্ুবাদাদি সম্ভবত বামচন্দ্র মিত্রেরাই কবরতেন। 
গৌবীশংকর এ অনুবাদের ব্যাকবণগুলির প্রতি দৃষ্টি বাখতেন এবং অন্যান্য 
সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন । 


॥৩ ॥ 


জ্ঞানান্বেষণের প্রকাশক ও সম্পাদক কে ছিলেন-_এ প্রশ্নের মীমাংস। 
আজও হয়নি । স্থখেন্রলাল মিত্র তার বসিককৃষ্ত মলিকের জীবনী গ্রন্থে 
বলেছেন যে, রপিককৃষ্ণ ১৮৩৫ সনের সেপেম্বর থেকে ১৮৩৭ সনের জুলাই 
মাস পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার সম্পাদন! ভার বহন করেছিলেন। অথচ 
হিন্দু কলেজেব কমিটির ১৮৩১ সনের ১১ই জুনের কার্ধবিবরণীর অন্যতম 
বিষয় হোল, 41,০৮6 000) 1২99910 11568, 1৬01110 10100091186 10 
[001151) 2 17651502106] 21710. 81010151176 001 911030111001017.” এবং 
কমিটি এই আবেদন নামঞ্জুর কবেন নি, মঞ্জুরই করেছিলেন। ব্রজেন্্নাথ 
লিখেছেন, “১৮৩১ খুষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় এই 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। * * * দক্ষিণানন্দন নামে সম্পাদক 
হইলেও ইহার সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশংকর । * * * 
১৮৩৩ খুষ্টান্বের জানুয়ারী মাসে জ্ঞানান্বেষণ দ্বিভাষিক (ইংরাজী বাংলা) 
পত্রে পরিণত হয় এবং ইহার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন দক্ষিণানন্দনের বন্ধু 
রূলিকরু্চ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। গৌরীশংকর পূর্ববৎ ইহার বাংল! 
বিভাগ পরিচালন করিতে থাকেন।” (সাহিত্য সাধক বূচিতমালা, ১ খণ্ড 
গৌরীশংকর তর্কবাগীশ-_পৃ--১২৩ )। 


৪৪৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশসন্দ্র বাগল 


অথচ কলেজের কাধবিবরণী থেকে বরমিককৃষণের অন্থমতি প্রসঙ্গে 
ংবাদ পাচ্ছি। সেকি তবে অন্ত কোন কাগজের জন্য? ব্রজেন্্রবাবু 
বলছেন, ৩১শে মে দক্ষিণানন্দন সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েছিলেন। 
১৮৩২ সনে ২১শে জানুয়ারি সম্বাদ তিমিরন।শন জ্ঞানাঘ্বেষণ পত্তিকাঁর 
অনেক নিন্দাবাদ করেছে; কিন্তু এ নিন্দানচক প্রবন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংবাদ আছে। পত্রিকায় বলা হয়েছে, “মন ১২৩৮ সালেব ৫ই আগষ্টে 
জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয়, তাহার প্রকাশক শ্রীযুক্ত দক্ষিনানন্দন ঠাকুর ***” 
দক্ষিণানন্নন যদি কেন্ল প্রকাশক হন, তা হলে রসিকরৃষ্ণ মলিককে সম্পাদক 
বলে সাবান্ত কর! যায়। তবে এ প্রবন্ধের অন্যত্র দক্ষিণানন্দনকে “এডিটর 
পদলোভী”ও বল! হয়েছে । তবে সম্বাদ তিমিরনাশক পত্রিকার সম্পাদকের 
ইংরিজি জ্ঞানের দৌড় খুব বেশি নয়। কাজেই পরিচালক ও সম্পাদকের 
পার্থক্টুকু তিনি গুলিয়ে ফেলতে পারেন। ১৮৩২ খুষ্টান্দে ২*শে অক্টোবর 
[১1111217011:0015 পত্তিকায় দক্ষিণানন্দন সম্পকিত একটি সংবাদে তাকে 
“শীযুক্তবাধু দক্ষিণানন্দ মুখুযু। (18561201607 01 0116 111211010065]0 ৮ 
বলে অভিহিত করা হয়। তবেকি বসিককুষ্ণ এই সময়ে সম্পাদকের দায়িত্ব 
ভার গ্রহণ করেছিলেন? তিনি কি প্রথমে প্রকাশক ছিলেন? হিন্দু 
কলেজের বর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাগজ প্রকাশ করবার জন্ত অনুমতি চাইবাব 
সার্থকতা কি? বরপিকরুষ্ণ সপ্গন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তার মূল্যবান গ্রন্থ “বামতন্থু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বলেছেন যে, আদালতে ফ্রাড়িয়ে রসিক 
কৃষ্ণ বলেছেন যে “আমি গঙ্গা! মানি না।” (পৃঃ ১২১, নিউ এজ সংস্করণ )। 
ঠিক একই প্রকার কাজ করেছিলেন বসিকের বন্ধু কৃষ্ণমোহন; তিনি তার 
পত্রিকা! 27001751-এর অনুমতি পত্র গ্রহণের জন্য পুলিশ কার্যালয়ে এফিডেবিট 
করার সময় গঙ্গাজল স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন, বলেন যে, তিনি হিন্দুধর্ম 
মানেন না। রসিকরুষ্ণ স্বন্ধে যে কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, তা তো 
পত্রিকার প্রকাশ-অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘটেনি । এ প্রশ্ন পরিহার্ধ প্রশ্ন নয়। 

জ্ঞানান্নেষণের সঙ্গে রসিকরুফ্জেব যোগাযোগ ১৮৩৩ খুষ্টাব্বের পর, তা 
অনন্বীকার্ধ। ১৮৩৩ সালে তিনি যখন জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিযে 
দিতে বাধ্য হন, তখন জ্ঞানাদ্বেষণের জন্য নতুন পরিচালন। ব্যবস্থা গড়ে তোলাব 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯শে জুলাই জ্ঞানান্বেষণে এই নব ব্যবস্থা গ্রহণের 


জ্ঞানাহ্বেষণ ৪৪৯ 


প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেবণ করে একটি নিবন্ধ প্রচারিত হয়; এ প্রবন্ধ 
জ্ঞানান্বেষণের় ইতিহাস সম্পকিত বহু ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে। 
প্রবন্ধটির অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি কৰে সম্পূর্ণ উদ্ধত করে দিলাম । 
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এই প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য সংবাদ হোল তিনটি । 

(১) ইংরেজী ভাষার সংশ্রবে আসার পর রসিকরুষ্ণ এলেন। এবং, 
তার সম্পাদন।র যুগ এই পত্রিকার সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ । (২) পত্রিকার 
পরিচালনার জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন হোত তা বহন করতেন পত্রিকার 
উদ্যোক্তাগণ, ব্যক্তিবিশেষ কেবল নন। দক্ষিণীনন্দন অধিক আধিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেও তিনিই একক সাহাধ্যকারী ছিলেন না। পরবরতীকানে 
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পত্রিকা স্বয়ংনির্ভর হয়েছিল। (৩) জ্ঞানাম্বেষণ কর্তব্য পালনে কখনও পরান্থথ 
য় নি। নতুন ব্যবস্থায় সম্পাদক যিনিই হোন, নেপথ্যে থাকলেন 
রামগোপাল ঘোষ । পত্রিকার মুদ্রণ ব্যয়, লেখা সংগ্রহ করা, নীতি নির্ধারণ 
করা প্রভৃতি সব কাজের দাষিত্ব তিনিই বহন করতেন বলে মনে হয়। 
বন্ধুবর রপসিককৃষ্চ মলিক ১৮৩৭ খুষ্টান্দে জুলাই মানে ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট পে 
নিযুক্ত হলে সাময়িক ভাবে তারকচন্দ্র বস্থ প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন 


করেন এবং সে খবর আমব। পাচ্ছি রামগোপাল লিখিত একটি চিঠি থেকে । 
“2001 (00108801059, 3096) 606 0117,01102] 10101 016 03921217691) 


1785 ০৪1 10010 21807051, 109 5696 ৪ 19100115 00911591091911 01 
£০০092171$. 7 ৮/017061 ৮0110 ৮4111] 0215 00 1176 19861. 10৬1 
(21999107601, 1831) 1। ১৮৫৮ সালে সেপ্টেম্বর থেকেই রামচন্দ্র মিত্র 
কাগজের সম্পাদক মনোনীত হয । ১৮৩৮ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্স্ত 
উার নাম সম্পাদক হিসাবে পুত্র-পত্রিকাষ উল্লিখিত হয়েছে । 

বসিকরুষ্ণের পব দীর্ঘকাল সম্পাদকের দায়িত্ব শুধু রামচন্দ্রই বহন করেন । 
সম্ভবত তাব সঙ্গে সহযোগিতা করতেন হরমোহন চট্টোপাধ্যায় । বামগোপাল 
ঘোষের এক চিঠিতে তাকে অন্যতম 4০০০0৫8০6০1 বলে অভিহিত কর 
হয়েছে । আমরা কোন পত্রিকায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যুগ্ম সম্পাদক রূপে 
বিজ্ঞাপিত হতে দেখিনি । হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেকালে হিন্দু 
কলেজের কেরাণী। তার লেখা ডিরোজিয়ো যুগেব স্মৃতিকথা” এঁ যুগের 
অত্যন্ত গুকৃত্বপূর্ণ দলিল । সম্ভবত তিনিও পর্দার আড়ালে থেকে সহযোগিতা 
কবেছিলেন। এই রকম সহযোগিত। করেছেন গোবিন্দচন্দ্র বসাক। তিনিও 
প্রবন্ধার্টি লিখেছেন ।* 





* “জ্রানাম্বেষণ' সে যুগের একটি গুকত্বপূর্ণ পত্রকা ছিল। এটি সম্পর্কে 
লেখক বিস্তারিত সারগর্ভ আলোচন। তার প্রকাশিতব্য গ্রন্থে করেছেন । 


--সম্পাদক 


জাতীয় জাগরণে শরীর-চটা ও খে্রাধুল্া 
সুবোধ নারায়ণ চৌধুরী 


উনবিংশ শতককে ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ইতিহাসে এক নব 
জাগরণের যুগ ধলা চলে। জাতির মননে-চিন্তায়, ধ্যানে ধারণায় যে 
নবচেতনার সঞ্চার তার প্রকাশ সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম ও বাষ্্রচিস্তায়। 
দেশাত্মবোধক প্রেরণা জাতিকে কী ভাবে বীর্ধ সাধনায় প্রবুদ্ধ করেছিল-- 
চিস্তানায়কদের চিন্তাকে কীরূপ প্রভাবিত করেছিল, ও পরবর্তাঁকালে 
যুবসমাজের মধ্যে কী প্রকার আলোড়ন এনে দিয়েছিল-__এই নিবন্ধে তার 
কিছু আভাস দেওয়! হয়েছে । 

উিশ শতকের নব জাগরণের যুগে বাঙ্গালীকে শরীর চার দিকে যিনি 
সর্বপ্রথম আকরুই্ করেছেন, তিনি হলেন মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত । হিন্দু কলেজে 
ছাত্রদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল ন! দেখে তিনি হদয়-বেদন! 
প্রকাশ করেছিলেন। বস্তত, তারই প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানসম্মত শরীর ও স্বাস্থ্য- 
চর্চার স্ত্রপাত হয় বাংল! দেশে। ভারতে যে শরীর-চর্চার দিকে দৃষ্টি 
ছিল না, এ কথা বললে ভুল হবে। রাজযোগ বা হঠযোগ বা যৌগিক আসন 
ইত্যাদি শরীর-চর্চার এক বিশেষ পদ্ধতি ভাবতে প্রাচীন কাল থেকেই 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এগুলি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ক্রমে সাধারণ 
মান্ষের কাছ থেকে তা একেবারেই সরে যায়। স্তরাৎ নব জাগরণের 
যুগে ধায় অন্থশাসনের বেড়া ডিঙিয়ে তাকে বস্তরভিত্তিক অথচ বিজ্ঞন- 
সম্মত কাঠামোর উপর দাঁড় করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনের 
তাগিদেই যেন অক্ষষকুমার লেখনী ধারণ করেন এবং “তত্ববোধিনী' 
পত্রিকায় "শরীর ও মন ও স্বাস্থ্য-সম্পকিত বিষয় নিয়ে (ব্যায়াম ইত্যাদি) 
আঠার উনিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় খ্রীঃ ১৮৪৮ সন থেকে প্রায় তিন বছর 
যাবৎ । মহেন্দ্রকুমার বায় রচিত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত গ্রন্থ থেকে 
জানা যায় যে, এ সব নিবন্ধ পুস্তকাকারে ! ছু'খণ্ডে ) মুদ্রিত হলে দূর দুরাস্তের 
বিদ্ভালয়সমূহে পাঠ্য-পুস্তকের ভালিকাতুক্ত হয়েছিল। এতে বিগ্যাথীরা! 


জাতীয় জাগরণে শরীর-চর্চ! ও খেলাধূলা ৪৫৫ 
শরীর গঠনের প্রয়োজনীম্বতা উপলব্ধি কবে । অধিকন্, সে-যুগের মননশীল 
শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা-ভাঁবনার উপর অক্ষয়কুমারের এই প্রচার প্রভাব 
বিস্তার না করে পারেই নি। ফলে, অঙ্জ-সঞ্চালক বিভিন্ন ব্যায়াম ও স্থাস্থা- 
বর্ধক ভ্রীড়াকলাপ বিষয়ে গঠনমূলক মনোভাবের স্থষ্টি হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
শরীর-চর্চ| বিস্তৃত হতে আরম্ভ কবে। 

অক্ষরকুমার দন্ত, ভাঃ ছূর্গাচন্ণ বন্দ্যোপা্থ্যায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিকে 
নিয়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাক্ুব নিজ বাড়ীতে বিজ্ঞানান্থমোদিত শরীর -চর্চ। 
করতে প্রবুত্ত হলেন। পবে, তিনি তার পুত্রের গৃহশিক্ষার সঙ্গে ব্যায়াম- 
চর্চারও ব্যবস্থা কবেন। হেমেন্দ্রনাথ, জ্যাতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের 
ব্যায়াম-চর্চার কথা তো স্থবিদিতই | ক্রমে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শরীর-চর্চার 
সজ্ঘ-সমিতি প্রতিষিত হতে লাগল। 

জোড়ার্সীকোর ঠাঁকুরবাড়ীতে ব্যায়াম-চর্চার এই প্রচেষ্টাকে হিন্দুমেলার 
সঙ্গে সম্পকিত বলে মনে করা হয। যোগেশচন্দ্র বাগল মন্তবা করেছেন-_ 
“এই ব্যায়াম-চর্চা হিন্দুমেলার এক প্রধান অঙ্গ হইয়। উঠিয়[ছিল |” 

অক্ষয়কুমারের উদ্দিঃই শবীব-চর্চাব পশ্চাৎ-পট ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক, আর 
বাজনারায়ণ বস্থর দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমেলার অঙ্গ হিসাবে ব্যাযামাদির 
উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তার উদ্বোধন। হিন্দুমেলাব মাধ্যমে এ দেখে শিক্ষিত 
মহলে শরীর-চর্চার প্রচলন বৃদ্ধি পেতে থাকে । রাজনারায়ণ সমকালীন 
জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে শরীর-চর্চাকে যুক্ত ক'বে এক মহতী প্রেরণার 
সর করে গেছেন। বাজনারাঘণের জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত হন নবগোপাল 
মিত্র। তাঁর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাষ হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্দি 
প্রাপ্ত হয় এবং এর অপরাপর বিচিত্র কার্কলাপেব সঙ্গে নানাবিধ ব্যায়াম ও 
সাহিসিকতাপূর্ণ খেলাধুলাব ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হয়েছিল। এই ব্যাপাবে 
অমৃতবাজাব পত্রিকার ভূমি কাঁও স্বীকার না ক'রে পারা যায় না। হিন্দুমেলার 
অষ্টম অধিবেশন উপলক্ষে শ্রী; ১৮৭৪ সনে ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই 
পত্রিকাব মন্তব্যটি উল্লেখেয় দাবী রাখে । “আমর যখন দেখিব হিন্দুমেলার 
বিস্তীর্ণ বঙ্গভূমি মল্পবেশধারী হিন্দুসস্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালীব! 
তেজস্বী অশ্গগণকে অবলীলাক্রমে ও অমোঘ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া 
দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দুসস্তানগণ বন্দুক তলোয়ার 


8৫৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রে স্থসজ্জিত হইয়া উদ্চমের সহিত উৎসাহপূর্বক ছন্বযুদ্ধে 
পরম্পর প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং পরম্পর পরম্পরের 'আঘাতে আঘাতিত হইয়। 
রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহ বা আহত হস্তে, কেহ বা আহত 
মস্তকে বঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ও তৃপলক্ষে পুলিশ আমিয়। নবগোপাল 
বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে_শেইবার জানিব হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য 
অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইরাছে।” বলা প্রয়োজন, অমৃতবাজারে হিন্দুমেলা 
সম্পর্কে এই মন্তব্য এবং আরও এরূপ ছু'একটি মন্তব্য প্রকাশের পরে হিন্দু 
মেলার অঙ্গরূপে বীরত্ব প্রকাশক ক্রীড়াদি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। 

বহু শতাব্দীৰ পরাধীনতায় জাতীয় জীবনের সকল স্তরে অবসাদ, দুর্বলতা 
ও দেন্দশা পরিব্য।গু হয়েছিল এবং বল-বীধ-সাহসের অভাব দেখা দিয়েছিল । 
সেই কাবণে, আত্মপ্রত্যর ও সাহস প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যায়াম ও সাহসিকতাপূর্ণ 
ক্রীড়াদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দান করা হল। স্বদেশী ভাব উজ্জীবনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে নান! অনুষ্ঠানের ( যথা, জীবনযাত্র! নির্বাহের জন্য স্বাবলম্বী 
হওয়ার প্রেবণ। দান, নারীদের ঝাককাষে উংসাহদ!নের জন্য তাদের নিমিত 
দ্রবাদির প্রদর্শনী ) উদঘ[পন কর] হয়েছিল । তাই, এই সময়টাকে জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষকাল হিসাবে যেমন, তেমনি শবীর-নডা ও আত্মরক্ষার 
কৌশল শিক্ষার কাল হিসাবে চিষ্থিত করা যেতে পারে। হিন্দুমেলাব 
পরিগালকদের কথ! বদ দিলেও, আবে! অনেকের কাছ থেকে ব্যায়াম ও 
খেলাধূলা সম্পর্কে গঠনমূলক চিন্তাধারা ও তাব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 
প্রসঙ্গত, হিন্দুমেলার নামের পরিবর্তন তাৎপরপূর্ণ। প্রথম এর নাম ছিল 
“চৈত্রমেলা”, পরে "হিন্দুমেলা' এবং সর্বশেষে “জাতীয ঘেলা” । “জাতীয় মেলা'র 
কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রিত হত “গাতীয় সভা'-র দ্বারা। এই সভার কর্মস্থচীর অন্তভূক্তি 
ছিলি “বাঙ্গালীকে বলবীর্ষের অধিকারী কবিয়া তেল।”। এবং “সেই উদ্দেখ 
সাধনের জন্য জাতীয় ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চার অঙ্ষ্টান হইত। বিবিধ 
প্রকারের অঙ্গচালন। কুস্তি, কসরৎ, লাঠিখেল!, অসি চালনা, অশ্বারোহণ, 
বন্দুক ছোঁড় প্রভৃতি বীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন অক্্র-নিয়ন্তর 
আইন ছিলন!। কাজেই বন্দুকের ব্যবহার অবাধে চলতে পারত। মেলাৰ 
প্রকান্ঠ অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিত] হত এবং ব্যায়াম- 
বিদ্যাকুশলীর পুবস্কৃত হতেন। 


জাতীম্ব জাগরণে শরীর-চর্চা ও খেলাধূল! 8৫৭ 


এই সময়-পর্বে শরীর-চর্চা ও খেলাধূলার প্রচলন ও প্রসারের প্রধান 
উদ্দেগ্ত ছিল শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে রা্থ্ীয় চেতনা এবং সাপ্রদায়িক 
মনোভাবের পরিবর্তে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা। কেবল 
ংলাদেশেই নয়, অপর ছু'চারটি প্রদ্েশেও (যথা_মহারাষ্র) শরীর-চর্চার 
এরূপ পটপবিবর্তন ঘটেছিল। তবে, বাংলাদেশই ছিল এ ব্যাপাবে অগ্রণী । 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্াভূষণ কর্তৃক তার 
'আধ্যদর্শন' পত্রিকায় খ্রীঃ ১৮৬৫ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত ইতাঁলীর মুক্তিযুদ্ধের 
উদ্গাতা মাট্সিনির জীবনী প্রকাশিত হয়। ম্যাটসিনির “কাবোসারী” নামক 
সন্্াসবাদী গুপ্তসমিতির কাহিনী বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও দেশপ্রেমী 
শিক্ষিত উদীয়মান যুবকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বাদী স্থবেন্দ্রনাথ 
তার হৃদয়জয়কারী বক্তৃতায় দেশের শিক্ষিত যুবকদের ব্বদ্দেশ উদ্ধারে ও 
জনসেবার প্রেবশায় উদ্ধদ্ধ করেন। ভারতের প্রথম ব্যাংলার বিলাত ফেরত 
ব্যবিষ্টার আনন্দমোহন বশ্ুর প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয সভা"ও স্ুববেন্্নাথের 
চিন্ত। ও কর্মের অনুগামী হয়ে পডে। বাংলাদেশে ম্যাটুসিনির “কারোসারী, 
সমিতির আদর্শে কিছু কিছু গ্রপ্র সমিতি গঠিত হয। ক্ম্োতিরিক্দ্রনাথ 
ঠাকুবের “সপ্পীবনী সভ।” এবপ একটি সমিতি হিল। বিপিনচন্দ্র পাল সহ 
ছ'জন যুবক শিবনাথ শাস্্ীর পৌরোচঠিত্যে সমাঁজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 
অর্জনের প্রচেষ্টা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ হচ্ছে শ্রী; ১৮৭৭-র কথা । 
শ্রী; ১৮৭৮-এ, শিবনাথ শস্ত্রীর পৌরোহিত্যে ছু'জন যুবক বরাহনগবে গঙ্গ/তীবে 
আনুষ্ঠানিক ভাঁবে এই প্ুণারতে' দীক্ষা নেন। গুপ্তমন্ত্রে দাক্ষিতদের জঙগস্ত 
অগ্নিকুণ্ডের সামনে হাটু গেড়ে বসে যে প্রতিজ্ঞ! করতে হত তার ছ দক বয়ানের 
মধ্যে শরীর-চর্চ1! বিষবক বয়া নটি নিম্নপ £ 
“নিজের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও শৌধ্য বুদ্ধির উদ্দেন্টি নিযিমিত ব্যায়াম- 
চ। ও তাহার প্রগর কবিব, শিজেরা অথ্বারোহণ এবং আগ্নেঘাজ্জ চালনা 
অভ্যান করিব, এবং সমস্ত দেশে যাহ|তে অশারোহণ এবং বন্দুক ছুড়িবার 
অভ্য।স প্র»।রিত হয় তাহার জগ্ত সচেষ্ট থাকিব |” খ্রীঃ ১৮৭৮-এ, অন্ত্র-নিয়ন্ত্র 
'আ'ইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রকৃতপক্ষে এ দেশবাসী নিরন্তর হযে পড়ে। ষে 
কারণে গুপ্ত সমিতির সভ্যদের বন্দুক-পিস্তল চালনায় গোপনীয়তার আশ্রয় 
নিতে হ'ল। শরীর-চর্চার সাথে লাঠিখেলা, ছোরা-তলোয়ার খেলার 


৪৫৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও বোগেশচন্দ্র বাগল 


রেওয়াজ বৃদ্ধি পেল। উনিশ শতকের ৭০-এর দশকে গ্রপ্ত সমিতিসমূহের 
সভ্যদের দৃঢ় মনোবল ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের ফলে শরীর গড়া ও সাহসিকতা পুরণ 
খেলাধূলার শিক্ষা বিস্তারের যেমন সম্ভাবনা দেখা দিল, তেমনি ভাবী অগ্নি যুগের 
বীজও উপ্ধ হ'ল। এই শতকে বাংলাদেশে গুপ্ত বিপ্লববাদের চিন্তা ও উত্তেজন! 
সম্ভ্াসবাদে পরিণত হল না; শরীর গঠন ও শক্তিশালী হবার জন্য ব্যায়াম, 
লাঠিখেলা, ছোরা, তলোষার ও বন্দুক চালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল । 

বহ্ধিমচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় হুগলীতে সরবারী কাজে অবস্থান করার 
সময় (১৮৭৫-এর পর থেকে) দেশকে জাগাবার জন্য নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শ করেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করতে এবং ম্বদ্দেশ- 
উদ্ধারের পন্থা নির্দেশকল্পে বঙ্ষিমচন্্র রচনা করলেন “আনন্দমঠ' (১৮৮১ )। 
এই মনীষীদ্বয় ব্যায়াম ও খেলাধুলা গুসারের প্রয়োজনীযতা বুঝে এ বিষয়ে 
সাধ্যান্যায়ী কাজ কবতে অগ্রসর হলেন। “তাহারা পরামর্শ করিয়া 
তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়কে (ভূদেৰ বাঁবুর ভাগিনেঘ ) চশ্দননগব ও হুগলীর 
আশেপাশে শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন কবিবার নির্দেশ দেন । * ***তিনকড়ি 
বাবু এ সকল অঞ্চলে কয়েকটি আখড়া স্থাপন করেন। সেই সকল আখডায় 
শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক" সাহিত্য পাঠও চলিত । সেই সমজ্বে 
শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল।-***""ইহার জন্য 
অনেককে সরকাবের বোষদৃষ্টিতে 'পড়িতে হইয়াছিল ।*-****--" তিনকন্ডি 
চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হইরা ৭ বখ্সর 
পঞ্িগাঁকীতে পলাইয়! থাকিতে বাধ্য হন ।*-*-** 

বিশ শতকেব স্বরুতে শবীর-চর্চাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বামী 
বিবেকানন্দের আশীর্বাদণুষ্ট "অঙ্থপীলন সমিতি” গঠিত হয়। এই সমিতির 
সদস্তেরা শ্বামীজিকে তাদের রাজনৈতিক গুরুৰপে ভাবতেন। এই-সব 
যুবকের প্রতি স্বামীজির নির্দেশ ছিল £ঃ “জনগণের মধ্যে যাও, অস্পৃশ্ততা 
দূর কর, ব্যায়ামাগার ও গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা কর। বদ্ষিমচন্দ্রের রচনা 
বারংবার পাঠ কর, আর তাহার সনাতন ধর্মের অন্সরণ কর'*****” ইত্যাদি । 
তিনি আরো নির্দেশ দিলেন-প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে,- শরীর 
গঠন ও ছুঃসাহসিক কার্ধে ঝাঁপাইম্ব। পড়াই তরুণ বাঁলার প্রাথমিক কর্তব্য । 
শবীর-সাধনা এমনকি “ভগবদশীতা” পাঠ করার অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ।*** * 


জাতীয় জাগরণে শরীর-চর্চা ও খেলাধূল৷ ৪৫৯ 


আমর] জানি, শ্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে ব্যায়াম অভ্যাম করতেন, লাঠিখেলা। 
ও বন্দুক চালনায় শিদ্ধহস্ত এবং ক্রীড়নিপুণ ছিলেন । 

'হিন্দু মেলা” ও খসগ্রীবনী সভা” সঙ্গে বালক কবি রবীন্দ্রনাথের 
যোগাযোগ ছিল। তাকে যে ব্যায়াম অভ্যাস করতে হয়েছিল, সে কথা 
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। শরীর গড়া, স্বাস্থ্য বজায রাখা, জীবনে 
খেলাধূলার আবশ্তকতা_বিষয়ে বহু বহু নিবন্ধ তিনি রচনা করেছেন 
যৌবনেই। “জিহ্বা আম্ফালন? | ন্যাশনাল ফণ্ড', “হাতে কলমে” 'রহ্ষচর্ধ” 
প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা গেল। তিনি কার্যক্ষেত্রেও এর প্রয্বোগ 
করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ব্যায়াম এবং লাগ্ভিখেলা, 
কুত্তি, জুজুত্ছ, টেনিস, ফুটবল ইত্যাদি দেশী-বিদেশী খেলাধূলার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। ব্যায়াম ও খেলাধূল! বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও প্রযোগেক 
মূল্য অপবিসীম । 

বাংলাদেশে প্রথম ছাত্রসভ প্রতিষিত হয়েছিল ১৮৭৫-এ। এটির সদস্যর! 
স্থরেন্্রনাথের অনুগামী হয়ে তার ও অপর কতিপয় নেতার উৎসাহে গুপ্ত 
বিপ্রবী সঙ্ঘ-সমিতি ও দলের মধ্যে ছড়িযে পডেছিল, তা” পূর্বে উল্লেখিত 
হয়েছে। এদের আসল লক্ষ্য ছিল স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণ সাধন; 
শরীর-চর্চা উপলক্ষ মাত্র। 'ছাত্রসভা”র অন্তত্ক্ত নয় এমন-সব ছাত্রদের 
চারিত্রিক গুণ, শারীরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের জন্য 'নববিধান, 
ব্রা্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা রেভাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুযদাবের চেষ্টায় জন্ম নিল 
199০1615001 076 73161761178110115 01 %০ঘ151191৮ এই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সভাপতিবপে বিচাবপতি 1০:601717210 এবং বঙ্কিমচন্দ্র 
গুর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিপুকষগণ। এখানকার শরীব-চর্চা ও 
খেলাধূলা বিভাগের ভার ছিল 7. 1া. 7,০০-ব উপর | এখানে বিদেশী 
ক্রীড়াদি, যথা_টেনিস, ফুটবল, বক্সিং পোলো! প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল । 
১৮৯৬-এ, এই প্রতিষ্ঠান নব রূপ পরিগ্রহ করে । এর নৃতন নামকরণ হল-- 
1০8100618. [71015091510 1179016009”,  উদ্দেশ্য £ বিশ্ববিষ্তালয়ের শিক্ষার 
অভাব পুরণ। এই ব্যাপারে উদ্োগীদ্দের মধ্যে ছিলেন ( এফ. এম. 
আব্দর রহমান, মনমোহন ঘোষ (ব্যারিষ্টার ) প্রভৃতি বিদগ্ধ জন। এখানেও 
যুগপৎ সাংস্কাতিক ও ক্রীড়াকলাপের ব্যবস্থা কর! হয়। এতে রাজনীতি বা 
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ধর্মের সংশ্রব থাকল না! । আন্তর্কলেজ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সর্বপ্রথম ৮৮৮০৪ 
এই সংস্থা এবং ভার আরম্ভ হয় ১৯০২ খ্রীষ্টান । 

রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, দ্বর্ণকুমারী দ্বেবীর কন্যা! সরলাদেবী কর্মব্যপদেশে 
এক বছর দাক্ষিণাত্যে বাসান্তে ঘী ১৮৯৫-এ কলিকাতায় ফিরে এলে “ভারুতী' 
পত্রিকার যুগ্মসম্পা্দিক! পদে বৃত হন। তখন থেকেই তিনি “ভাঁরতী'তে 
নিবন্ধের পর নিবদ্ধ ছাপিয়ে খেলাধুলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে-বিহারে, 
জনসেবায় প্রাণপণ করার প্রেরণ! সঞ্চার করতে লাগলেন বাঙ্গালী যুবসমাজের 
মনে; এই সময়-পর্বে-তার বালীগঞ্জের বাসস্থানের সন্নিকটে যুবকদের 
স্বাস্থ্য উজ্জ্রল' ক'রে গড়ে তোলার মানসে একটি র্লাব প্রতিষ্ঠিত হল তার দ্বারা 
এতে ব্যায়াম, লাঠিখেল৷ ও খেলাধুলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হল। ন্ীয় 
অর্থ ব্যয়ে সরলা দেবী লাঠিখেলা শেখাবার জন্য নিযুক্ত করলেন মোটা মাইনে 
দিয়ে প্রফেসর মার্তাজাকে। এই প্রফেসর মার্ভাজা এব পূর্বে শ্রীরামপুরের 
উকি মহেন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ীর ছেলেদের তলোয়ার চালনা, গৎকা 
প্রভৃতির গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী যুগের বিখ্যাত লাঠিয়।ল বিপ্লবী 
গুলিন দাসের শিক্ষা সরল! দেবীর এই ক্লাবে। বাঙ্গালী ছেলেদের সুস্থাস্থয 
এবং সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন ও স্বদ্েশপ্রেমী করে গড়ে তোলাই কাম্য ছিল 
সরলাদেবীর। এই ব্যাপারে সহযোগীবপে তিনি পেয়েছিলেন আদর্শবাদী 
ব্যারিষ্টার পি* মিত্রকে। 

বিপ্লবী যাছুগে।পাল মুখোপাধ্যায়ের শৈশব কাটে মেদিশীপুবের তমলুকে। 
তার পিতা পাকা লাঠিয়াল রেখে তাকে ও তার ভাইদের লাঠি ও তলোধার 
চালনা শিখিয়েছিলেন । ১৯*৫-এ কলকাতাষ এসে তিনি দেখলেন তখন 
গায়ের জোর ও সাহসের খেলার দিকে লোকের খুব ঝোক্‌, পাডায় পাড়ায় 
কুস্তি ও জিম্নাস্টিকের আখড়া । দজিপাড়ায় অনু গুহের আখড়ার খুব 
শাম ভাক। তার ছোট কাকা গৌরবাবুর জিমনাস্টিকের আখড়া শুধু 
কলকাতা ও শহরতলিতেই ছিল তা নয়, হাওড়া. হুগলী প্রভৃতি জিলায়ও ছিল। 
গৌরবাবু অনেক কলেজেই জিম্নাষ্টিকের আখড়া খুলেছিলেন। শ্ঠামকাস্ত রায় 
ও গৌরবাবু-_ছু জনেই বাঘের সঙ্গে লড়তেন। শ্ঠামাকান্তর বুকে পাথর ভাঙ্গা 
হ'ত। ভাবতে সার্কাসের জন্মদাতা এবা ছু'জনে। শ্যামাকান্ত বার 
পরবর্তাকালে সন্যাসী হয়ে “সোহং স্বামী নামে পরিচিত হন। এদের 


জাতীয় জাগরণে শরীর-চর্চা ও ঘেল।ধুলা ৪৬৯ 


ছাত্রদের অনেকে সার্কাস পার্টি গড়েছিলেন। তাদের ' মধ্যে প্রফেসর 
মতিলাল বন্থুর সার্কাস পার্টি খুব বিখ্যাত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ খুব খুশী 
হয়ে উত্সাহ দেবার জন্য উদ্দীপনাব্যগ্জক ভাষায় বলেছিলেন “মতি দেখিস 
দিয়েছে, বাঙ্গালীর দৈহিক বল কি করতে পাবে ।” 

“অগ্নিযুগ' গ্রন্থে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, “১৯০২ খ্রষ্টাব্ব থেকে ১৯০৪ 
অবধি সমগ্র বাংলায় শক্তি চর্চার এক বহুমুখী আন্দোপন বগ গেষেছে।” 

বিদেশী শাসনের নান ঘাত-প্রতিঘাতেও এ দেশের মননশীল নেতৃবুনদের 
প্রচেষ্টায় ৮[176 (010010 3611221691)95 0661 01760. 1010 2, 1001092 
01861 71* 


* এই নিবন্ধটি উনবিংশ শতকের শরীর-চর্চা ও খেলাধুলা ও তৎসংশ্লিষ্ট 
বিষক্গের পরিরেখ (০410৩) মাত্র, পূর্ণ ইতিহাস নয়। 


বাংলার উনবিংশ শতক ৪ ধর্ম-জিজাগা 


ড. দেবীপদ্দ ভট্টাচার্য 


উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইহলোক চিন্তা, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের 
পুনরাবিষ্ষার, পাশ্চাত্ত্য বিছ্যার্জনে আগ্রহ, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাস 
দেখা দিয়েছিল। এই শতকে ধর্মচিন্তা তথা ধর্মান্দোলনের আলোচনা 
করতে গেলে প্রথমেই রামমোহনের কথা ম্মরণ হয়। রামমোহন রায় 
€১৭২-১৮৩৩) প্রাচ্য বিদ্যা ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, তার 
মনে তরুণ বয়সেই তৎকালীন বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রূপের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জেগেছিল। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় ধর্মের বিরুদ্ধে 
তীব্র সমালোচনা! করেছেন। তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের মূল সত্যকে স্বীকার 
করেছেন কিন্তু তার ত্রিত্ববাদ গ্রহণ কর। তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি ষে 
পাচখানি উপনিষদের বাংল। ভাষান্তর করেছিলেন তার পিছনে তার ধর্ম-চিস্তার 
ত্বাতত্ত্রই লক্ষিত হয়। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, গ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম 
নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ণ করেছিলেন; নানক, কবীর সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস 
ছিলেন। ন্ুফী মরমিযাবাদের প্রতিও তার অন্গরাগ লক্ষ করা যায়। 
তুলনামূলক ধর্ম-চিস্তার ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতবর্ষে প্রথম জিজ্ঞান্থ রামমোহন । 
বামমোহনের ধর্ম-চিস্তায় বেদান্তের ন্যায় তন্থও উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকারী । 
তারু জ্ঞানমাগর্ণ ধর্মে ভক্তির ভূমিকা মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে আহত । 

বামমোহনের কলকাতায় বসবাস ( ১৮১৫ ) থেকে বিলাত যাত্রা! (১৮৩০) 
পর্যস্ত পনের বছরে রামমোহনকে বহু বিচার-বিতর্ক করতে হয়েছে, বৈষ্বদের 
সঙ্গে, শ্রীষ্টানদের সঙ্গে, কার সঙ্গে নয়! তিনি ঠিক কোনো ধর্মান্দোলন 
চালনা! করতে চাননি । তার 71856-19০৫এ (১৮৩০) বা অর্পণ-নামায় 
উপাসনার কথ। আছে কিন্ত প্রচাবের কোন উল্লেখ নেই। ১৮২৮ সালে 
তিনি যে ব্রহ্ম সভা? স্থাপন করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য উদার ও সর্বজনীন, 
তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কোনো চিহ নেই। লোকহিতের ধারণাটি 
প্রকৃত পক্ষে উনবিংশ শতকীষ, রামমোহন উপনিষদগুলির যে ভাষাস্তর 
করেছিলেন তার পিছনে ছিল তার ঘোষিত “লোকশ্রেয়ঃ” চেতন] । 


ংলার উনবিংশ শতক ও ধর্ম-জিজ্ঞাস। ৪৬৩ 


তার ধর্মান্দোলন তাঁর জীবৎকালে অবশ্য কলকাতা! শহরের স্বল্প সংখ্যক 
উচ্চব্গে্র সত্রান্ত ধনী ও হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল এবং তাদ্দের অনেকেই যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ব্র্ধ সভা"য় বন্ধুত্বের 
ধাতিরে আসা-যাওয়া করলেও নিজেদের পারিবারিক পুজা-অর্চনা পরিত্যাগ 
করেন নি। কিম্বা রাজনারায়ণ বন্থর পিতা নন্দকিশোর বস্থ রামমোহনের 
শিষ্ক হলেও প্রচলিত “লৌকিকাচার” লঙ্ঘন করা সঙ্গত মনে*করতেন না। 
রামমোহন নিজে অব্রান্ষণ শ্রোতার সম্মূখে বেদ পাঠ নিষেধ করেছিলেন। 
এ তথ্যও মনে রাখ। দরকাব। 

রামমোহনের মৃত্তিপূজাবিরোধী জ্ঞানমা্গী একেশ্বরবাদী ধর্ম-চি্তা 
সাধারণ বাঙালীর মধ্যে প্রবেশ করবার কথা নয়। ভক্তিবাদ ছাড়া 
ধর্মান্দোলন প্রসারিত হয়না, সেজন্য নানক বা ককীর যে পন্থ* তৈরী করতে 
পেরেছিলেন রামমোহনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের 
“সন্ত” কবিদের পক্ষে যা সহজ ও শ্বাভাবিক ছিল উনবিংশ শতকের গোড়ায় 
নতুন শহর কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মশান্ত্রজ্ঞ, ধনী-নাগরিক» বামমোহন ব! 
তার সহচরদের পক্ষে ত| সম্ভব ছিলনা । কাজেই তার পরিকল্পিত ধর্মান্দোলন 
শিকড ছড়াতে পারল না। শিকড় ছড়াবার শক্তি তার মধ্যে ছিলনা । 
যেটুকু আলো তিনি জবালিয়েছিলেন, তার বিদেশ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সেংগ্রদীপ 
শিবাণোম্মুখ হল। 

আর এক ধনী বিলাসী যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ ) তীন্ব 
একুশ বছর বয়মে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রা কালে গঙ্গাতীরের নির্জন সন্ধ্যায় 
বৈরাগ্য ব্যাকুলতা বোধ করলেন। সেই বৈরাগ্যবোধে অন্থুপলব-পূর্ব 
আনন্দ চেতনা জড়িত। পরবর্তাঁ কালে শিবনাথ শান্্রীকে তিনি বলেছিলেন 
যে, এই আনন্দকেই তিনি সার|জীবন খু'ঁজেছেন। এই আনন্দযুক্ত বৈরাগ্যবোধ 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, এর সঙ্গে কোনো ধর্ম বা কোনো সমাজের যোগ নেই। 
সদয়ের শূন্যতা দূব করার জন্য তিনি “মহাভারত', "শরীমস্ভাগবত' পাঠ করেন, 
ব্দেউপনিষৎ অধ্যয়ন করেন (ঈশোপনিষদের প্রথম গ্লোকে তিনি পথ- 
নির্দেশ লাভ করেন) কিন্তু বেদকে অভ্রাস্ত বলে স্বীকার করতে পারেন নি। 
উপনিষদেরও সকল অংশকেও সমর্থন জানাতে পারেন নি, ক্রহ্ধ 
উক্তিমূলক স্তোত্র চয়ন করলেন রামমোহন-স্বীকৃত “মহানির্বাণ তন্ব' থেকে। 


৪৬৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


কিন্ত তিনি মহানিধাণ তন্ত্রের শ্লোকও আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করেন নি) 
তাকেও সংস্কার করে নিজের মতে। করে নিয়েছেন। তার এই দৃষ্টিভজি 
দেকার্তে কথিত “2/00015 01011010175 561? বলতে পারি । দেবেজ্্র- 
নাথের ধর্মাদর্শের ভিত্তি শান্ত্র-প্রামাণ্য দ্বারা সমথিত হলেও মূলতঃ “আত্মপ্রত্যয় 
সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয় ।” 

দেবেন্দ্রনাথ পরে ফিরাসিস মহাস্মা ফেনেলেন রচিত ঈশ্বব স্তোত্রকেও 
ব্রহ্ম বন্দনাব ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। “পূর্বে কেবল কঠোর জ্ঞানামিতেই 
ব্রদ্ধর হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেম-পুগ্পে তীহাব পুজা হইল । 
দ্েবেন্দ্রনাথেব ধর্মাদর্শে স্ফী মতও বিশেষ স্থান পেয়েছিল। শ্রীষ্ট ধর্মতন্বের 
'পাপ'-“ককণা'তবও সম্পূর্ণ অলক্ষিত নয়। কাজেই দ্রেবেন্দ্রনাথের ধর্ম মতে 
নানা স্তরোত এসে মিলিত হয়েছিল, তিনি মোটামুটি একটি সমন্বিত ধর্মাদর্শ 
স্থাপন করতে পেরেছিলেন । রামমোহনের অদ্বৈতবাদকে তিনি স্বীকার 
করতে পারেন নি,তিনি দ্ৈতাদ্বৈতবাদী বললেই ঠিক বলা হয়। তবে 
দেবেন্দ্রনাথ 'যত মৃত তত পথ” এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
্রষ্টান পাদরিদের বিকদ্ধে লড়াই কবেছেন, হিন্দুদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত 
করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। রামমোহন রায়েব তুলনায় তিনি 
ব্রাহ্ম ধর্মকে একটি আন্দোলনের পর্যায়ে তুলতে পেরেছিলেন।৯ বৈষ্ণবদের 
অনুরূপ “মহোৎসব” ও “সংকীর্তন” তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে গ্রহণ করলেন, বামমোহন 
রায়ের সময়ে এ ধরণের ব্যাপার অকল্পনীয় ছিল। 

১৮৫৮ সালে দেবেন্দ্রনাথের অনুগত শিষ্যবূপে বিখ্যাত ধনী দেওয়ান 
বৈষ্ণৰ রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮৮৪) ব্রাহ্ম সমাজে 
প্রবেশ করেন। তিনি পাশ্চান্ত শিক্ষায় শিক্ষিত, খ্রীষ্টান ধর্মতত্বে হুপপ্ডিত। 
দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্তরূপে তিনি ত্রাক্মবিরোধী খ্রীষ্টান পাদরি ভাইসনের সঙ্গে 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তবে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ব্রম্ধানন্দ' 
উপাধি লাভ করলেও দীর্ঘদিন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রইলেন না । কেশবচন্্র 
বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান ও বাইবেল-ভক্ত । নিউম্যান ও থিওভোর পার্কারের 
গ্রন্থের অন্থরাগী। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রসঙ্গে বলেছিলেন তিনি 
খুঁজছেন আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ এবং অক্ষয়কুমার খু'জছেন বাহা বন্তব 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ । দুয়ের মধ্যে ছুশ্ছেগ্য ব্যবধান । 
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তেমনি একই ফরাসের এক কোনে দেবেন্দ্রনাথ পড়েছেন উপনিত্বৎ, অপর 
কোণে কেশবচন্দ্র পড়েছেন বাইবেল । কেশবচন্দ্র বেন্থাম, কতের 00766) 
মতামতের, অর্থাৎ যুক্তিবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি একান্তভাবে 
তক্তিপথের পথিক । সে-পথে খ্রীষ্ট-ভক্তির প্রতি কেশবচন্দ্র সবচেয়ে বেশি 
জোর দিয়েছিলেন। পাঁপবোধ, মার্জনা-ভিক্ষা, করুণালাভ যে দেবেন্দ্রনাথের 
মধ্যে একেবাবেই ছিলনা তা জোব করে বল৷ যায় না। “ব্রাঙ্গ ধর্মের ব্যাখ্যা ন” 
গ্রন্থে তার কিছু পরিচয় বয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বল হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের 
সাধনা 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ হলেও তার মুলভিত্তি উপনিষৎ্। তার সাধনায় 
স্থফী বা খ্রীষ্টান ধর্ম-সাধনার যে ভূমিকাই থাকুক সে সাধনার মুলভিত্তি 
পনিষদ্দিক হিন্দুধর্ম ।২ কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা-6509 0107150 [71019 
8100 /১518+5 (€ মে, ১৮৬৬) গভীর তাৎপর্ধপূর্ণ, কেনন। ১৮৬৬ সালে ১১ 
নভেম্বর কেশবচন্দ্র তার নিজের “সমাজ” গঠন করলেন “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম 
সমাজ।” কেশবচন্দ্র যে একট! জোরালে। ধর্ম-আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন 
তাতে কোনো সন্দেহ নেই । বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম 
প্রচারিত হয ও ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হয় । বহু শিক্ষিত যুবক ব্রান্ম ধর্ম গ্রহণ কবেন, 
হিন্দু সমাজেব রক্ষণশীল গোষ্গাব হাতে হাসিমুখে নির্যাতন সহ্থ কৰেন। 

কেশবচন্র রামমোহন-দেবেজ্্রনাথ থেকে ধর ও সমাজ উভয ক্ষেত্রে নতুন 
পথে যাত্রা কবেন। চেত্ন্তাদেবেব মতো তিনি প্রচার করলেন “যাব আছে 
ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি ভাতবিচার ।” ভক্তিতে মুক্তি--এই ঘোষণায় 
কেশব 1২০8507%, পন্থাকে তুচ্ছ কবে £৭10.কে বডো৷ কবে তুললেন। 
কেশবচন্দ্র ত্বয়ং বৈষ্ৰ বংশের সন্তান, তার সঙ্গে যুক্ত হন শান্তিপুরেব 
অদ্বৈতাচাধের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । কাজেই ভক্তিপথ, জাতিভেদ 
ব্গন, মহোৎসব, সংবীর্তন কেশব্চন্দ্রের পক্ষে গ্রহণ কর স্বাভাবিক । কেশবচন্দর 
সেন তার ধর্মমত ও তর “সমাজ'কে একটি স্বাতন্ত্রাদান করতে চেযেছিলেন। 
ত্রাহ্মধর্ম। ও ব্রাঙ্ষলমাজ' যে অন্য ধর্ম ও সমাজেব মতোই নিজন্ব বৈশিষ্ট্য 
চিহ্নিত এই লক্ষ্য কেশবচন্দ্রের ছিল। দেবেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ছিলেন, তিনি বরাদ্ধ ধর্মকে গুকত হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের 
প্রগতিশীল অংশ বলে মনে কবতেন। কেশবচন্দ্র মনে করলেন ব্রাঙ্ষেরা 
হিন্দু নন” তারা একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম।বলম্বী। কেশবচন্দ্রের অন্থগামীদের 


১] 
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এক অংশ তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৮৭৮ সালে “সাধারণ ব্রা্গ সমাজ' 
গঠন করেন। এই বিচ্ছেদ মূলতঃ কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত আচরণ ও সমাজ 
মূস্কারগত হলেও সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাও প্রচ্ছন্নভাবে এর পিছনে 
ছিল। (দেখা যায় কেশবপন্থীরা ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনের 
বিবোধী ছিলেন, আর এ আন্দোলনে সাঁধাবণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা অগ্রণী 
হয়েছিলেন )। কেশবচন্্র তার ধর্ম সাধনায় নতুন পথের ইঙ্গিত দ্রিলেন ১৮৮০ 
সালে জান্ুযাকী মাসে "নববিধান সমাজ [10185 ০৬ [01990118610 
গঠন করে। সর্বধর্ষ সম্পর্কে উদারতা, সর্বধর্ষ সমব্যের প্রয়াস এই প্রথম দেখা 
গেল। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন £ 
হিন্দৃস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রদ্ধ হইলেন, 
বেদান্তের সঙজে এখন বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোবাণ, 
ললিত বিস্তর প্রভৃতি সমূদায় ধর্মশান্ত্র মিলিল। 
নববিধানেব বেদের অন্ত নাই, কেননা “সত্য”ই ইনার 
বেদ। ইনি দেশকালে বদ্ধ নহেন, সমুদ্রাঘ বিধানের 
সঙ্গে সংযুক্ত ৩ 
ননবিধান'_ প্রবর্তনের পূর্বে, ধারণ ব্রাঙ্ম সমাজ? প্রতিষ্ঠাব পূর্বে ১৮৭৫ 
সালে কেখবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেব সংস্পর্শে আসেন। তব মৃত্যুকীল 
( ১৮৮৪ ) পধন্তু এই সংযোগ অব্যাহত ছিল । অনেকে মনে করেন কেশব্চন্দেব 
ধর্ম সাধনায় "মাতৃভাব” এসেছিল শ্রীরামরুষ্জের প্রভাবে । কেশবচন্দ্র নিজে 
বলেছেন_- 
“কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরম্বতী, কখনে। মহাদের, 
কখনে। জগদ্ধাত্রী--এই নানাভাবে কখনো! একনামে 
কখনো অন্য নমে হবিকে নিত্য নবীন বেশে 
দেখিব ।” 
এই ধরণের উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই প্রভাবজাত। 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্রের ধর্মান্দোলন বাংলা দেশের 
ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী অধ্যায় । 
অবশ্য ধর্মান্দৌলনের দিক থেকে বিজয়কফণ গোস্বামীর নামও বিশেষ ভাবে 
(১৮৪১-৯৯) উল্লেখযোগ্য । তিনি অদ্বৈতাচার্ষের বংশধর, তরুণ বয়সে প্রথমে 
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বেদাস্ত, পে ডাক্তারি পড়তে এসে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্পর্শে আসেন, দেবেক্জ 
নাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার ফলে উপবীত ছি'ড়ে ফেলে কেশবচন্ত্র 
সেন ও শিবনাথ শাস্ত্ীবর সহঘোগী হন। ব্রাঙ্গ ধর্মের আদর্শকে সাধারণ 
মাছুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি । মহষি দেবেন্দ্রনাথেব সঙ্গে 
কেশবাম্ুবাগীদের সংঘাতের সময় তিনি কেশবচন্দ্রের পক্ষে থাকেন, কিন্তু 
কেশবচন্দ্রের শ্রীষ্টধর্মান্থুরক্তির বাভাবাড়ি তিনি পছন্দ করেন নি। ১৮৭৮ 
খরীষ্টাবধে “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ গঠিত হলে তিনি উক্ত সমাজের অন্তভূ্ত হন। 
কিন্তু “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'ও তাকে ধরে রাখতে পাবেনি। বিজয়রুষণ 
তার ধর্মপিপাস। ও তাব নিবারণ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে তিনি কর্তাভজা, 
অঘোবপন্থী, কাপালিক, শাক্ত, টবঞ্ব, দববেশ-ফকির, বৌদ্ধ ভিক্ষু সকলের 
কাছেই গিয়েছেন, কিন্তু কোনোখানে তিনি চিত্তের শান্তি পান নি। তিনি 
গুরু ত্র্ানন্দ পরমহংসেব প্রদ্শিত যোগ-সাধনাতে সেই কাম্য শান্তি 
পেয়েছিলেন । শ্রীবামরুষ্চ পরমহংসদেবের সাম্লিধ্-কুপা বিজয়কুষ লাভ 
করেছিলেন । বিজয়কৃষ্জ কোনে! সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন না, 
তিনি জানিয়েছিলেন “বুদ্ধ, ফীশ্তত্রষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ধুব, 
প্রহলাদ, নাবদ, জনক প্রভৃতি মহাত্রাগণ আমাদের ভক্তিব পাত্র | উপাসনাকালে 
ঈশ্বরের মধ্যে তাহাদিগকে দেখা যায়| (১৮৮৬) 

পূর্বেই বলা হয়েছে যুক্তিনির্ভরতার চেয়ে ভক্তিনির্ভবতা এ যুগে বডে। হয়ে 
দেখা দিয়েছিল । কেশবচন্ত্র, শ্রীরামরুষ, বিজয়কু্ ও তার শিষ্য কুলদানন্দ 
্শ্বচারী সকলের প্রসঙ্গেই এ কথা সত্য । অদ্বৈতৈর বংশধব বিজয়ন্কষ্ঃ গৌর- 
নিতাইয়ের ভক্তি-আন্দোলনকে উনবিংশ শতকে নতুন বেগ দান কবলেন। 
'সাধারণ ব্রা্ম মাজএর নেতা ও কমর্দের অধিকাংশই পরবন্তিকালে নব্য- 
বৈষ্ণব (টব ৩০-৬৪%1919) ধর্মান্দৌলনে যুক্ত হন। 

ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মান্দোলন যখন উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে প্রবল প্রভাব 
বিস্তাররত তখন নব্য-হিন্দু (ব2০-71708) আন্দোলন অনিবার্য ভাবে দেখা 
দিল। একে হিন্দু-পুনবত্যুত্খান বা চ108-6%1%21157) বলা হয়। এই 
কাল-পর্বে বিচারপতি উডভরফ (১৮৬৫-১৯৩৬) ও তাঁব তান্বিক গুরু শিবচন্ত্র 
বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩) তন্ত্শান্ত্রের পুনরুদ্ধাবে ব্রতী হন এবং হিন্দু সমাজ 
এই প্রচেষ্টায় আনন্দ প্রকাশ করেন। ১৮৭৯ সালের শুরুতে কর্ণেল অলকট 


৪৬৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


(১৮৩২-১৯০৭) ও মাদাম ব্লাভাটস্কি (১৮২১-৯১) ভারতে আসেন ও থিয়সফিষ্ট 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। সেই আন্দোলন ছড়ি পড়ে আযানি বেশাস্তের 
প্রচেষ্টায় । বারাণসী থেকে পণ্ডিত শশধর ভর্বচুড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮) 
কলকাতায় আসেন ত্রাঙ্গ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মকে জোরদার করতে। 
এই স্থত্রে গীতার্থ সান্দীপনী” রচয়িতা পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (১৮৫ ১-১৯*২) 
নামও উল্লেখযোগ্য । সর্বোপরি শ্রীরামকুষ্-বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মকে নতুন 
ভাবে, চিন্তায় ও কার্ধে রূপ দেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান সহযোগী, পরবর্তী 
কালে খষি' ব্াজনারায়ণ নামে পরিচিত, বাজনারায়ণ বস্থু ১৮৭২ সালে 
হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পাঠ ও প্রকাশ করেন। (শ্মরণীয় যে এই সময়ে 
কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন 'ত্রাহ্ম হিন্দুর অন্তভূ'ক্ত নয় )। শশধর তর্বচুড়ামণির 
বক্তৃতা সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর একাংশকে বিশেষ ভাবে আকৃ্ করেছিল । 
চন্দ্রনাথ বন্থর নায় বঙ্কিম-সহচরও শশধরের অনুগামী হয়েছিলেন। বক্ধিমচন্দুও 
প্রথম দিকে শশধবের প্রতি অন্থরাগী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শশধরকে 
বর্জন করেন» বঙ্কিমচন্দ্র বিচারশূন্য ভক্তিবাদ, সংসারব্চ্যিত অধ্যাত্ম-সাধনা ব 
পাপবোধ, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার 
বা গৌরব-বর্ধনের জন্ত তিনি কোনো আন্দোলন করেন নি। তিনি মননশীল 
মান্থ, 'তাই প্রধানতঃ গীতাকে ভিত্তি করে হিন্দুধর্যকে নিজন্ব দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা ও 
বিচার কবেছেন। বঙ্িমচন্ত্র ব্রাহ্ম ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম এই দুয়েক বিকদ্ধে তার 
যুক্তিসিদ্ধ হিন্দু ধর্মকে উপস্থাপিত করেন । ব্রাহ্ম ধর্ম ও খ্রীট ধর্মের প্রবল প্রভাবের 
বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে হিন্দু ধর্মকে দাড় করালেন তার সঙ্গে অবশ্য তৎকালে 
প্রথাগত প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই__- 
প্র্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম নামে নিদিষ্ট হইয়াছে । 
যন্দারা প্রাণিগণের বক্ষা' হম তাহাই ধর্ম” -_এই হইল কৃষক 
ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ । কথাটায় এখনকাবু [61591 91961)061, 
73600190, 74111, ইতি" সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকারে অয 
করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন এ যে ঘোরতর 
হিতবাদ-বড় 0011021180, রকম বটে,, কিন্তু আমি গ্রন্থাত্তবে 
বুঝাইয়াছি যে ধর্মতত্ব হিতবাদ হইতে বিষুক্ত করা যায় না। 
***সন্কীর্ণ গ্রীষ্ধর্মের মজে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু থে 


বাংলার উনবিংশ শতক ও ধর্ম-জিজ্ঞাসা ৪৬৯ - 


হিন্দুধর্ম বলে যে ঈশ্বর সর্বভৃতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত 
ংশ। এই কৃষ্ণ বাক্যই যথার্থ লক্ষণ। 
এই আলোচনার শেষে বন্ষিম আবে! লিখেছেন-- 
আমরা মহতী কষ্ণকথিত! নীতি পরিত্যাগ করিয়া তিথিতৰ, 
মলমাসতত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্বের কচকচিতে মন্ত্রমু্ধ। আমাদের 
জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্‌ জাতি অধংঃপাতে যাইবে) 


বঙ্িমচন্ত্র তাঁর যুগে ও পরবতিকালে ঠিস্তার দ্রিক থেকে বরণীয় হয়ে 
আছেন। হিন্দু ধর্মকে তিনি গৌরবের আসনে বসাতে পেরেছিলেন শিক্ষিত 
বাঙালীর কাছে। তা! ছাড়া জাতিগব্শ বঙ্কিমের চিন্তায় ধর্ম ও ম্বাদেশিকতা 
মিলে যাওয়ায় খবদেশ ও স্বধর্ম শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সমান শ্রদ্ধা লাভ 
করেছে। শ্বদেশ-আন্দোলনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের বাণী সব চেয়ে 
বেশি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। বে মনে রাখা ভালো যে বঙ্গিমচন্দ্ 
হিন্দু ধর্মের প্রচারক, বা আন্দোলনের নেতা ছিলেন না। সেদিক থেকে 
সব চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শ্রীরামরুষ্ণ পরমহংস ( ১৮৩৬-১৮৮৬ )। 
তিনি কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্ত। তার সহজ সরল ভক্তি-বিশ্বাস, 
গৌডামিহীন জীবনচর্যা, উদার ধর্মমত, জনজীবনের উপমা-উপাখ্যানযুক্ত 
ধর্মোপদেশ দ্বারা নানাবর্ণের বন যাহ্থষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তিনি । কেশবচন্দ্র 
সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলীল সরকার প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি তার 
অনুরাগী ছিলেন। পরমহংসদেব ত্রাঙ্ম সমাজে যেতেন, কেশবের সঙ্গে 
১৮৭৫ সাল থেকে তীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ন । তিনি কবি-সাধক রামপ্রসাদের মতো! 
নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকাব ভবতাবিণী উভ্যকে মিলিয়ে নেন, তবে ব্রাহ্মদের 
পাপতৰ তার সমর্থন পায়নি। যীশুর চরণে তিনি কোটি কোটি প্রণাম 
জানান, তাকে ঈশ্বরের অবতার বপে স্বীকার করেন। কিন্তু তার জন্ 
তাকে কিছুই ছাড়তে হয় না। পরমহংসদেব যুক্তিবাদী শান্ত্রজ্ঞদের নিন্দা 
করেছেন, তারও মূল কথা, ভক্তিবাদ, সংশয়হীন একান্তিক ভক্তি । যুক্তিবাদী 
নবেন্দ্রনাথ দত্ত ( ১৮৬৩-১৯*২ ) রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ” উপন্তাসের শচীশের 
তো অন্তরের তাগিদে ভক্তিবাদী রামরুষ্কে গুরু রূপে বরণ করেন। 
শরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মান্দোলনকে বেগ, শক্তি ও মর্যাদা দান করেন-- 
যে শক্তিতে মার্গারেট নোবল হন “নিবেদিতা” এবং বম রল" শ্রীরামকৃষঃ 


9৭৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


বিবেকানন্দ সম্পর্কে রচনা করেন ছুখানি মুল্যবান গ্রস্থ। পরমহংসদেব 
নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা। দিয়েছিলেন “শিব জ্ঞানে জীব সেবা” । তার ধর্মচিন্তা ও 
সাধনায় এইটি খুব বড়ো কথা। বিবেকানন্দ বেদাস্তকে ছড়িয়ে দিয়েছেন 
দীনতম মানুষের কল্যাণে। 'ভজন-পূজন সাধন আরাধনা”র চেয়ে তিনি 
নরসেবাকেই উচ্চে স্থান দিয়েছেন, এমন কথাও বলেছেন, যে ঈশ্বর মানুষকে 
ইহলোকে এক মুষ্টি অল্প দিতে পারেন না, তিনি মানুষকে ন্বর্গে অনন্ত 
শান্তি দান করবেন--এ তিনি বিশ্বাম করেন না । পরবত্তিকালে মহাত্মা গান্ধী 
বলেছেন-_“000 1717156]16 00688 1701 %6110016 00 ০0170 709609176 0116 
1)010979 109 950610£11) 019 00108 ০01 100০90.৮ এ কথা তো। বিবেকানন্দেরই 
কথার প্রতিধ্বনি । 

উনবিংশ শতকে রামমোহন থেকে শ্রীরামকুষ্ণ সবাই পথের সন্ধান করে 
ফিরেছেন । রামমোহন প্রচলিত সব ধর্মের ও ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান নিয়েছিলেন, 
শেষে এসে পৌছেছিলেন নিজস্ব ব্রাঙ্গ ধর্মে । দেবেন্দ্রনাথ, কেশবদন্দর, বিজয়কৃষ্ণ, 
নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলেরুই মধ্যে চলেছে পথ-সন্ধান। 





১ দেবেন্দ্রনাথ দ্বাবকানাথ ঠাকুরের ছেলে, তিনি তার ধর্মপ্রচারের জন্য 
প্রথম দিকে তার “শেণী”র (০1899) নদীয়ার মহারাজ! ও বর্ধমানের মহারাজাকে 
আশ্রয় করলেন। উভয়েই কিছুকাল উপর-উপর থেকে ফিরে গেলেন নিজেদের 
কৌলিক ধর্মে। দেবেন্দ্রনাথ প্প্রজা"দেব কাছে যেতে পাবেন নি, গিয়েছিলেন 
“রাজা'দের কাছে-_-এ তথ্য বিশ্বৃত ভওয়া চলেনা । 

২ “তরুণ ব্রাহ্মসমাঁজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভূলিয়াছিল, 
যতখন ধর্মের স্বদেশীয় বপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়। জ্ঞান করিত-_যখন 
মে মনে করিয়াছিল, বিদ্রেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবাঁয় শাখায় ফলাইয়া 
তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থ ভাবে ওঁদার্ধ রক্ষা হয়-_তখন পিতৃদেব 
সার্বভৌমক ধর্মের স্বদ্দেশীয় প্ররুতিকে একটা বিষিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে 
বিসর্জন দিতে অন্বীকাব করিলেন। ইহাতে তাহার অনুবততী অসামান্য 
প্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেঞজন্বী যুবকের সহিত তাহার বিচ্ছেদ 
'ঘটিল।” _-রবীন্দ্রনাথ 

৩ দেবেন্দ্রনাথ এই ধরণের সমগ্গয়বাদের বিরোধী" “তিনি [কেশব ] 
'ভারতবর্ষের ত্রদ্ষবাদিদিগের সঙ্গে প্যালেস্তাইন ও আবববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের 
সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন_ইহা অতি কষ্ট্রকল্পনা ।”_-পত্রাবলী, 
প্রত*পচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র। 

৪ কৃষ্ণ চরিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


নারী জাগুতি 
ড. মিনতি মিত্র 


আজ আমরা যা হয়েছি, তথা আমাদের দেশ ও সমাজ সংসারের 
যে রূপ তা পুকষ এবং নারী উভযেব মিলিত সাধনার ফল। অতএব পুরুষের 
কাজ বা নারীর কাজ বলে কোন প্রনৈষ্টাকে অভিহিত করার চলতি রেওয়াজ 
যথার্থ কি না তা আমাদের বিচশষ করে ভেবে দ্রেখা দরকার । তবু এ কথ! 
ঠিক যে, সকলে যেমন সমান আগ্রহ বা দক্ষতাব সঙ্গে সব কাজ করতে পাবেন 
না, তেমনি নারী পুরুষের ক্ষেত্রেও আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা ইত্যাদির তারতম্য 
ঘটা স্বাভাবিক, এবং ঘটেও। 

আর একটা কথ|। স্ষ্টির পূর্বেকার দীর্ঘ পরিচর্যা কথা নিষে আমর! 
বড় বেশি মাথা ঘামাই না! ন্যায় অন্যায়ের কথ! বলছি না। শুধুমাত্র যেটা! 
ঘটে তার প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ কবতে চাইছি। ফলটা কি হয? নেপথ্যলোকে 
থেকে যারা তিল তিল কবে সাখশাব উপচার বুগিয়ে সাফল্যেব তিলোত্তমা 
কারে! হাতে তুলে দেন--সে নেপথ্য ধণ কদাচিত স্বীকৃত হয়। অন্য ব্যাপাবে 
যাই হোঁক, স্বাধীনত! আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ কথা অবশ্য ম্বীকার্য |. তাই যে 
বচিত হলেও যথার্থ ইতিহাস পাওয়া স্ুসাধ্য নয । 

ভারতের স্বাধীনতাব সাধনাব ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ ভেদ করতে আমার কুগ্ঠান্ 
শেষ নেই । বু বিশেষ করে মহিলা সমাজের অবদান নিয়ে ছু' একটি মাত 
কথা লিখতে ব্রতী হযেছি। এ প্রচেষ্টা একান্তই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। কেনন। 
প্রকরণের অস্থবিধা ছাডা পূর্ণাঙ্গ তথ্যও সহজ লভা নয়। লিখবার সুযোগও 
সীমাবদ্ধ । উনিশ শতকের মধ্যে আলোচনা মীমিত বলে আবও অস্থবিধ1। 

“লিখতে পড়তে জানা'র শিক্ষার প্রতি আমাদের দেশে প্রাচীনকালে 
গুরুত্ব দেওয়া হতো! বলে মনে হয় না। কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষিত মন গড়ে 
তরী পুরুষ প্রত্যেককে কাজের মান্ষ করে তোলার আয়োজন ছিল আমাদের 
ধর্মকর্ম তথা জীবন যাপনের পদ্ধতির মধ্যেই । তাব মূল স্তরোতটি ছিল 
আধ্যাত্মিকতার । বাইবের তথাকথিত কাঠিন্যের অন্তরালে আধ্যাত্মিতকাঁব 
ফন্তধারা প্রবহমান ছিল । গান্ধীজি এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন “ভারতীস্ 
সংস্কৃতি।” এখানে নারী পুরুষের কোন ভেদ ছিল না। একে অপবের 


৪৭২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


পরিপূরক । আমাজিক ও ধম্বয় বু আচার-আচরণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
যৌথভাবে পালনীয়। এটা অবশই তাৎপর্যপূর্ণ তা স্বীকার করতেই হবে। 
আমাদের এই সংস্কৃতির প্রকাশ কখন থেকে রুদ্ধ হতে আরস্ত হয় তা ঠিক 
করে নির্ধারিত হয় নি। তবে একদিকে লুনকারী মুলমানের শক্তি ও 
পরবত্র্ণকালের ভোগপ্রমত্ত নবাবদের সুন্দরী নারীদেহের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত 
আসক্তির ফলে সুন্দর দেহধাবী অভিজাত নারীসমাজকে গৃহাভ্যন্তরে চলে 
যেতে হয়েছিল। মুসলমান রাজত্বকালে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে নবাবী 
কালচারের পুসার ঘটেছিল। এই কালচার বা! সংস্কৃতির ফল শ্রমবিমুখীন 
বিলাসপ্রমত্ত জীবন। শ্রমকর্ষহীন জীবনে বৈচিত্র্য আনবার অবলম্বন ছিল 
নেশা ও নারী; শিকার ও চক্রান্ত রচনা । এর ফলে হিন্দু-মুলমান বা নাৰী- 
পুরুষ সকলেব দেহে পচনক্রিষা! সুরু হয়। আব তার পরিনতিতে একদল 
ইংরেজ বণিক এ দেশে ব্যবসা করতে এসে আমাদের ইহ জীবনের হর্তাকর্তা- 
বিধাত। হয়ে দাড়ালো । 

এদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘকাল আমাদের সংগ্রাম করতে 
হয়েছে। সে ইতিহাস মোটামুটি আমাদের জানা । এ কাজে বিপুল সংখ্যক 
পুকষের সঙ্গে বিস্তব নারী অংশ নেন। ভাবতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে মহাত্ম। 
গান্ধীর অক্ুদয়ের পর স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের অংশ গ্রহণ সহজতব 
হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও উনিশ শতকের শেষভাগে বোমা বন্দুকের 
তথা গুপ্ত আন্দোলনের যুগেও বহু নারী এনে দাডিয়েছিলেন পুকষের পাশে। 
সেই বিপুল সংখ্যক নারীব যে ক'ছন মহিয়সী মহিলা ভাগাক্রমে পাদগীঠের 
আলোতে এসে পডেছেন তাদের সংখ্যা বেশি নয। কিন্তু তার! প্রতিনিধি- 
স্কানীর় বলে স্বাধীনত। সংগ্রামের ইতিহাসে তাদের অবদান বিশেষ একটি 
গুরুদেব অধিকারী । এইতিহাস নানা জনে রচনা করতে যত্ব নিয়েছেন । 
সে প্রযত্ব এখনও অব্যাহত আছে। যারা এ বিষয়ে জনমানসের শ্রদ্ধিত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে সদ্য পরলোকগত স্বনামধন্য যোগেশচন্দ্র বাগল 
অন্যতম । তিনি যে তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন বস্তুত তাই অনুসরণ কবে 
আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন ববরতে প্রয়াসী হয়েছি ।., 

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা আসে দেশাম্বোধ থেকে । পরাধীন" দেশে 
দেশাজ্মবোধও হ্বাদীনতা সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দেশাত্মবেধের সমকালীন 


নারী জাগৃতি ৪৭৩ 


ধারণার উন্মেষ ঘটে মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের মধ্যভাগে । এই যুগটাকে 
আমর! নব জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করেছি। শ্বদেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়- 
গুলি আমর। নতুন এক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি । পরশাসনের প্রতি যেমন, তেমনি 
সমাজ-অভ্যন্তরের নানা অনাচার ও অবিচারের প্রতিও আমাদের ঘঘ্ৃণ! প্রকটিত 
হয়ে ওঠে । এই যুগের নারী সমাজের মানসিকতা পুকষদের চেয়ে ভিন্নতর 
ছিল ন। পার্থক্য যা কিছু তা এ প্রকাশের ক্ষেত্রে। এই যুগে সাহিত্য 
সাধনায় নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করেই। এই 
স্াত্রে স্বদেশঙ্জননীর চিন্ময় সত্তা তাদের রচনাষ মূর্ত হযে ওঠে। তাই তার 
কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 
স্র্ণকুমাবী দেবী সে যুগের সাহিত্যসাস্রাঙ্জী বলে অভিহিত ছিলেন। 

তাঁর বচনায পাই £ 

সাক্ষী তুমি মহাশৃন্য, না৷ লব বিদেশী পণা, 

ঘুচাব মায়ের দৈন্য ; কবিলাম এ শপথ । 

পরিছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্যা ধন্যা আজ, 

মায়ের দরীনতা লাজ হবে দূর পবাহত । 
স্ব্ণকুমাবীর দেশাজ্সমবোধ সাহিত্য সাধনা অক্তিক্রম করে নানা কর্মেও রূপ 
পরিগ্রহ করে । সধী-সমিতি, বিধবা শ্রম, শিল্পাম ইত্যাকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
আজকের বাজনৈতিক পরিভাষায় ফ্রাটার্ণাল অরগানিজেশন বলা যেতে পারে । 
কন্তা সবল দেবীর মধ্যে স্বর্ণকুমারীর ধ্যানধারণাদি যেন পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। 
'সরলাদেবী সবাসাচীর ন্যায় একহাতে সাহিত্য সাধনা করেছেন, অন্য হাতে 
বাজনৈতিক বঙ্গমঞ্চে লড়েছেন। তার সাহিত্য কর্ম9 দেশাজ্মবোধেব অগ্নি 
প্রজলিত করেছিল। তার লেখার বিষয়বস্থ ও ভাষা সবই যেন আগুন 
ছডাতো। এবলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল” জাতীষ বচনারাজি সে দিন আগুন 
জেলে দিয়েছিল শত শত যুবজনচিন্তে। যার ফলে সরলা দেবীর সহাযতায় 
গড়ে ওঠে পাড়ায় পাড়ায় ব্যায়ামচর্চার কেন্ত্র। এই সব কেন্দ্র থেকে 
দেশমাতৃকা পেয়েছেন পুলিন দাসদের ন্যায় বীর বিপ্লবী সন্তানদের | 

উনিশ শতকের আয়োজন ফলপ্রস্থ হয়ে ওঠে বিশ শতকের গোড়াকাৰ 

নানা ঘটনার মধ্যে। এই সময় আমাদের জাতীয় জীবনে বহু বড় বড় ঘটনা 
ঘটেছে। তাই অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা সাময়িক ঘটনার প্রতি আমাদের মনোযোগ 


৪৭৪ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


পদ্ডে না। কিন্তু যখন নারীর অবদান পৃথক করে দেখবার প্রয়োজন হয় 
তখন এই সময়কার ঘটনাও আমাদের চোখে খুব বড় হয়ে ওঠে। 

অবন্ধন ও বঙ্গলক্্মীর ব্রত কথা । এর উদগাতা যারাই হোন, যে নিষ্ঠার 
সঙ্গে দেশব্যাপী এই অবন্ধন ব্রত ও বঙ্গলক্্ীর ব্রতকথ! উদ্যাপিত হয়েছিল 
নারী সমাজের সক্রিয় ও বাধিক সহযোগিতা ছাড়া কি কখনও সম্ভব হতো? 

আর একজন, ভগিনী নিবেদিতা । তিনি বিদেশিনী হলেও আমাদের 
রক্তের সঙ্গে মিশে আছেন। আমাদের ভাল-মন্দ যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখলেন তিনি। ভারতবর্ষের নারীর মর্ধাদ৷ সম্পর্কে নতুন একটা অদ্ধাযুক্ত 
মানসিকতাও তিনি স্থষ্টি করেন। জাতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রয়োজনীয়তাবোধ জাগ্রত করতেও নিবেদিতার অবদান অনস্বীকার্য । 
বিবেকানন্দ ছাড়া অপব যে ভাবরতবাসী নিবেদিতাকে প্রভাবিত করেছিলেন 
তিনিও নারী, শ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেবের লীলাসঙ্গিনী জননী সারদাদেখী। 
আব এক ভগ্নী সাথাওয়াৎ। এই মুমলীম নাবীর অতুলণীয় দেশাত্মুবোধ 
এবং নারীশিক্ষা প্রচারকর্ম যথার্থ প্রচাবের অভাবে স্ব্পজ্ঞাত। তাঁকে 
বাদ দিয়ে এ শতাব্দীর দেশাম্মবোধ সম্পিত কোন রচনা শেষ হতে পাবে ন1। 

এ আলোচনা প্রস্তাবনা মাত্র। মিশনারী মহিলাদের এর আওতা 
আনা হয় নি। যোগেশচন্দ্রের 'জাতীয আন্দোলনে বজনারী” নামক পুস্থকে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের প্রথম আবিভাঁব থেকে তার বিবর্তনের 
ধারাবাহিক ইতিহাস শূত্রাকাবে বিধৃত হযেছে। অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকগণ এই ক্ষুপ্র 
পুস্তকখানিতে বিস্তর তথ্য পাবেন। 

খ্যাতনাম! এতিহাসিক ম্বর্গত ডক্টব যছুনাথ সরকার যোৌগেশচন্দের 
সব 0105 12000০80101. 10 1585(611। [11012 গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থ উ 
বলেছেন 
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উনিশ শতকের দেশাতবোধের; তথা-_ম্বাধীনত! আন্দোলনের ইতিহাস, তা 
নারীর হোক বা! পুরুষেরই হোক, যথার্থ ভাব জানতে হলে যোগেশচন্দ্রের 
রচনার মুকুরেই আমাদের জানতে হবে। 


নবজ্ঞাগরণের প্রস্ষটনে সতা-সমিতি 
ড. মলার ঘোষ 


উনবিংশ শতক বাংলার নব জাগরণের যুগ । এই শতকের প্রথম পাদের 
শেষভাগে এই নব জাগরণের স্কুরণ, ১৮৬০ পর্ধস্ত গঠন-পর্ব এবং তারপর এর 
বিকাশ। নব জাগরণের প্রথম দ্িকটাকে, অর্থাৎ ১৮৬০ পর্যন্ত কালসীমাকে 
আমরা! [12516101) 7571094- যুগ পরি বর্তনকাল আখ্যা! দিতে পারি। বাংলার 
সৌভাগ্যক্রমে এই যুগ পরিবর্তনকালে বহু সংখ্যক মহাক্ষমতাশালী লোক 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি না করতে পারলেও এর 
উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন, আর তার। দেশে যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
জ্যোতি, ধর্মজ্যোতি প্রকাশ হয়, যাতে দেশের কুসংস্কার, মূঢতা, মোহাচ্ছন্নতা, 
অন্ধবিশ্বাম দূরীভূত হয়, যাতে সমাজ-জীবন স্বচ্ছ দৃষ্টসম্পন্ন হতে পারে» কুকচি 
ও অশোভনতা। অপন্থত হয়, যাতে সমাজ নূতন পথে নিবিবাদে চলতে পাবে 
এবং ম্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাই-ই করে গেছেন। এই কাজগুলি গুরুতর 
নিঃসন্দেহ এবং সর্বপ্রকার গুকত্বপূর্ণ কার্ধে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। 
পরিবর্তনযুগে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হলেও লেখাপড়ার চর্চা বহুল 
পরিমানে বেডে যায়। বাংলা ও ইংরেজি_এই উভয় ভাষায় লেখাপড়া 
আরুস্ত হয়। যে সকল মহাত্মা এই সময় আমাদের দেশের মুখ উজ্জল 
করেছিলেন তাদের মধ্যে জন কয়েকের নাম না করলেই নয়। তাদের নাম 
করতে সকল বাঙ্গালীরই হৃদয় রুতজ্ঞতা বসে আর্দ্র হওয়া উচিত। এদের 
মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম মহাত্ব। রাজ! বামমোহন রায় । ইনি ব্রাহ্ম সমাজের 
প্রথম স্বাপনকর্তা, ইনি সর্বপ্রথম সমাজ-সংস্কবারক, এর বিদ্যা অগাধ, এর 
মতো দেশহিতৈষী তৎকালে আর কেউ ছিল না। সমাজ যে ভাঙ্গতে 
বসেছে তিনি তা বুঝেছিলেন, সমাজ যে পথে যাবে তাও বুঝেভিলেন এবং 
সমাজকে সর্বপ্রযত্বে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্য বাংল। গছ্যের একজন শিক্ষাপ্ুরু এবং ত্রান্মধর্মের ঘোরতর বিরোধী, 
হিন্দু মমাজের মহামান্য ব্যক্তি, তখনকার একটি প্রধান বাংল! সংবাদপত্রের 


৪৭৬ উনবিংশ শতকের বাংলার ঝথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গগ্ভ-পন্ধ সাহিত্যের রচগ্মিতা, তৎকালীন 
সব্বপ্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদক। অল্পবয়স্ক বিদ্বান বুদ্ধিমান সৎচরিত্র 
যুবকদের লেখক বা কবি হতে সাহাধ্য কৰেছেন তিনি । এরূপ অপর অনেকের 
কথা বাদ দিলেও, মনে রাখা দরকার দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, 
দ্বারকানাধ বিদ্যাভৃষণ প্রথমে তার কাব্যশিষ্ত ছিলেন। বেভারেও কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের উন্নতি তার জীবন-পাধন! 
ছিল। “বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
প্যারীটাদ মিত্র (টেকটাদ ঠাকুর ), কালীপ্রসন্ন সিংহ, মদনমোহন তর্কালগ্কার, 
তারাশঙ্কর তর্করত্ু, বাঙ্গালীর প্রথম নীতিশিক্ষক অক্ষয়কুমার দত্ত, রামনারায়ণ 
তর্কবত্ণ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা জয়রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধাকাস্ত দেব, 
বৈষ্ঘনাথ মুখাজি, ডিরোজিও প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবই আমরা। তারপর 
ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর । ইনি তো একাই একশ' | বাঙ্গালী জাতিকে তার 
দানের তুলনা নেই। 

সথলতঃ, পরিবর্তন সময়ের কাজ এইগুলি :-_ভাষার হৃষ্টি, গদ্ভের হষ্টি, 
হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক ইংরেজি ভাবের প্রচার, এবং সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রগণ কর্তৃক সংস্কৃত অন্থবাদ প্রচার, সমাজকে নৃতন পথে চালানো, বি্যাশিক্ষায় 
উৎপাহ ও এতে উন্নতি, সাময়িক পত্র-পত্রিকার অগ্রগতি, বাংলা সাহিত্যের 
কোরের উৎপত্তি। বন্তত, এর থেকে আরও অনেক কিছু বেশী। দেশাজ্মবোধের 
উদ্বোধনও এই যুগে। এ যুগে ব্যক্তিবাদের স্থলাভিষিক্ত হল সঙ্ঘবাদ প্রয়োজনের 
তাগিদে। সমাজে সংসারে ভাঙ্গা-গড়ার পাল! চলেছিল ৷ যে যে পথের পথিক 
হন, যে-ভাবের ভাবুক হন, একক প্রচেষ্টায় কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রস্থ হবেনা, 
চাই সংঘবদ্ধ প্রয়াস--কী প্রগতিশীল, কী রক্ষণশীল - সকল উদ্যমী বুদ্ধিজীবীর 
মধ্যে এই শ্তভ চেতনা জাগ্রত হয়েছিল৷ সরু হয়ে গেল তাই বিবিধ ধরণের 
সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা । এবং নানা রকমের সভা-সমিতি জন্ম নিল। 

ংল! নব জাগরণের বিকাশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের, কবি-সাহিত্যিকদের, 

সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যেমন, তেমনি এই যুগের সভা-সমিতিসমূহের 
অবদানও অপরিিশীম | ম্মর্তব্য--এ কালে ইংরেজি ১০০1665, 48890018001) 
18110066, 0010101০-_শব্বগুলির বাংল! করা'হয়েছিল প্রথমে সমাজ এবং 
পরবর্তীকালে স্ভা বা সমিতি । 


নব জাগরণের প্রম্মটনে সভা-সমিতি ৪৭৭ 


নব্য শিক্ষা তথা লতুন শিক্ষাব্যবস্থা গ্রবত্তিত হবার ফলে পাশ্চাত্য ভাঁবধাবার 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন বঙ্গ সম্ভানের৷ সজ্ঘবদ্ধভাবে 
দেশবালীর কল্যাণকর বিবিধ কার্ষে যত্বুপর হন। সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস কী পরিমাণ 
ফলপ্রন্থ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত তাদের সম্মুখে ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে 
কলিকাতাস্থ স্প্রিম কোর্টের বিগারপতি উইলিয়াম জোন্স্‌ কর্তক প্রতিষ্ঠিত 
এশিয়াটিক তোসাইটি' প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও পুরাতবের 
আলোচনা ও গবেষণার কেন্দ্রুরূপে প্রধাত হয়েছিল । এ মষ্টাদশ শতকেই পাত্রী 
উইলিয়াম কেরি গঠিত 'কুষিসমাজ" বা “কিষি-উদ্যান বিষয়ক সমাজ" বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও উদ্যান রচনায় বাংল দেশে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে। সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে উত্ভিদ-গ্রীতি ও কৃষি-জ্ঞান সঞ্চাবিত 
করেছিল এর কার্ধকলাপ। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি এখনও বেঁচে 
আছে সগৌবরবে, ১৯৩৫ থেকে [0981 48110010078] 8110 77011100100181 
5০০16 ০01 [17019+ এই নৃঙন নামে । নবযুগেব বার্তাবহ রামমোহনেব 
স্থাপিত “আত্মীয় সভা,র সাফল্যও তাদের চোখের সামনে ছিল। 

গত শতান্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি 
আত্মস্থ হতে শিখেছিল। বেসরকারী হিন্দু কলেজে ( আসলে, এটি প্রথম ছিল 
স্কুল) ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পাঠ চলে। আবার সরকাবী সংস্কৃত 
কলেজের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অন্শীলনও সুচিত 
হয়। এই উভয়ের প্রভাবে বাংল! ভাষা ও সাহিত্য নে যুগের বিভিন্ন 
'সভা-সমিতির মার্ফৎ প্রকর্ষ লাভের স্থযোগ পেল। এই সব সভা-সমিতির 
মধ্যে প্রথমে ১৮১৭ জনে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-বুক সোসাইটির নাম উল্লেখ্য । 
এই প্রতিষ্ঠানই নব্য শিক্ষার উপযোগী নৃতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে 
পঠন-পাঠনের নিমিত্ত পুস্তক প্রকাশে নিয়োজিত থাকে। বাংল ছাড়াও, 
ইংরেজি ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার পুস্তক প্রকাশ করত এই সংস্থা । 

হিন্দু কলেজে ও রামমোহনের এযাংলোহিন্দু স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় 
যুবক, যথা--প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাাদ চক্রবর্তাঁ, শিবচরণ ভন্্র প্রমুখ এবং 
ইংবাজি সাহিত্যে বুযুৎপন্ন কতিপয প্রবীণ, যথা_-রাধাকান্ত দেব, দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর, রামকমল জেন, আর কতিপয় সংস্কৃত পণ্ডিত, যথা__কাশীনাথ 
তর্কপঞ্ধানন, রামজয় তর্কালঙ্কার মিলিত হয়ে স্থাপিত করলেন “গৌড়ীয় 


৪৭৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


সমাজ ১৮২৩-এ। সমাচার চক্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং অপর বহু সন্্ান্ত ব্যক্তিও এই সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হন। সম্পাদক :-- 
বামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর | 

এই সমাজ যে উদ্দেন্টে স্থাপিত হয়েছিল তার গুরুত্ব পরবর্তী কালের 
অন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রয়াসের মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। এটির উদ্দেশ 
ছিল £--দেশবাসীর মধ্যে নীতি ও শান্ত্রবিগহিত কার্য দমন ও নিরোধ কল্পে 
যত্্রপর হওয়া; এ উদ্দেশ্তে ছোট ছোট পুস্তিকা বের কবা, প্রয়োজনীয় 
ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি ছারা গ্রন্থাগার গঠন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ । 

গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার দশ-পনর বছরের মধ্যেই বাংল। ভাষায় ইংরেজি 
সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বিজ্ঞান পত্রিকা এবং ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, 
মানচিত্র, সংস্কৃত ,শান্সাদির বঙ্গানুবাদ ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে । এই 
সমাজের পক্ষে তারাটাদ চক্রবর্তী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাইংরাজি অভিধান 
সঙ্গলন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব পিতা বিশ্বনাথ তর্কভৃষণের সহায়তাষ 
তিনি অনুবাদ সহ “মন্ুসংহিতা'ও প্রকাশ করেন । বাংলা গছ ' সাহিত্য 
এ সময় সবে শৈশব পাব হয়ে কৈশোরে পদার্পন করেছে। 

সে যুগের নব্যশিক্ষিত যুবকদের দ্বাব! প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিসমূহের মধ্যে 
একাডেমিক গ্যালোসিয়েসনই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । এর 
প্রতিষ্ঠা ১৮২৮ সনে । হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর উপদেশেই 
উক্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ এটি স্থাপন করেন। সভাপতি স্বয়ং 
ভিরোজিও ; সম্পাদক--উদ্বাচবণ বন্থা। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন 
বন্দোপাধ্যায়, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, দক্গিণাবর্ধন মুখোপাধ্যায়, বরামগোপাল 
ঘোষ, রাপানাথ সিকদার, প্যাবীঠাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচরণ দেব, 
গোবিন্দচন্দ বসাক এবং আবও অনেকে । নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা যায় 
দেশের ও সমাঙ্জের হিতকর নানা বিষয়ই এই সমিতির আলোচনার 
অন্তভূক্তি ছিল, যথা__ম্বাধীন ইচ্ছা, অধৃষ্ট, প্রত্যদ, পবিত্র সতা, গুণাবলী 
অন্থণীলনে যহান কর্তব্য, পাপের নীচতা, স্বদেশ প্রেমের মহধ, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি, পৌত্তলিকতার অস।রত্ব যাজনিক ব্যবস্থার 
গ্বগ্যত! | এই সকল বিষয়ের আলোচনায় স্বভাবতই যুবকদের মনে যুগপৎ 
প্রেরণ! ও চাঞ্চল্য দেখা দিল। ছাত্রগণ কার্যত ষে সকল আচরণ করতে 


নব জাগরণের প্রন্কুটনে সভা-সমিতি ৪৭৯ 


লাগল তাতে হিন্দু সাজ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। খাগ্ঠ-অখাগ্যে অনাচার, 
শ্রেভেদে আনাস্থা, সামাজিক কীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রচলিত ধর্ম- 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একদিকে যেমন নতুন যুগের স্থচনা করলে, 
অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল সমাজে তীত্র আলোড়ন উপস্থিত হল। স্বচ্ছ মনে 
বিচার করলে বোঝা! যাবে প্রথাবদ্ধ সমাজবক্ষে এ ধাক্কাব প্রয়োজন ছিল। 
এই এ্যাসোসিয়েসানের সদশ্তরা ১৮৩০-এ পপার্থেনন' নামে একখানা ইংরেজি 
পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকায় “ভারতবর্ষে ব্রিটিশের স্থায়ী ভাবে 
বসবাস, “বিচার আদালতে অনাচার” এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা+_- 
এরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনা-প্রবন্ধ ছিল। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশের পরই কপেজ কর্তৃপক্ষ এটির প্রকাশ বন্ধ কৰে দেন। 

এই এ্যাকেডেমিক গ্যাসোসিয়েসানের আদর্শে কলকাতায় অন্যান্য 
শিক্ষাষতনের ছাত্ররাও কতকগুলি বিতর্ক সভা স্থাপন করেছিল। এই সময়ে 
ধে সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার প্রাবল্য ঘটে, মধ্যে মধ্যে স্তিমিত হলেও 
তা সক্রিয় হয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে। 

বামমোহনের এযাংলো-হিন্দু স্কলের প্রাক্তন ছাত্র ও হিন্দু স্কুলের তৎকালীন 
ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রাষের দ্বাব। 
প্রতিষিত হয় “সর্বতন্তদীপিক! জভ্ভা” ১৮৩২-এ, জ্ঞান বিজ্ঞানসমূহের "গৌড়ীয় 
ভাষায় উত্তমবূপ আলোচনার্ে । সভাপতি হন রমাপ্রসাদ; সম্পাদক__- 
দেবেন্দ্রনাথ | তার বয়স এ সময় মাত্র পনর বছর | এ্যাকাডেমিক এযাসোপিয়ে- 
সনের বন্ৃতাদি চলত ইংরেজিতে, এখানে বাংলার মাধ্যমে । এটি পুবোপুরি 
ছাজদের সাহিত্যসভা । এ কালে যে শিক্ষার্থরা বাংল! ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চায় অগ্রসর হল, এ এক অভাবনীয় ব্যাপার । আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 
ধর্ম'ও ছিল। 

খ্রীঃ ১৮৩৩ সনে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের (পরবর্তাঁকালে, সম্বাদ ভাস্করের 
সম্পাদক ) সভাপতিত্বে জন্ম নিল 'বঙ্গভাব। প্রকাশিক। সভা” | এর সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুধ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ বায়, বামলোচন 
ঘোষ, হরচন্্র বন্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, সংবাদ পূর্ণচন্দোদয়) প্রমূখ সাহিত্যিক 
ও বিদ্যোৎসাহীরা। এতে ধর্ম আলোচনা নিয়ম বহিভূর্ত ছিল। এটি 
প্রথমে সাহিত্যুমূলক সভা! ছিল, পরে রাজনৈতিক সভায় পরিণত হয়ে গড়ে। 


৪৮০ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


এই সভাষ আলোচিত কতকগুলি রাষ্ত্ীয় বিষয়, যথা--নিষ্ধর ভূমি বাজেয়াপ্ত 
করণ' সাধারণের মনকে আলোড়িত করেছিল । 

ছুই-তিন বছরের মধ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্র কলকাতায়, 
কলকাতার আশে-পাঁশে এবং ঢাকা শহরেও বেশ কিছু সভা-সমিতি গঠিত 
হয়েহিল। “বঙ্গ রঞ্জিণী সভা”, “প্রবোধ উজ্জ্বল সভা”, “শুভদা। সভা এবং ঢাঁকার 
"তিমির নাশক সভা” প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য । 

হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও এযাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসানের সদশ্/গণ 
ইতঃমধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হলেও সঙ্ঘব্ধ ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আলোচনাব উপকারিতা ভূলতে পাবেন নি। তৎকালীন সমাজ ও রাষ্র 
ব্যবস্থার কথা ভেবে আবার তারা গঠন করলেন খ্রীঃ ১৮৩৮ সনের প্রথম 
দিকে "সাধারণ জ্ঞানোপাজিক। সভা” । তাব্রিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম- 
গোপাল ঘোষ, রামতম্ন লাহিড়ী, তাবাাদ চক্রবর্তা, রামকষ্ণ দে ইত্যাদি 
হলেন এব উদ্যোক্তা! । এই সভাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সমাজের 
কল্যাণ সাধনে বত থাকে এবং খ্যাতিও অজন কবে । বাংলা সাহিত্যের 
অনুশীলন এবং বাংল! ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বাংল! ভাষায় বাঙালী 
কর্তৃক এই সভাতেই প্রথম ব্যক্ত করা হয়। সংশ্লি প্রবন্ধটিব রচয়িত! সংবাদ 
পূরণচন্দ্রোদয়ের তৎকালীন সম্পাদক উদয়চন্্র আঢ্য। এতে কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, শিক্ষা, সনাভ-ব্যবস্থ" ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই 
আলোচিত হত। 

সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা সভ। স্থাপিত হবার কিঞ্চিদধিক দেড় বছর পরবে 
ততবোধিনী জভ্ভী, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সহকর্মী 
পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশেব উপদেশে জোড়াসীকো ঠাকুববাড়ীর দশজন 
যুবকের দ্বাব1। প্রথমে এটির নাম ছিল “তত্বরপ্সিনী সভা”, দ্বিতীয় অধিবেশন 
থেকেই এর নাম কর] হয় তিববোধিনী সভা” | জাতীয়তার ব্যাপক ও উদার 
আদর্শ নিয়ে এই সভাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবিভূত হল। যোগেশচন্দর 
বলেন, “গৌড়ীয় সমাজ, সর্বতত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশ্শিকা সভা 
প্রভৃতির মধ্যে যাহার বীজ উপ্ত ছিল, এযাকাডেমিক খ্যাসোসিয়েসান এবং 
অনুরূপ ছাত্র ও ঘুব সভাসমিতিব ভিতরে আমরা যে সম্ভাবনা লক্ষ্য 
করিয়াছিলাম তাহার যেন গঙ্গা-যসুন। সঙ্গম হইল 'এই তববোধিনী সভা” 


নব জাগরণের প্রস্কুটণে সভা-দমিত ৪৮১ 


এখানেও লব্য শিক্ষিতরাই সক্রিষ, কিন্তু এ সময়ে 'ভাদের ভাবাদর্শ কাল ও 
অভিজ্ঞতার দ্বার। পরিশ্রুত হয়ে একটি জাতীয় আকার পরিগ্রহ করার সুযোগ 
পেল। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, এই সভার দ্বাব। জাতীস্ব 
বিক্ষায়তন (তৰবোধিনী পাঠশালা ) প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত শাস্গ্ন্থ প্রচার এবং 
সর্বোপরি “তববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ শুধু বাঙ।লী সমাজের নয়, 
সর্বভাঁর তীয় সমাজেরও অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর উপকার কবেছে। 

১৮৫০-এ, কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ও ব|ঙালী মনীষীদের প্রচেষ্ট।-প্রথুত 
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ :৬6178010181 11211515101) 9০891) সাহিত্যের 
মাধ্যমে বাঙালী সমাজের নর-নাবীর জ্ঞান বর্পন ও চিন্তোঘক্ষ শ।ধনে ব্রতী 
হল। উদ্যোক্তা ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন কীটন, গ্রোট, উড্রো মার্শম্যান 
প্রভৃতি ; বাঙ্গালীদের মধ্য ছিলেন উত্তরপাডার জমিদাব জযরৃষ মুখোপাধ্যাষ, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বলবাম দত্ত প্রভৃতি । এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বাজেন্দ 
লাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিবাথ সংগ্রহ? প্রকাশিত হত। এই প্রাতিষ্ঠানই 
সহজবোধ্য ভাষায় ববিনসন ক্রুশে!র ভ্রমণবৃত্তান্তের অন্থবাদ, শেক্সপিয়বের 
নাটকের গল্পগুলির অনুবাদ, লর্ড ক্লাইবের জীবন চরিত (বাংলায় ) এবং 
গন্যান্তি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে। বঙ্গভাষান্থবাদক সমাজ হুলভ মূল্যে 
সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান। বাংল। বই প্রকাশ ও প্রচারের দ্বারা 
স্বপ্ন শিক্ষিত নর-নারীর চিত্তকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী কৰে তুলতে সাহায্য 
করেছিল। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসরকুমার 
ঠকুর, পাত্রী লড. যুক্ত হয়েছিলেন । 

বাংলাদেশে নারীদের উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ভূমিকা গ্রহণকারী 
জন এলিয়ট ভিষ্কওয়াটার বেথুনের ঘৃতুুর (১২ আগষ্ট, ১৮৫১) অল্পকাল 
পৰে তারই নামে কলিকাত। বেথুন সোসাইটি গঠিত হয় । সমাজে শীর্ষস্থান 
অধিকারী উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনারই শুধু 
বাবস্থা কর! হল না এতে, যাতে আলোচঢনা-প্রহ্ুত সদর্থক বন্তরকে জীবনে তাব! 
প্্নোগ করেন__-তা-ও এই প্রতিষ্ঠানের মুল উদ্দে্। ছিল । শিক্ষা-সাহিত্য-বিজ্ঞান 
বিষয়ক নান! রকম ঘাঁলোচনার ছ্বারা স্থায়ীভাবে বঙ্গীয় মমাজের কল্যাণ সাধনই 
ছিল সোসাইটির লক্ষ্যা। এই সোসাইটি গঠিত হবার মূলে ছিলেন কলকাত! 
মেন্ডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক এবং তৎকালীন শিক্ষা সমালের 


৩১ 


৪৮২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্ত্র বাগল 


(০০8611 91 170০86101) সম্পাদক ভাঃ জে. মৌএট। এর প্রাথমিক 
সদহ্যরূপে যে ২৪ জন গণ্যমান্ত ইংরেজ ও বাঙ্গালী ছিলেন তাদের মধ্যে 
ইংরেজ ৫ জন £ মৌএট স্বয়ং, পার্রী লঙ মার্শাল, স্রষ্টার, ক্লিষ্ট ; আর 
১৯ জন বাঙ্গালী : রে. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. হৃর্যকুমার গুডিব 
চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামচন্দ্র মির, কৈলাশচন্দ্র বু 
হুরমোহন চট্োপাধ্যায়, জগদ্রীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
প্যারীচরণ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, প্যারীচাদ মিত্র, প্রসন্নকুমার মিত্র, 
গোপালচন্দ্র দত্ত হরচন্দ্র দত্ত এবং দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 

পূর্বেকার সন্ভা-সমিতি অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্বির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
একাদিক্রমে প্রায় চলিশ বং্রক্কাল এটি স্থায়ী হযেছিল। ১৮৮১, ১৯-এ 
এপ্রিল তারিখের অধিবেশনে যুবক কবি ববীন্দ্রনাথ “গান ও ভাব' শীর্ষক 
একটি বাংল। প্রবন্ধ পাঠ কবেছিলেন। (ভাবুতী, ১২০৮,পৃঃ ৬৯) 1 * ১৮৮৮ 
সন নাগাদ একটি অপ্বিঘবিশনে বিপিনচন্দ পাল +য09 0155620৮ 9০০15 
[২০-৪০(101৮” নামক একটি প্রস্তাব পড়েছিলেন । 

বাংল গঞ্ক সাহিতা, বাংলা কবিত্রা, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কত ভাম! ও গচ্য 
সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিদ্বাৎ, জোতিষ, শাকীর তত 
টেলিগাফ, আইন-কান্তন, সমাজ-নাবস্থা, মাদক দ্রব্য নিবারণ, ভ্রমণ বুত্তান্ত, 
বর্তমান সভা, ভারতবষধ ও যুবে।পের ইতিহাসের বিভিন্ন পধায়সমূহ, 
বিজ্ঞানের উন্নতব নানা পর্যায়, চীন দেশ ও চীনক্তাতি, বাংলার ভমিলণ্টন 
ব্যবস্থা, বাংলার কৃ'ষ সম্পদ, বলার নাবী সমান্জ, স্ত্রী শিক্ষা, শরীর্-চ', বঙ্গ 
বিদ্যালয় ও বাংল? শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করা হত্ত এখানে । 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮%৩-র একটি মানিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষ' ও 
সাহিত্য মন্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ কবেছিলেন। সরকারী ইঞ্জিনিয়ার 
কর্ণেল ই. গুডউইন ২বা মার্চ) ১৮৫৪, তারিখের অধিবেশনে 2017100 ০01 
90161106, 171050/ 2170 4১1৮ নামে পঠিত প্রবন্ধটিতে বিজ্ঞান, শিল্প 
এবং কলা এই তিনটি বিষচয় শিক্ষাদানের জ্রন্য একটি প্রাউষ্ঠান স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়ত সম্পর্কে সমাজ-নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি বিশেষভাবে "মাকর্ণণ করেন। 
এর ফলে, কলকাছায় একটি শিল্পবিষ্ঘলিয় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল । 
এই বিষ্ঠালয়টিই পরবর্ঠীকালে 'গনর্ণমেন্ট স্কুল অব. আ্টস্*-এ পরিণত হুঘ। 


নব জাগরণের প্র্ষ্উণে সভা-সমিতি ৪৮৩ 


কালক্রমে উহাই সরকারী কলা মহাবিগ্যালয়ে পরিণতি লাভ করেছে। 
বেথুন সোপাইটি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মিলনকেন্্র রূপে সমাজ-চেতনা ও 
দেশাত্বোধের উ্মেষে সহায়ক হয়েছে। 

বেখুন সোনাইটিতে প্রদত্ত কর্ণেল গুভউইনের “১10 01 5০9161506, 
[10505 200 41৮ বিষয়ক বক্তৃতার ফলশ্রুতিরূপে মাসখানেকের মধ্যেই 
গঠিত হল 'শিল্পবিস্োত্সাহিনী সন্ভা'। সভাপতি হলেন গুডউইন এবং 
সম্পাদক হডসন প্র্যাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। উদ্দেশ্তু : শিল্পবিষ্যালয় 
প্রত্ষ্ঠা। উদ্দেশ্ট কাধে পরিণত হতে বিলম্ব হয় নি। 

এত্দতিরিক্ত, সাধারণের মধ্যে শিল্পাঙ্গরাগ বৃদ্ধিকপ্পে তৎপর হল এই 
সভা। এর উদ্যোগে এ ব্যবস্থাপনায় ১৮৫৫ সনে জান্ুয়াবী মাসে “শিল্প 
প্রদর্শনী” কর। হয। শিল্পবিগ্যালয়ের ছাত্ররা মবে চারু ও কারুশিল্লের কাজ 
করতে লেগেছে। তথাপি তাঁদের কাজের নমুনা এই শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান 
পেল । বাঙ্গালী প্রদানদেব গৃহে সংবক্ষিত চিত্রাদদি এবং সাধাবণ ব্যক্তিদের 
শিল্পকর্মের বহু নিদর্শনও এই প্রদর্শনীন মন্ততুক্তি কবা হয়। সমগ্র ভারতবনে 
এটিই বোধ হয় প্রথম শিল্প প্রদর্শনী । 

কিশোরীটাদ মিত্রের উদ্যোগে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৮৫৪-র 
ডিসেঘ্র মাসে সমাজোলতি-বিধায়িনী সহৃদ সমিতি স্থাপিত হয়। নাম 
থেকেই প্রকাশ, সমাজের উন্নতি সাপনে সমবেতভাবে প্রযাস চালিয়ে যাওয়াই 
এই সমিতির উদ্দেগ্ত। শ্রী-শিক্ষার প্রপাব, হিন্দু বিধবাদেব পুনবিবাহ, 
বাল্যবিবাহ বর্জন, বহু-বিবাই প্রচলন নিরোধ__-এই সব এর মুখ্য কাধলুচা 
ছিল। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর বিধধাবিবাহকে আইন সিদ্ধ করাবার 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন । অন্তর্ভলী প্রথার বিলোপেও এই সমিতি অগ্রণীর ভূমিকা 
নিয়েছিল । 

মাত্র চোদ্ধ বছর ব্যসে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্য চার জন্য একটি 
সমিতি প্রতিষ্টা কবেছিলেন ১৮৫৩ মনে । তার ছু বছর পরে, ১৮৫৫-তে, 
সেটিই 'বিস্কতোগুমাহিনী সভা নাম ধারণ করে । সমাজসেবা এই প্রতিষ্ঠানটির 
একটি অঙ্গ থাকলেও, বজ সাহিত্যেব অনুশীলন এবং সাহিত্যসেবী্দের বিবি” 
উপায়ে উংসাহ ও সাহায্য দানই ছিল এর আসল উদ্দেশ্তঠ। এর অধিবেশনে 
কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বরচিত কবিতাদি পাঠ করতেন তো। বটেই, আবার প্যাবীটাদ 


৪৮৪ উনবিংশ শত:কর বাংলার কথা ও যোগেশচজ্দ্র বাগল 


মিত্র কষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্দাস পাল প্রমুখ স্থধী সাহিত্যিকবৃন্দ এখানকার: 
সাহিত্য-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন; তারা এটির সভ্যও ছিলেন। 

সভার একখানি মুখপত্র ছিল__বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা? ৷ এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুবস্কার দানেব ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্য 
সেবীদের উৎসাহ দানে রত থেকে এই সভা বাস্তবিকই বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে । মেঘনাদ বধ” কাব্যের, 
কবি মাইকেল মধুষ্থদম দত্তকেও এই সভা অভিনন্দিত করেছিল । 

বিছ্যোৎসাহিনী সভার নেতৃত্বে শ্বীঃ ১৮৫৬ সনে কলকাতায বিদ্োৎসাহিলী 
বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে কলকাতার নব্য শিক্ষিত ধন 
সন্তানগণ নিজ্র নিজ আবাসে, যেমন-আশুতোষ দেবেব ছাতুবাবু ৷ ভবনে, 
পাথুবিয়াঘাট! ঠাকুব বাড়ীতে বঙ্গালয় স্তাপনে অগ্রসর হন। পাইকপাড! 
মিংহদেব নাট্যশালা, জোডার্জাকে। ঠাকুরবাড়ীব জোডাঞ্সীকো নাট্যশাল" 
বউবাজার নাট্যশালা প্রভৃতি ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয। এই সকল সখের 
নাটমঞ্চের পরবর্ণ ধাপকপে তরী; ১৮৭২ সনে সাধাবণের প্রবেশ-অপ্বিকাৎ 
দিয়ে (অবশ্য, টিকেটের বিনিময়ে ) স্াশনাল থিয়েটার জন্ম নিল। 

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারে এই সভ! আন্তরিকতার সঙ্গে যথাসাধ। 
সাহাধা করেছে । প্রথম প্রথম যারা বিধবা নারীকে বিবাহ করবেন তাদের 
প্রত্যেককে এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণ! কবেছিল এই সভা! ৷ 
কলকাতার সামাজিক জীবনকে শ্রদ্ব-সংফত করার নিমিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভা একাধিক উপায় অবলম্বন করেছিল । 

১৮৬৩-র কথা । যোগেশচন্দ্র লিখছেন £ “এতদিন পর্যন্ত নব্যশিক্ষিতের' 
নিজেদের কল্যাণমূপক বিষয়ের আলোচনা-গবেষণায় রত ছিলেন। প্রবন্ধ 
পাঠ বা বক্তৃতার মাধ্যমেই এই সকল টা আলোচনা চলিত, কিন্ত 
ক্রমে তাহাবা কার্ষেও অগসর হইলেন । শতাবীর ষষ্ঠ দশক হইতে 
'্পহারা বিশেষভাবে কর্ষে লিপ হন। ৬ সময়কার নবলন্ধ ভাবধারা কার্দে 
সভায় হয়। আব ইহার ফলে বিভিন্নমুখী র্মপরচে্টা_জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় 

সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি পরিপৃতি লাভ করিতে থার্কে। সমাজের অর্দেক 
অংশ নাবী 1 নারী সমাজের শিক্ষা ও সাহিতামুলক সর্ববিধ কর্মের সুচনাৎ 
হয় এই দশক থেকে 1” 


নব জাগরণের প্রস্মূটণে সভা-সমিতি ৪৮৫ 


এ যাবৎ বালিকারা দশ-এগার বছর পর্যস্ত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে 
পারত। এর পরই তাদের বিয়ে হয়ে যেত। যতটুকু শিক্ষা লাভ করতে 
পারত, তা গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে তারা নিরক্ষরের পর্যায়ে পড়ত। 
পরিবার বা সমাজের কোন কাজে লাগত ন৷ তাদের শিক্ষা । শ্রী: ১৮৬৩ সনে 
কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে শ্রেক্বন্ধু সভা” গ্রতি্টিত হল। এই সভাব 
কার্ধস্থচীর বিশেষ একটা বিধান ছিল 'নারীজাতির উন্নতি সাধন” | প্রচলিত 
স্ত্রী শিক্ষার পরিপুর করূপে এই সভার সম্যগণ কর্তৃক বয়স্ক নারীগণের শিক্ষার্থে 
“অন্তঃপুর স্ত্ী-শিক্ষা! সম্ভা” গঠিত হয়। এই সভার সম্পাদক হরলাল রায়ের 
ভাষায় “ .* এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণের বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটাতে 
নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি স্থারা স্থশিক্ষিত হইতে পারিবেক। 
পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবে । বসবে 
দুইবার বালিকাদরিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে পারিতোধিক 
দেওয়া যাইবেক।” কষেকটি বালিকা পুরস্কার পেয়েও ছিল। ১৮৭১-এর 
১ল। এপ্রিল থেকে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণীলীর ভার অপিত হয় বামাবোধিলী 
সভার হস্তে। 
উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজ়কষ্জ গোম্বামী, হেমস্তকুমার ঘোষ (অমৃত বাজার 
পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ) প্রভৃতি কয়েকজন 
বাঙ্গ যুবনেতা উদ্যোগী হয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন 'বামাবোধিনী 
লচীঃ। এই সভার উদ্দেশ্ত ছিল মূলত চারটি £--(১) দেশীয় নারীগণে 
ানগিক উন্নতি সাধনের জন্য পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ; (২) শিক্ষিত মহিলাদেৰ 
মধো রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুবস্কারের ব্যবস্থা; (৩) বাঙ্গালী পরিবার 
শূহে বয়স্ক স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন, এবং (৪) নারীজাতির মঙ্গল উদ্দোস্রে 
সবপ্রকার সাহাযাদান। সভার আম্কুল্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উমেশচন্্ 
দত্তের সম্পাদনায় বানাবোধিনী পক্জিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। 
বল! নিশ্রয়োজন, এই পত্রিকায় কেবলমাত্র মহিলাদের রচনাই প্রকাশিন্ত হত। 
এ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষাপ্রণালী_ উচ্চ 
খিক্ষা, লোক শিক্ষা, স্্ী শিক্ষা প্রতৃতি, স্বাস্থ্য, আধি-বাধি, আইন-কাম্ন, 
আমোদ-প্রমোদ, ভাষা-সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, অপরাধ ও 
অপরাধী, কারাগার ও কারাবিধি, রুষক ও শ্রমিকদের অবস্থা_এক থাক 


৪৮৩৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল' 


সমাজ-জীবনের সবদিকেরই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচন! ও ' গবেষণা 
পরিচালনার উদ্দেশ্টেই ১৮৬৬-এ ইংলগ্ডের টব86101781 5500180100' 01 
00105861010 0? 99018] 9016806 17, 31586 73110817--এর আদর্শে 
বঙ্গীয় জমাজ বিজ্ঞান অন্ভা-র গ্রতিঠা। ইংলগ্ডের খ্যাতনান্গী সমাজ 
সংস্কারিকা মিস্‌ কার্পেন্টার পাত্রী লঙ্‌-এব অনুরোধে গভর্ণমেণ্টের অন্দান 
নিয়ে এটিকে গড়লেন । সমাজ-উন্নয়নমূলক বহুবিধ কার্ধে এই সভাব সভ্যগণ 
মন নিবিষ্ট করেছিলেন। এই সভার প্রথম সভাপতি £ ভব, এম. সীটনকার £ 
সম্পাদক £ এইচ. বিভাপি ও প্যারীচাদ মিত্র। আধছুল লতিফ খাঁ, 
কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বন্ধু, বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, লালবিহারী দে, 
শ্যামাচরণ সরকার, কৈলাশচন্দ্র বনু, কিশোরীচাদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ 
মনীষিগণ এখানে আইন-কানুন, শিক্ষা, সাহিত্য, পাল-পার্ধণ ইত্যাদি বিচিত্র 
বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত ম্মর্ণযোগ্য, কুমারী কার্পেন্টার ১৮৭৫ 
সনের শেষে দ্বিতীয়বার এ দেশে এসে এব সভায় “0১115017 101501101106 270 
1২90091079601% ৯০1109019" সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। 

্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাচ মাস ইংলণ্ডে অবস্থান কালে 
সেখানকার জনহিতকর কার্ধাবলীর পরিচয়ের স্থযোগ পেয়েছিলেন । দেশে 
ফিরে এসেই স্থৃহদবর্গের সঙ্গে পরামশীস্তে কালবিলম্ব না করেই “গারত 
সংস্কার মনা” স্থাপন করলেন। উদ্দে্ঠ :--”[0 70101)066 1105 99015) 
8110 11019] 1২61017091107) 91 00018” ভারতবধের সামাজিক এবং 
নৈতিক সংস্কার সাধন করা। সভাপতি ; কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক : 
গোবিন্দচন্দ্র ধর । দ্বিতীয় বছরে “ইিয়ান মিরর+এর সম্পাদক নবেন্্রনাঞ্থ 
সেন যুগ্মসম্পা্ক নিযুক্ত হন। 

উক্ত ব্যাপক উদ্দেগ্ত কার্ষে বূপায়িত করবার জন্য সভা পাঁচটি শাখায় 
বিভক্ত হল। এই শাখাপ্তলি যথাক্রমে (১) স্ত্রী-জাতীর উন্নতি 
(২) শ্রমজীবীঘের শিক্ষা এবং কারিগরি বিগ্যালয়,। (৩) স্থলভ সাহিত্য 
প্রকাশ (৪) মাদক দ্রব্য নিবারণ এবং ৫) দ্াতব্য। 

প্রতোকটি শাখারই যথারীতি কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।  স্ত্রী-জাতির উন্নতি 
বিভাগ একটি শিক্ষপ্জিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন খ্রীঃ ১৮৭১-এর ডিসেম্বরে । 
বিভাগটির অধীনে একটি বালিকা বিষ্ালয়ও ছিল। “বামারোখিনী পত্রিকা 


নব জাগরণের প্রক্ষুটণে সভা-সমিতি ৪৮৭ 


ভারত-সংস্কার সভার স্ত্রী শাখার মুখপত্র হল। শ্রমজীবীদের শিক্ষা এবং 
কারিগরি বিদ্যালয় ঃ এই শাখার কাজ আবস্তভ হয় ১৮৭০ সনের নবেষ্বরে | 
শ্রমজীবীদের ইংবৈজী ও বাংলা এবং মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের কারুশিল্প শিক্ষাদান 
--এই শাখার কার্ধ। বিদ্ালয়ও ছু”টি ; প্রথমটি নৈশ, দ্বিতীয়টি প্রাতঃকালীন । 
নৈশ বিছ্যালয়ে কারিগর, দোকানদার, ভৃত্য প্রভৃতিকে সন্ধ্যা ৭ হইতে ৯ টা 
পযন্ত নিদিষ্ট পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী পড়ান এবং কারিগরি বা শিল্পবিছ্যালয়ে 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভন্ত্রশ্রেণীর লোকেদের ছুতারের কাজ, সেলাই, ছবি- 
ম্াকা, ঘড়ি মেরামত, মুদ্রণ কার্য, লিখোগ্রাফি ও এনগ্রেভিং শিখান হত। 
ভারত-পংস্কার সভা প্রত্তিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থুলভ সাহিত্য প্রবাঁশ 
বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়। সুলভ সমাচার? নামে এক পয়স। দামের 
একথানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর আগে এক পয়সায় একস 
ক্কমম্পাদ্দিত পত্তিকা কখনই প্রকাশিত হয় নি। 'ভাষাও ছিল সহজ, সবল । এই 
দিক দিয়ে বিশ শতকের গোড়ার দিকের ব্রান্ধবান্ধব উপাধ্যাষের “সন্ধ্যা? 
কাগজের অগ্রজ বলা যায একে । নাঙজালী জীবনের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি 
সহজভঙ্জিতে ব্যক্ত করা হত এতে । এই পত্রিকাই, বোধ হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রমহংসদেবের কথা সর্বপ্রথম সাধারণের নিকট প্রকাশ করে । 'ম।দক দ্রব্য 
নিবারণ বিভাগের উদ্দেশ্ত-ম্বাপান ও অন্তান্ত মাদক দ্রব্য পান কব থেকে 
লোককে বিরত করা । পুস্তিকা প্রকাশ ও বক্তৃতা দানে মাদকত্রব্য পানের 
ভগ্নাবহ পরিণাম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করান হতো। এই 
শাখা থেকে ১৮৭১ সনে “মদ না গরল” নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত 
হতে থাকে। "দাতব্য" বিভাগ দরিদ্র ও নিঃসঘ্বল ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক 
দিয়ে বি্যাশিক্ষায় সহায়তা অন্ধ-খঞ্জ-বধিরকে আথিক সাহাযা, বিধবা 
পিতৃহীন শিশু এবং ছুংস্থ ভদ্র পরিবারকে নিয়মিত মাসিক বুভিদান এবং 
অনাথ-আতুরকে খষধপত্রাদি বিতরণ করত। 

এই পাঁচটি বিভাগ ছাড়া “ভারত সংস্কার সভা” আবও কতকগুলি কাজে 
হস্তক্ষেপ করে, যেমন-_পতিতাদের জন্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং অঙ্গীল চিত্রাদি 
বিক্রয় বন্ধ ও জুয়াখেল। নিবাবণ প্রস্ভৃতি | 

কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় “ভারত সংস্কার সভা"ব শিক্ষয়িত্রী বিছ্ালয়ের 
বয়স্থা ছাত্রীগণ ১৮৭১ খ্রীষ্টান্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে প্রতিষ্ঠা করুলেন 'ব!মা 


৪৮৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


হিতৈবিণী সন্ভা'। কেশবচন্দ্র সেনই হন এর সভাপতি, আর সম্পা্দিকাঁ_ 
শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী বাধারাণী লাহিড়ী । বামাঁগণের পর্বাঙ্গীন মল 
সাধনই এ সভার মূল উদ্দে্ত ছিল। সকল জাতি এবং সকল ধর্মের মহিলাগণ এই 
সভার সভ্য হতে পারতেন। এর অধিবেশনসমূহে অনেক মন্্রান্ত যুরোপীয় 
মহিলারা যোগ দিতেন, যখ! কুমারী পিগট, মিসেস ফিয়ার | 

“বাম! হিতৈষিণী সভা" ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল । ব্রাহ্ম সমাজের 
মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হওয়ায় ১৮৭৯ সালের মে মাসে কেশবচন্দ্র সেনের 
অন্থবতর্থর1 গড়লেন “ঝর্ষনারী সমাজ" এবং তাঁর বিপক্ষ দল-_সাধারণ ব্রাহ্ম 
সমাজের নেতৃবৃন্দ 'বজ মহিলা সমাজ' | এই ছুটি মহিলা সভা-ও দীর্ঘকাল 
জাঁতিধর্মনিবিশেষে নারীসমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিল। 

বাস্তবিকই বাঙ্গালীব নব জাগরণের প্রস্কটনে সভা-সন্মিতিগুলির ভূমিকা 
অমেয়। কী ভাবে, কী বিচিত্র ভিন্প পথে জাতি এক বিশেষ লক্ষ 
পৌঁছল, তা-ও উপলব্ধি করা যাষ সভা-সমিতিগুলির উৎপত্তি ও কার্যাবলী 
অন্থধাবনে । এ সম্পর্কে যোগেশচন্দ্রের বক্তবা এই 

“সাহিতা-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতি সপ্ত দশকে নারী পুরুষ উভয়ের মধোই 
বিস্তার লাঁভ করে। হিন্দু মেলাব আবির্ভাব ষষ্ঠ দশকেব শেষে হইলেও 
এই দশকেই ইহার জ্ঞাতীয় ভাবসঞ্চারী কার্ধকলাপ ব্যাপকভাবে স্থুকু হয়। 
ংস্কৃত সাহিতা, বাংল! তথা প্রাদেশিক সাহিত্য, স্বদেশী শিক্ষা, ভাম্কঘ, 


স্থাপত্য, দারু ৪ কারুশিল্প, ব্যায়াম চর্চ' চিকিৎস। প্রণালী, জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
কাব্য-নাটক রচন!, বাংল সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র সম্পাদন, জাতীয় 
নাট্যশাল? প্রতিষ্ঠ॥ শ্ল্প উন্নয়ন প্রভৃতিব দিকে নব্য শিক্ষিতেব। বিশেষভাবে 
মনোনংযোগ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভার বায় বিজ্ঞান সভা 
শিশির কুমার ঘোষ থা ইপ্ডিযা লিগের আহ্গকুল্যে প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট টেম্পল 
অফ সায়ান্স বিশ্বদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চ।র পথ খুলিয়। দিল । উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে 9 সামান্ততঃ বিজ্ঞান শিক্ষার সথচন! হয়। বিদ্বজ্জন-পমাগম সভা, 
সারম্বত সমাজ প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যান্থণীলন প্রতিষ্ঠান নবম দশকে বঙ্গীষ 
সাহিত্য-পরিষদে পরিণত্ত হয়। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ত্রিশ 
বৎসরের ভিতরে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা নব্য শিক্ষিতেরা বাংলা তথা 
ভাঁবতবর্ধের বেনেসীস সম্ভব কবিয়। দিয়াছেন 1” 


* স্বর্গত যোগেশচন্ত্র বাগলের “বাংলার নব্য সংস্কৃতি” € বঙ্গ সংস্কৃতির কথা 
গ্ন্থত্বয় অবলম্বনে নিবন্ধটি রচিত।- লেখিকা 


যোগোেশচন্দ বাগলের 
বূচনাপক্জী 


যোগেশচন্জ বাগনের রচনাগঞ্জী 
সুনীল দাস 


যোগেশচন্দ্রের প্রকাশিত পুস্তকাবলী এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
রচন[বলীর তালিকা বর্ণনাঙ্রক্রমিক ভাবে বিন্যন্ত কর! হয়েছে । পত্র-পত্রিকায় 
গ্রকাশিত রচনাসমূহের নামের পাশেই যে যে পত্র-পত্িকাঁষ প্রকাশিত তার 
নাম এবং সন তারিখ ইত্যাদি দেওয় হয়েছে । শত প্রচেষ্টা সত্বেও অসম্পূর্ণ ত। 
থেকে মুক্ত হতে পারিনি । 


নিন্গে রচনাপজীর জুচী £ 
ক. বাংলা গ্রন্থ 


থ. সম্পাদিত বাংলা গ্রন্থ 

গ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা বচন। 

ঘ ইংবাজী-গ্রন্ 

৬. সম্পাদিত গ্রস্থ 

চ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনা 
ছ. প্রকাশের অপেক্ষায় সম্পূর্ণ পাণুলিপি 


“ . বাঁজা গ্রন্থ ( বর্ণানুক্রমিক ) 

, আনন্দচজ্ঞ বেদাস্তবাণীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়ামী, ছেমচজ্র 
বিস্ভতারত্ব। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩1 [সাহিত্য 
সাধক-চরিতমাঁল] নং-৯৫ ] পৃঃ ৭০ | 

১. উইলিয়ম ইয়েটুস, জন ম্যাক, মধুধুদন গুণ । কলিকাতা, বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩। [ সাহিত্য সাধক চরিতমালা নং-৯৬ | পৃ. ৯১ । 

ও. উমেশচজ্জ দত্ত, মকেশচজ্দ ঘোষ। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য 
পন্বিষদ, ১৩৭০ | [ সাহিত্যলাধক-চরিতমাল! নং-৯৮ 4 পৃ. ৬০ । 


৪৯২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


৪. উনবিংশ শতাব্দীর বাংজা। কলিকাতা, বঞ্জন পাবগ্িশিং হাউস, 

১৩৪৮ পৃঃ %* (৪), ২৩৯। সচিত্র। | 

ভূমিকা £ সজনীকান্ত দাস। 

সুচিপত্র £ দ্বারকানাথ ঠাকুর | রামলোচন ঘোষ । রুম্তমজী কাওয়াসজী। 
ডেভিড হেয়ার । প্রসন্নকুমার ঠাকুর । হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। 
তারাচাদ চক্রবী। রসিকরুষ্ণ মজিক। রাধানাথ শিকদার । ডেভিড 
লেস্টার বিচার্ডমন। হ্ূর্যকূমার গুডিব চক্রব্ । জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার 
বেখুন। ভগবানচন্র্র বঙ্গ । জেমস লঙ়। 

পরিশিষ্ট £ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার । আনন্দমোহন বস্থু। সাধারণ 
জ্ঞানোপাজ্জিকা সভার অনুষ্ঠান পত্র । 
৫. কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র। কলিকাতা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৩৬৬ | 

পৃ. 1৮. ২৬৪ | সচিত্র | 

ভূমিক : শ্রীহ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্ায | 

হচিপত্র £ [ আমাব কথা ]। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি । ইগ্ডয়ান 
বোটানিক গার্ডেন। টাউন হল। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ। কৃষি 
সমাজ। মাধ্যমিক পাঠশাল।1 আদি ব্রাঙ্ম সম.জ। ওরিয়েপ্টা” 
সেমিনারী। হেয়ার স্কুল, ভাফসাহেবের স্কুল। ক্বটিশ চার্চ কলেজ । কলিকাত। 
মেডিক্যাল কলেজ। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ । মেটকাফ হল। শীলস্‌ 
ফী-স্কল। বেখুন স্কুল ও কলেজ । প্রেসিডেন্নি কলেজ । কলা মহাবি্ছ্ালয় । 
ইত্ডিয়ান মিউজিয়াম । নভারতবাঁয় ব্রাহ্ম সমাজ । সেনেট হল। এযালবাট 
হল। ভারতব্ষাঁয় বিজ্ঞান সভা । সাধারণ ব্রা্ম সমাজ । কলিকাতা 
ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউট | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। সংস্কৃত সাহিত্য 
পরিষৎ। সােন্দ কলেঙ্গ। বন্থু বিজ্ঞান মন্দির | নির্ঘণ্ট । 
৬. কেশবচন্দ্র মেন । কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৫ [ সাহিত্য 

সাধক চরিতমাল1 নং ৯৭ ] পৃ. ১২৮। 
৭. জগগু কোন পথে। (কিশোরদের জন্য ) কলিকাতা, এস, কে, মিত্র 

' এণ্ড ব্রাধার্স, ১৩৪৬1 প্‌. ১৯২। সচিত্র । | 

সুচিপত্র : জাগ্রত ভারত । সীমান্তের পরে--(১) শ্যাষ (২) আফগানিস্বান 
৩) ইরাণ। বেছুইনের দেশে । নব্য তুকঁ। ইউরোপের আতঙ্ক) 


ষোগেশচন্দ্রের রচনাপঞ্রী ৪৯৩ 


হেবর্সাই সন্ধি (২। ইটালী (৩) জান্মানী (৪) বৃহত্তর জান্মানী। 
“তন্ত্রের ভবিষ্বৎ--(১) ফ্রাঙ্গ (২) ত্রিটেন ৩) সোভিয়েট রুশিয়া । 
সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা (১) চীন (২। জাপান (৩) মাকিন যুক্তবাষ্ট্ী। 
পরিশিষ্ট (ক) ও (খ)। 
৮. জাণুতি ও জাতীয়তা । কলিকাতা, £মত্র ও ঘোষ, ১৩৬৬। 

পৃ. ৮, ২০১ | 

স্থচিপত্র £ ভূমিকী। জাগৃ।ত॥ পশ্চিমের সংশ্রব ও বাজালী চিত্তে 
প্রতিক্রিয়া । বঙ্গের সংস্কৃতি চা ও নব্জাগৃতি । বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা। 
জন-জাগরণে পত্র-পঞ্জিকা । ভ্াতায়তা॥ জাতীয়ঘবোধের উন্মেষ । 
'াতীয় শিক্ষার কথা । ভারতীয় পটভূমিকায় বাংল|র জাতীয়তা । বাংলারু 
শব যুগের কথা । রাজশীতিবর আবর্তে বাংলা। নির্ঘণ্ট । 
৯. জাতি বৈর ব। আমাদের েশীত্মবোৌধ । কলিকাতা, এস. কে. বমত্র 

এগু ব্রাদার্স, ১৩৫৩ । পৃ. 1৮১ ২২৪ । স্চিত্র। 

ভুমিকা £ শ্ামাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায় । 

শাচপজ্ ও মোট হেরটি অধ্যায় । 

পরিশিষ্ট £ (ক) বাঙ্গালীর চরিত্র বিচ্টবণে রাজা বামমে।হন রায় । 
'খ) ইংরেজী শিক্ষার ফল 15) শ্রজ। বিঞ্রোহ ও সরকারী নীতি (ঘ ইলবার্ট 
'খলে-বিহাবীলাল গুপ্তের মন্তব্য লিপি। 
১০, জাতির বরণীয় ধারা। কিশোরদের জন্য) কলিকাতা, এস. কে. মিল্ত্ 

এপ ব্রাদার্স, ১৩৫০ । পৃ. %*১ ৮৫ | 

স্থচিপত্র £ (১) ব্বায়গড়ের অধিষ্ঠাত্রী শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ। 
স্বধ্মনিষ্ঠ দম্পতি--বেগ্ামিন ফ্রাঙ্কালিনের পিতা-মাত।। স্থিতগ্রজ্ঞানারী-- 
গজ ওয়াশিংটনের জননী । আদর্শ জননী--নেপোলিয়নের মাতা । জাতির 
বরণ ১) বিগ্যাসাগবের জনক-জননী । (২) সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
এমনী (৩) সার আশুতোষ মুখোপ!ধ্যায়ের জনক-জননী | জাতির স্মরণীয় £ 
১শ্রসিডেণ্ট মাসারিক কামাল আতাতূকি, লেলিন, মুসোলিনী, হিটলার, 
[৯য়।ংকাইখেক ও মহাত্মা গান্ধীর জনক-জননী। 
১১. জাতীয় আন্দোলনে বজনারী। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৪৪ সতী: । 

| বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ১১২ ] পৃ. ৪৮ (৬]। 


৪৯৪ উনবিংশ শতকেষ বাংলাব কথা ও ষোগেশচন্দ্র বাগল 


সু্টিপত্র ; ভূমিক'। বাজনীতিতে বঙ্গনারীর ধোগদান। সরলা দেবী । 
স্বদেশী আন্দোলন । নারী ও বিপ্লবী দল। স্বদেশী আন্দোলনের ফল। 
সরোক্ধিনী নাইডু । রাজনীতির নৃতন রূপ। অসহযোগ প্রচেষ্টা । প্রস্তুতি । 
আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন। বিপ্লব কার্য । কর্তব্য ও দাত্বিত্ব। 
আগষ্ট বিপ্রব ১৯৪২ । আগষ্ট বিপ্লবের পরে । 

১২. জাতীয়ভার নবমন্ত্র বা! হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত । কলিকাতা, এস 

কে. মিত্র এগু ব্রাদার্স, ১৩৫২ । পূ. |. ১১২। 

স্থচিপত্র ; প্রথম অধ্যায়_ পূর্বাভাষ । জাতীয় মেলার জন্মকথা এবং 
প্রথম তিনটি অধিবেশনের বিবরণ | দ্বিতীয় অধ্যায়-_ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
স্তাশম্তাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা । পরবত্তাঁ তিনটি অধিবেশনের কথা। 
তৃতীয় অধ্যায় -পরবর্তাঁ কাধকলাপ-_বারুইপুরের মেলা । ন্যাশনাল স্কুল বা 
জাতীয় বিদ্যালয় । ন্যাশনাল সোসাইটি বা জাতীয় সভা । সপ্তম অধিবেশন। 
চতুর্থ অধ্যায়-_জাতীষ সভার কার্যক্রম । “মৃহাব্যায়াম প্রদর্শন । নব গোপাল 
মিত্র । অষ্টম অধিবেশন । যষ্ঠ অধ্যায়-_-পরবর্তী কার্ধ, পরবর্তী অধিচ শন 
সমূহ । জাতীয় সংগীত। পরিশিষ্ট £ তৃতীষ্ব অধিবেশনের বিশদ বিবরণ। 
দিল্লীর দরবার । রাজনারাষণ বস্থ রচিত অনুষ্ঠান পত্র । 

[বি.ভ্রৎ উক্ত পুস্তকটির নৃতন সংস্করণ পরে “হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' নামে 
প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গান্বে। ইহার পরিমাজিত স্থচিপত্র “হিন্দুমেলার 
ইতিবৃত্' পরি শিষ্ট “ক' দ্রব্য । ] 

১৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫২। 

[ সাহিত্য সাধক চরিতমালী' নং ১৫ 4 পৃ. ১১২। 

১৪. জারী উক্ময়ন। পশ্চিমবঙ্গ গান্ধী শতবাধিকী সমিতি, প্রকাশন 
উপসমিতি, ১৯৬৯ খ্রীঃ । [গান্ধী শতাব্ধী পুত্তকমালা নং-৫ ] পূ ৪৭। 
১৫. বন্গসংস্কৃতির কথ! । কলিকাতা, দি ওয়ার্ড প্রেম প্রাইভেট লিমিটেড, 

১৯৭৯ শ্রী: । পৃ. [১০1১ ১৭১। 

সূচিপত্র ; জাতীয় গ্রন্থাগারের পূর্বকথা : কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী 
প্রতিষ্ঠা লাইব্রেরীর প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্, লাইব্রেরির রূপাস্তর ; 
ইম্পিবিয়্াল লাইব্রেরীর আবির্ভাব । বঙ্ছভাষান্থবাদক সমাজ । কলা ও 
শিল্প মহাবিষ্ঠালয় £ পূর্বাভাস--শিল্প বিদ্যালয়ের জন্ম কণ্ধা-_গ্রথম বমর " 


যোগেশচন্দ্রের রচনা পঞ্জী ৪৯৫ 


পরধত্তাঁ দেড় বৎসবের কথা ক্রমিক বিবর্তন | বঙ্গীয় সমাঁজ-বিজ্ঞান সভা । 
১৬. বরণীয়। কলিকাতা, এ. মুখা্জঁ, ১৩৬৬। পু, দ. ২৪৪। 

শুচিপত্র ; ভূমিকা । গুরু মহাশয় । তিনজন শিক্ষাত্রতী । অশ্রিনীকুমার 
দত্ত । কামাখ্যাচরণ নাগ । হেরম্বচন্্র মৈত্র । জগদীশচন্জর বস্তু । অবলা বনু । 
প্রফুচন্্র রায় । মেঘনাদ সাহা । রবীন্দ্রনাথ । নেতাজী । জ্যোতির্মস্ী 
গঙ্গোপাধ্যায় ।  বিপিনচন্র পাল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাক্স | দীনেশচন্দ্র ভটচার্য। ষছুনাথ সরকার। হরেন্দ্রকুমার 
মুখোপাধ্যায় । বামনাথ বিশ্বাস। স্বত্বির মণিকোঠায় ং চণ্তীচরণ বিশ্বাস । 
নিশিকান্তের মা। জলধর সেন। রামকমল সিংহ । স্থরেশচন্্র দেব। 
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।  রাধাচরণ চক্রবর্তা। বটুকদেব মুখোপাধ্যায় । 
হ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায । পিতৃদেব। 
১৭. বাংলার উচ্চ শিক্ষা! । কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪ শ্বীঃ। [বিশ্ববিদ্যা 

সংগ্রহ নং-১০৪] পৃ ৬০। 

স্চিপত্র £ ভূমিকা । উচ্চ শিক্ষার আয়োজন । গবর্ণমেন্টের শিক্ষানীতি । 
ইংবেজি শিক্ষার প্রসাব। শিক্ষাব অবস্থা ও শিক্ষার বাহন নির্ধারণ। সরুকাঁরী 
শিক্ষা নীতির মৌলিক পরিবর্তন | উচ্চ শিক্ষা । খ্রীষ্টান বিরোধী আন্দোলন 
ও সরকার । উচ্চ শিক্ষার নৃঙন পর্ব। উচ্চ শিক্ষাৰ ফলাফল । 


১৮. বাংলার জনশিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬)। কলিকাতা । বিশ্বভারতী, 
১৯৪৯ খ্রীঃ|। [ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ নং ৭৬ 11 
স্চিপত্র 2 ভূমিকা । জন শিক্ষায় ল$ ময়বা। ববার্ট মে-র পাঠশাল।। 
শ্রীরামপুরের পাঠশালী। বর্ধমানেব পাঠশালা । কলিকাতা স্কল সোসাইটির 
কার্ধারস্ত। সোসাইটির পরবত্র কার্বক্রম। সোসাইটির পরিণতি। 
কলিকাতায় অবৈতনিক বিগ্যালয়। মফঃন্বলে জন শিক্ষার প্রসার ৷ আযাডামের 
এডুকেশন বিপোর্ট ও তাহাব পরিণাম । হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলার 
পাঠশাঁল| | তত্ববোধিনী পাঠশালা | হাঁডিঞ্র স্কুলসমূহ | জন শিক্ষায় সরকার । 
১৯, বাংলার নব ভজাগরণের কথা। কলিকাতা, বন্ুধারা প্রকাশনী, ১৩৭৫ 
পৃ ২০৩, ঞ| | 
স্থচিপত্র ; বাংলার নবজীগরণের কথ! । বঙ্গের নবজাগৃতি ও নাবী 
সমাজ । বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমান । 


৪৯৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


২০. বাংজার নব্য সংস্কতি। কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮ শ্রী; 9 

[ লোক-শিক্ষা গ্রন্থমাল। ] পৃ ৯* | 

স্চিপত্র £ পূর্বাভাস। গৌড়ীয় সমাজ। আকাডেমিক আসোসিয়েশন । 
সর্বতবদ্দীপিকা সভা । পারসিভিয়াব্েন্স সোসাইটি । সর্বশ্ুভকরী সভা & 
বঙ্গভাষান্বাদক সমাজ । বেখুন সোসাইটি । শিল্প-বিগ্যোৎসাহিনী সভা ট 
ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি । সমাজোন্রতি বিধায়িনী সথহদ দমিতি।' 
বিজ্যোৎসাহিনী সভ। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি । বড়বাঁজার গাহ্‌স্থ্য সাহিত্য, 
সমাজ। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা। বামাবোধিনী সভা । হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড 
কমিটি । উত্তরপাড়া হিতকারী সভা । বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা । ভারত: 
সংস্কার সভা। বামাহিতৈষিনী সভা | 


২১, বাংলার ক্লী শিক্ষা । ১৮০*-১৮৫৬)। কলিকাতা, বিশ্বভারতী,» 
১৯৫* শ্রী: [বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রত নং-৮৫ ] পৃ- ৫৫1 সচিন্র। 
স্থচিপত্র £ উপক্রমণিকাঁ। ফিষেল জুভেনাইল সোসাইটি। লেডিজ- 

সোসাইটি, লেডিস্‌ আাসোসিয়েশন। শ্রীরামপুর মিশন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচেষ্টার 

ফলাফল । স্ত্রী শিক্ষা ও নব্য বঙ্গ। “ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল” । স্ত্রী শিক্ষা ও 

গভর্ণমেণ্ট । পরিশিষ্ট । 

২২. বিষ্ার্থী মনীষী ধারা । (কিশোরদের জন্য ) কলিকাতা, শিক্ষা সত্তর. 
১৯৬০ শ্রী; । পৃ. ৪৬। [পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং বোর্ড অক 
সেকেগডারী এডুকেশনের অধীনস্থ বিদ্যালয়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর, 
ছাত্র/ছাত্রীদের দ্রুত পঠন পুস্তক।] প্রাপ্তিস্থান; কলিকাতা, শ্রীগুরু 
লাইব্রেরী | ] 
সুচীপত্র £ ছান্রনেতা রামমোহন। লোকনেতা কেশবচন্দ্র। ভগিনী 

নিবেদিতা । ছাত্রের দেশভ্রমণ । আদম্য জ্ঞানস্পৃহা । চৌকস ছেলে। সংকর, 

অটল। ব্যর্থ হলেও জয়ী। ছাত্রের সত্যান্ধবাগ। ছাত্ের শ্বদেশভক্তি । 

-২৩, বিদ্তাপাগর পরিচয় । কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৩ 
[ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগ্ভা(সাগর স্থতি-বক্ৃতাঁমালা, ১৯৫৮ শ্রী; ]. 
পৃ.1০/০ ১৭৪। ” 
ভূমিক : সঙ্জনীকান্ত দাল। 


যোগেশচন্দ্রের রচনাপঞ্রী ৪৯৭ 


দুচৌপত্র ; আবিভাব ও সমসাময়িক বঙ্গ । শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর 
শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর | সাহিত্য সাধনায় বিদ্যাসাগর । সমাজ হিতে 
বিচ্যাসাগর । সমাজ সংস্কার ও সমাজ সেবা । নির্খণ্ট । 
২৪. বিদ্রোহ ও বৈরিতা। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৬। 
পৃ" ৬০১ ১২৬। 
সুচিপজ্র £ বিদ্রোহ £ সন্যাসী বিদ্রোহ। সাঁওতাল বিদ্রোহ। ওহাবী 
বিদ্রোহ । নীল বিদ্রোহ। বৈরিতাঃ শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারত। 
হিন্দু সমাজ ও খুষ্টান পান্রী। সিবিল সাবিসে বর্ণবিচার। ভারত ছাড়। 
গ্ন্থপঞ্ধী । 
২৫. বীরত্বের রাজটীক1 (কিশোরদের জন্য )। কলিকাতা, এস. কে, মিত্র 
এও ব্রাদার্স, ১৩৫০ | পৃঃ1৮০১ ২০৯। সচিত্র । 
স্চিপত্্র ই চরম সহিষ্তা 8 রাবেয়া । নৈরাশ্ঠের আশা ঃ জোয়ান 
অফ আর্ক। জোয়ানের চেয়েও বড £ রাণী দুর্খাবতী। ছুর্গাবতীর দোসর £ 
টাদ স্থলতাঁনা। আদর্শ মেষপালক £ রাণী অহল]াবাঈ। বঙ্গের অহল্যাবাঈ £ 
রাণী ভবানী | রণ-কুশলী নায়িক। £ বাণী লক্ষীবাী। দুর্জয় অভিযাত্রী ঃ 
মাদাম চিয়াং কাইশেক। অহিংস সংগ্রামে নাবী £ কস্তরবাঈ গান্ধী ও 
সবোজিনী নাইডু। পরিশিষ্ট। 
২৬. বেখুন সোলাইটি। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ । ১৩৬৭। 
রি ১৯২৬ । 
স্থচিপত্র £ নিবেদন । নয়টি প্রন্তাব। নির্ঘণ্ট । 
২৭. ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় । কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১। 
[ সাহিত্য সাধক চরিতমাল নং_ ০০ ] পৃ, ৮০ । 
২৮. ভারতের মুক্তি সন্ধানী । কলিকাতা, ভারতী বুক স্টল, ১৩৫৫। 
পৃ. ১১ ৯০ । সচিত্র । 
ভূমিকাঁঃ যছুনাথ সরকার । 
স্থচিপত্র £ রামগোপাল ঘোষ | হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । রাজনারায়ণ 
বন্ত। নবগোপাল মিন্র। শিশিরকুমার ঘোষ। মনোমোহন ঘোষ । 
আনন্দমোহন বন্থ। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । অঙ্বিকাচরণ মজুমদার | 
অশ্বিনীকুমার দত্ত। ক্রন্ষবান্ধব উপাধ্যায়। ভগিনী নিবেদিত।। 


৩২ 


৪৯৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ! ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


২৯, মহ্থাপগমরের মুখে । (কিশোর পাঠ্য পুস্তক ) কলিকাতা, কাত্যায়নী 
বুক স্টল। 
৩. মাকিন জাতির কর্মবীর । (এ) কলিকাতা, ইউ. এন. ধর এণ্ড কোং, 

১৩৪৮ | পৃ" ॥০১ ৬০ | 

স্থচিপ্ঞ £ গোড়ার কথা । দ্বেশব্রতী বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। 
বিজয়ী সৈনিক জর্জ ওয়ামিংটন। বিচ্ছেদ্কামী ব্যবহারজীবী- জন এডমস্‌। 
গণতন্ত্রী! চিন্তানায়ক - টমাস জেফার্মন। একনি মানবপ্রেমিক - উইলিয়ম 
লয়েড গ্যারিসন। নৌচালক রাষ্ট্রপতি-_ আব্রাহাম লিঙ্কন। রাষ্বন্ধু সেনানী _ 
ইউলিসেন দিমসন থ্রাণ্ট,, আব্রামগাৰ ফিল্ড । অকৃত্রিম সমাজসেবক-_ 
বুকার ট্যালিয়াফারো ওযাদিংটন। শাস্তিপ্রিয রাজনীতিক-টমাস উড়ো 
উইলসন। গণধন্মী কর্মবীর _ফরাঙ্কালিন ডেলানো কন্ভেপ্ট | 
৩১. মুক্তির সন্ধানে ভারভ বা ভারতের নব জাগরণের ইততিবৃস্ত। 

কলিকাত।, এন. কে" মিত্র এগ ব্রাদার্স, ১৩৪৪ । পু. 

ভূমিকা £ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ রায়। 

[বিঃদ্রঃ ১৩৬ সালে 'সঙ্ছল্প ও সাধনা" নামে এই পুস্তকের একটি 
সংক্ষিপ্ত কিশোর সংক্ষবণ প্রকাশিত হয়। সিঙ্গল্প «এ সানী? দ্রষ্টব্য! 
পরিবধিত 9 পুনলিখিত নৃতন সংক্কবণ__পবিশিষ্ট “ক? অরষ্টব্য ] 

৩২. বাজনারায়ণ বস্থ। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৫৯। 

[ সাহিত্য-সাধক চবিতমাঁল৷ নং - ৪৯] পুঃ ১২। 

৩৩. বধাকাস্ত দেব। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩৪৯! 
| সাহিত্য সাক চরিতমাল1 নং -২০ ] পৃ, ৫৬ | 
৩৪. রামকমল পেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । কলিকাত। বঙ্গীষ 

সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৫ | সাহিত্য সাধক চরিতমাল1 নং ৭২ ] পৃ. ৭২ 
৩৫. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । কলিকাতা, বজীয় সাহিত্য পরিষদ, ৩৭ | 

[ সাহিত্য সাধক চরিত মালা -১০১ ] পৃঃ ২১৪ | 
৩৬. জক্কল্প ও সাধনা । কলিকাতা, ভারতী বুক ট্টল, ১৩৫৬ 

পৃ. ॥০5 ১৪৪ । ও 

স্ুচিপত্র £ পশ্চিমের সংশ্রব। ইঙ্গ-ভারতীয় যোগম্থতজ্রের অন্তান্য ধারা। 
নবভাবের উদ্মেষ। বে জাতীয় জাগরণ। রার্্রীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ । 


যোগেশচন্দ্রের রচনাপক্র ৪৯৯ 


বেটিক্কের শিক্ষানীতি ও বাংলার সংস্কৃতি। সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা । 
বাষ্ীনৈতিক আন্দোলনের নৃতন রূপ-বিজ্রোহ ও বিপ্রব। শাসন সংস্কার ও 
আমাদের নব জাতীয়তা । ইংরেজের কূটনীতি ও বাঙালীর বাষ্্রচেতনা। 
স্থবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইলবার্ট বিল ও জাতীয় সন্মেলন। নেশন্তাল 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা । কংগ্রেসের প্রথম "মাট বখসর £ কংগ্রেসেব কার্যক্রম ও 
নৃতন আদর্শের আভাস | ল কার্জন ও নৃতন ভাবাদর্শ। স্বদেশী আন্দোলন । 
পরবত্ত কার্ধকলাপ ও সবকাবী নীতি। জাতীয আন্দোলনের গততিপ্রকৃতি 
ও প্রথম মহাসমব । মোহন্দাস করমটাদ গান্ধী । অহিংস অসহযোগ । 
স্বরাজ্য আন্দোলন । আইন 'অমান্ত বা সত্যাগ্হ । ভ।বত-শামন সংস্কার 
আইন ও কংগ্রেস। দ্বিতীয় মহাসমর ও "আগষ্ট বিপ্রব। নেতাজী সুভাষচন্দ্র । 
খণ্ডিত ভারতের স্ববাজ্য লাভ। 
৩৭. সরলাদেবী চৌধুরী, শরগচক্ রায় (রাচী । কলিকাতা, বঙ্গীষ 
সাহিত্য পবিষদ, ১৩৭০1 [ আঠ্ত্য-সাধক চবিতমালা নং ৯৯ ] পৃ ৬৯। 
৩৮ জাহমীর জয়ঘাত্রা। (কিশোরদের জন্য ) কলিকাতা, এস. কে" মিত্র 
এগ ব্রাদার্স) ১৯৩৮ । পৃ ১৪১। সচিত্র। 


পরিশিঃ_ক 


১। মুক্তির সন্ধানে ভারত- কংগ্রেস পুর্বধুগ । কলিকাতা, দি মার্ডার্ণ 
পাবলিসার্স, ১৩৭৯ | (পরিবর্ধিত ৪ পুর্নলিখিত নুতন সংক্গবণ পূ ১২ 
৩৬৬ | 
ভূমিকা £ আচার্য প্রফুল্চন্দ্র বাষ। 
সুচিপত্র £ মুক্তির সন্ধানে ভারতের ভূমিক'। মুক্তির সন্ধানে ভারত 

পুস্তকে লেখকের নিবেদন। প্রকাশকের নিবেদন। স্থচনা। মুক্তিকামী 

রামমোহন। পাশ্চাত্য শিক্ষী ও আমাদের স্বদেশ চেতনা। জাতীয় 
আন্দোলনের পটভূমিকঃ দেশচর্চায় নানান ধারা। সাহিত্যসংস্কৃতি- 
মূলক সভার পরিণতি £ বিভিন্ন বাজনৈতিক সংস্থা। আদর্শ সংঘাত £ 
সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা £ সামাজিক ও রাজনৈতিক । ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
বা ভারতবর্শয় সভা : প্রতিষ্ঠা ও কার্বক্রম। ভারতীয় সভা; কয়েকটি 
বিশেষ বিশেষ কার্য । সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া । জন অভ্যত্খান £ নীল 


& ০৩ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও ষোগেশচন্ত্র বাগল 


বিশ্রোহের কথা । নবজাতীয়তা বোধ £ আঙ্মশক্তির উন্মেষ । হিন্দুমেলা ॥ 
জাতিগঠনে কেশবচন্দ্র সেন। শাসকে শাসিতে £ হলাহল ও অমৃত। শানে, 
স্বৈরাচার ঃ নৃতন ভাবনা, নৃতন কাজ। ইওিয়ান লীগঃ ইপ্ডিয়ান: 
এসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রতিষ্ট! £ কার্যক্রম-প্রথম পর্ব। ভারত স্ভাঞ্চ 
কার্কলাপ £ দ্বিতীয় পর্ব। ইলবার্ট বিলঃ স্থরেন্দ্রনাথের কারাবরণ ঃ 
প্রথম ন্যাশনাল কনফারেম্স। দ্বিতীয় ন্যাশনাল কনফারেন্স ও ন্যাশনাল! 
কংগ্রেসের প্রস্ততি পর্ব। ! 

পরিশিষ্ট : হিন্দুমেলা। 01৫ 14205 11019 1 গ্রন্থপন্তী | নির্ঘণ্ট ॥। 
অন্লেখকের নিবেদন । 
২। হিম্ুমেলার ইতিবৃত্ত । কলিকাতা, মৈত্রী, ১৩৭৫। 

পৃ. [১৪]. ১৫৫। ভূমিকা ঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত । 

সুচিপত্্ £ ভূমিকা । গ্রস্থকারের নিবেদন। পূর্বাভাস । জাতীয় মেলাক 
জন্মকথা। প্রথম অধিবেশন ১০৬৭। দ্বিতীষঘ অধিবেশন ১৮৬৮। তৃতীয়, 
অধিবেশন ১৮৬৯। চতুর্থ অধিবেশন ১৮৭০। পঞ্চম অধিবেশন ১৮৭১) 
ষষ্ঠ অধিবেশন ১৮৭২ । সপ্তম অধিবেশন ১৮৭৩ | অষ্টম অর্ধিবেশন ১৮৭৪ | 
নবম অধিবেশন ১৯৭৫ | দশম অধিবেশন ১৮৭৬ | একাদশ অধিবেশন 
১৮৭৭। পরবর্তী 'মধিবেশনসমূহ | দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । নবগোপাল মিজ্র। 
নেশন্যাল সোসাইটি ব। জাতীয সভা । জাতীয় সভার কার্যক্রম | মহাব্যায়ম- 
প্রদর্শন । জাতীয় ভাবপ্রচার। নেশন্যাল স্থুল না জাতীয় বিদ্তাযালষ। ভারত 
সভা । বারুইপুবের মেলা । 

পরিশিষ্ট £ রাজনারায়ণ বস্থ রচিত অনুষ্ঠান পত্র । শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণেব 
মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্কাপনের প্রস্তাব । জাতীয় সঙ্গীত: 
হিন্দু মেলায় উপহার । দিল্লীর দরবার । গ্রন্থকার-প্রণীত পুস্তক ও রচনা-পৰ্ধী :. 
গ্রশ্থকারের জীবন কথা । নির্ঘণ্ট । সংযোজন ও সংশোধন | 
খ. জম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ 
১. জীবনের ঝরাপাতা / সরলা দেবী ( চৌধুরাণী ), সংকলক: যোগেশচন্জ্র 

বাগল। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৮৭৯ শকাব্ব পৃ* (২), ২৩০। সচিত্র; 

[ যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তক সরলাদেবীর “বিবাহোন্তর জীবনকথা” ও 
*গ্রস্থোক্ত ব্যক্তি'দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ] 


যোগেশচন্দের রচনাপঞ্জশী ৫০১ 


২. লৃষ্কিম বচনাবলী। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬০। ১ম খণ্ড। 
সচিন্ত্র। ( সম্পূর্ণ উপন্যাস )। 
[ যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক ৯-৫১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বন্কিম-জীবনী ও উপন্যাসের 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত ] 

৩, বঙ্কিম রচনাঁচলী। কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১। ২য় খণ্ড। 
(উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাংল! রচনা )। 


[॥4০---১৬/০ পৃষ্টা পর্যস্ত যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত “বহ্থিম-সাহিত্য 
প্রসঙ্গ' ] 


৪. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। কলিকাতা, শ্রীভাবুতী পাবলিশার্স, 

১৩৫৪ | ১ম খণ্ড ( পৃ. ২৭১1০, ২৫১)। সচিন্র। 

সচিপত্র ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । সিবিল সাবিসে ভারতবামী | বিচার 
ও শাসন। মামলা মোকর্দমা। রাজনৈতিক সমিতি । হিন্দুমেলা ও জাতীয় 
সভা । জমিদার ও জমীদারী । জনপাধাবণ ও মধ্যবিত্ত । কৃষি ও বাণিজ্য। 
মুসলমান সমাজ ও বাজনীতি। হিন্দুসমাজ সংস্কার ক্রাক্গ ধর্ম ও ব্রাহ্ম 
মমাজ | কেশবচন্দ্র সেন। পরিশিষ্ট । 

[ অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম তিন বৎসর, বিস্তারিত ভূমিকা! সহ বচন 
শংকলন ] 
৫, বুমেশ রচনাবলী । কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০ খুঃ।| ১ম খণ্ড। 

সচিত্র । সমগ্র উপন্যাস ) 

[ যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক ॥/০-_২।/০ পৃষ্টা পর্যন্ত 'রমেশচন্ত্র দত্ত £ জীবন 
কথা” লিখিত ]। 


৬. বামকমল সেন/প্যারীটাদ মিত্র। সম্পাদনা__যোগেশচন্দ্র বাগল। কলিকাতা, 
সন্থোধি পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭০ | পৃ. (১৬), ১৩১। 
সচিত্র । [ সন্বোধি দুশ্প্রাপ্য গ্রস্থমালা২ সাধারণ সম্পাদক__কল্যাণকুমার 
দাশগুপ্ত ] 

[ প্যারীাদ মিত্রের ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদক হুশীলকুমার গুপ্ত । 
ভূমিকা, লেখক প্রসঙ্গ, সমুদয় প্রপঙ্গ কথা [ তিনটি বাদে ] রামকমজ সেন 
সম্পর্কে বিস্তর তথা, ঘটনাপঞ্জী ইত্যাদি যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত । ] 


৫০২ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


গ. পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংল রচন!। 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়/বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮। 
আচার্য ষছুনাথ সরকাব/বস্থধারা, জ্যেষ্ঠ ১৩৬৫ | 
আদালতে বাংল! ভাষা/শনিবারের চিঠি, ফাস্তন ১৩৫০। 
আমেরিকায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি/প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮। 
আসামের সংস্কৃতি ও বাঙ্গাল।/ দেশ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ | 
আাকাডেমিক আাসোসিয়েশন/আনন্দ বাজার পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৬৩ ॥ 
ইংরেজী শিক্ষা ও জাতীয়তা/পাথেয়, শারদীয়া ১৩৬১ । 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের কথ।'পুষ্পপাত্র, শ্রাবণ ১৩৩৯ | 
ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথ/বাংলার শিক্ষক, ফাল্গুন ১৩৫২ । 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী (আলোচনা)/প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫১ 
ইতিহাস কি গল? /পৃরুবী, শারদীয়া ১৩৬১। 
ইতিহাসের আকর/আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৬৪ | 
উচ্চশিক্ষা নিরোধ প্রতিবাদ সভা/বেতার জগৎ ২২শ ভাগ, ১৩শ সংখ্য। | 
উচ্চশিক্ষায় নারী/ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ কার্তিক ১৩৬৪ । 
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য/জয়ভ্রী, চৈত্র ১৩৬৫ | 
এভারেস্ট অভিযান ও ভারতীয় শেরপা/প্রবাসী, কাঁততিক ১৩৪২ । 
এভারেস্ট বিজয় প্রসঙ্গ /প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৬০ | 
কংগ্রেস পূর্ব যুগে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এ, ফান্ধন ১৩৪৭ | 
কংগ্রেস-পূর্বব যুগের ব্বদেশপ্রেমাত্মক কবিতা ও সঙ্গীত/ হিন্ুস্থান, 
শারদীয়া ১৩৫২ 


কবি তুজজধর রায়চৌধুরী / প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৮ । 

কন্মই পুজা / কিশলয়, শারদীয়া ( আশ্বিন-কান্তিক ) ১৩৭৩। 

কল! ও শিল্প মহাবিগ্য[লয়ের জন্মকথা / এ, জ্যোষ্ঠ ১৩৫৯ । 

কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বংসর / এ, আষাঢ় ১৩৫৯ । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মাঘ ১৩৬৩ । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার কথা / যুগান্তর, ২৪ গ্মাঘ ১৩৫৫ । 

কলসিকাতার অবৈতনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-_শীলস্‌ ফ্রি কলেজ। বাংলার 
শিক্ষক, চৈত্র ১৩৫৩ ) 


যে*গেশচন্দ্রের বূচনাপব্ী ৫০৩ 


কলিক!তার আর একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান-_হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। 


এ, জ্যষ্ঠ ১৩৫৪ । 
কলিকাতার কথা / দেশ, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪১। 


কলিকাতার ভিক্ষুক / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই কান্তিক ১৩৪৩। 

কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্তা / দেশ, ৩ আশ্বিন ১৩৪৩ । 

কলিকাতার স্কুলবুক সোসাইটি / বেতার জগৎ, ২০শ ভাগ, ২*শ সংখ্যা । 

কলিকাতায় জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠার নৃতন ধার! ১-৩/ বাংলার শিক্ষক, 

ভাদ্র-কাঠিক ১৩৫২ । 

কলিকাতায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা / দেখ, ১০ চৈত্র ১৩৪০ । 

কি দেখিলাম / আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ৩ আষাঢ় ১৩৪৫ | 

কৃষ্ণনগবে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন / দেশ, ৭ ফাল্গুন ১৩৪৪। 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৪০) [ প্রথম জীবনকথা ] সাহিত্য 
পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ, সংখ্য। ১। 

কৃষি ও ছাত্র সমাজ / খাছ্য উৎপাদন, ১৬ আশ্বিন ১৩৫৭ । 

কোথায় আসিয়াছি / প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫২। 

ক্ষরদিবাম বস / সেপ্ট,াল কলেজিয়েট স্কুল ডায়মণ্ড জুবিলি স্থভেনির 

১৯৫৫ খ্রীঃ | 

গাঙ্গের সংস্কৃতি | কবি ঈখর গুপ্ত স্মারক গ্রন্থ ১৯৫৮। 

গাঙ্গেয় সংস্কৃতির জের / ভাগীরী, শারদীয়া ১৩৬৩। 

গান্ধীপূর্বব যুগে জাতীয় আন্দোলন / আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ মাঘ, ১৩৫৮ 

গৌড়ীয় সমাজ / সাহিত্য পরিষৎ পত্তিকা ৬০ বর্ষ, সংখ্যা ১। 

গৌড়ীয় সমাজ, প্রতিবাদের উত্তর । এর ৬০ ব্ধ, সংখ্যা ২। 

গ্রন্থ ও গ্রন্থ/গাঁর / মন্দিরা, আশ্বিন ১৩৬৩ । 

গ্রন্থাগাব ও গবেষণা / এ, আশ্বিন ১৩৬২ । 

্স্থাগার ও সাময়িক পত্রিকা / গ্রন্থাগার ১৩৭৭। 

গ্রামের কথা / বঙ্গ শ্রী, ভাব্র ১৩৪৬ । 

গ্রামের কথা / বন্ধু, শারদীয়া ১৩৬৯ | 

চা-শিল্পের গোড়ার কথ / জ্ঞান-বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ, ৩য সংহা। 

চাকুচন্দ্র ভট্টাচার্য / বস্তরধারা, আশ্বিন ১৩৬৮ : 


০৪ 


উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


চীনে নবজাগবণের উন্মেষ / বঙ্জ্ী, জ্যেষ্ঠ ১৩৪৫ | 

ছোট কথা / বন্ধু, শারদীয়া ১৩৭০ । 

জাতীয় গ্রন্থাগার / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মাঘ ১৩৫৯। 

জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্ম কথা / প্রবাসী, ফাল্তুন ১৩৫৭। 

জাতীয় গ্রস্থাগাবের তৃতীয় পর্ব / এ, বৈশাখ ১৩৫৮। 

জাতীয় গ্রন্থাগারের পচিশ বৎসর / &ঁ, চৈত্র ১৩৫৭ | 

জাতীয় শিক্ষার কথা / আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক ১৩৬৪ । 

জাতীয়তাঁর ভিত্তি রচনা বিবেকানন্দ / জয়ী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ | 

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর / দেশ, ১১ ফাল্কন ১৩৪৪ । 

দুর্গত সেবায় বজনাবী / বঙ্গলক্মী, কান্তিক ১৩৫০। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব কয়জন / প্রবাসী, ফান্ধন ১৩৫০ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ( পাথুরিয়াঘাটা ) / এ টজ্যাষ্ঠ ১৩৫১। 

ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় / সাহিত্য পবিষ পত্রিকা, ৫ বধ, সংখ।] ৪। 

ঘবারকাঁনাথ ঠাকুব / বিশ্বভাবতী পত্রিকা ১৩৬৪। 

নব্য শিক্ষা ও দেশজ্ঞান / বঙ্গশ্রী, ভাঙ্র ১৩৪৬ । 

নারীর শিক্ষা। শিক্ষা, চৈত্র ১৩৭০। 

পণ্ডিত উপেন্্রনাথ বিদ্যাভৃষণ। ব, আষাঢ ১৩৭১। 

পণ্ডিত মৃত্যাগ্তয় বিদ্ভালগ্কার / দেশ, ২০ মাঘ ১৩৪০ | 

পলুয়া-মাগুরার ঘোষ ভ্রাততগণ € ১) / যুগান্তর, ২৬ শ্রাবণ ১৩৫২। 

পলুত্তা-মাুরাঁৰ ঘোষ ভ্রাতৃগণ (২)- হেমন্ত কুমার ঘোষ ! এ ২ ভান 
১৩৫২ | 


পলুত্-মাগ্তরার ঘোষ ভ্রান্তগণ (৩) শিশির কুমার ঘোষ / এ, ৯ ভাদ্র 
১৬৫২ | 

পল্লীবাসীর ছুঃখ / যুগান্তর, ১৭ চৈত্র ১৩৫২ পু 

পল্লীর আমোদ উৎসব / মানন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ কান্তিক ১৩৪৩ | 

পল্লীর গ্রন্থাগার / মন্দিরা, আশ্বিন ১৩৬৪। 

পরীর সংস্কৃতি / আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ | 

পাঠ ও আবৃত্তি / শিক্ষা, আষাঢ় ১৩৬৩ | 

পুরাতন প্রসঙ্গ / দেশ, ১২ ভাদ্র ১৩৪১ 


যোগেশচন্দ্রের রচলাপঞ্জী ৫০৫ 


প্রবাসী / জয়শ্রী, টবশাখ ১৩৭২। 

প্রবাসে বাঙালীর কৃতিত্ব / দেশ, ২৪ আশ্বিন ১৩৪৩। 

প্রমথনাখ রায় চৌধুরী / প্রবাপী, বৈশাখ ১৩৫৪। 

প্রমথনাথ বস্থ / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ বৈশাখ ১৩৬১। 

প্রার্দেশিকত্তা বনাম জাতীয়তা / উষা, কার্তিক ১ ৫৭ | 

প্রেসিডেন্দী কলেজ (পূর্বব কথা )/ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জ্যোষ্ 
১৩৬২ । 

বঙ্গভাষাচগবাদক সমাজ / প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৬১। 

বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাজ ( ৩য় পর্ব )/ প্রবাসী বৈশাখ ১৩৬২ । 

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা / এ, কান্তিক ১৩৬২ । 

বঙ্গে অবৈতনিক পদ্ধতিতে জন-শিক্ষার প্রবর্তন / বাংলার শিক্ষকঃ আবাঢ 
১৩৫২ । 

বঙ্গে অবৈতনিক বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার কথা৷ ১-২ / এ পৌষ, মাঘ ১৩৫৩। 

বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের গোড়ার কথা / প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯। 

বঙ্গে বিপ্লব আন্দেলনের গোড়ার কথা, প্রতিবাদের উত্তর / এ আশ্বিন 
১৯৩৬০ ॥ 

বঙ্গে সংস্কৃতি রক্ষা / যুগান্তব শাবদীয়া ১৩৫৯ । 

বন্দেমাতরম্‌ ও বঙ্কিমচন্দ্র / মন্দিরা, আশ্বিন ১৩৬০ । 

বয়স্ক শিক্ষা ও বয়স্ক সাহিত্য / শিক্ষা, চৈত্র ১৩৬২। 

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র / বাণী, শারদীয়া, ১৩৬১ । 

বাংলা! অন্থবাদ সাহিত্য (গোড়ার কথা ) / মন্দিরা, বৈশাখ ১৩৬৯ । 

ংল! ভাষা / মধুরাংশ্চ, শারদীয়া ১৩৬৮ | 
বাংল। ভাষাব পুষ্টি / রাখী, বিশেষ সংখ্যা । 
ংল। শিক্ষা ও সরকারী নীতি / পূর্বাচল ১৯৫৫ খ্রীঃ । 

বাংল। সাহিত্য / বস্থধাবাঃ মাঘ ১৩৬৯ । 

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ / মন্দিরা ১৩৬০ । 

বাংলার চর্চা / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ পৌষ ১৩৬৪ । 

বাংলার জাগরণ | প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৬২। 

বাংলার নারী / এ, ষষ্টি বাধিকী ল্মারক সংখ্যা ১৩৬৭। 


৫০৬ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বাংলার মত্ম্য ও গো-জাতি / বস্ুত্ধর।, ভাত্র-আশ্বিন ১৩৫৬ 1, 
বাংলার মাধামে শিক্ষ। / আনন্দবাজার পত্রিকা, বাষিক সংখ্যা ১৩৬২ । 
ংলার মেলা / অমৃত, ৫ শ্রাবণ ১৩৬৮ । 
বাংল।র মেয়ে / বঙগলক্্রী, কাতিক ১৩৫২ | 
বাংলার স্ত্রীশিক্ষার কথা [ ১৮৫৮-১৯০৯ ] / জয়শ্রী, বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্থিন, 
কার্তিক ১৩৬৭। 
বাঙালীর স্বরাজ সাধনা / চলস্তিক, শারদীয়া ১৩৫৪ । 
বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত শিক্ষায় / বেতার জগৎ / ২২শ ভাগ, সংখ্য| ২২। 
বাঙ্গীলীর ইতিহাস চর্চা / প্রবাসী, ষষ্ট বান্বিকী স্মারক সংখ্যা ১৩৬৭। 
বাদশাহী বিচার পদ্ধতি / দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৪২। 
বারাসতের কথা / বোধন, শারদীয়া ১৩৬৫ । 
বিজ্ঞান সাধন৷ ও বিশ্ববিদ্যালয় / মন্দিরা, পৌষ ১৩৬৩ । 
বিদেশীর চক্ষে হিন্দু দেব-দেবী / প্রবাসী, ক্াততিক ১৩৫৬। 
বি্যার চর্চা / বস্থধার॥ ফাল্তন ১৩৬৮। 
বিদ্যাাগর ও বেখুন বিদ্যালয় / যুগান্তর, ১৩ শ্রাবণ ১৩৫৭। 
বৃতিমুখী শিক্ষা / শিক্ষা ফাল্তুন ১৩৭০ | 
বেখুশ বালিকা বি্যালয়ের নাম কি ছিল / প্রবাী, ভান্্র ১৩৫৭ | 
বেথুন স্থুল ও কলেজের কথা / বেখুন বিগ্যালয় শতবর্ষ স্মারকগ্রস্থ ১৯৫০ গ্রীঃ। 
্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় / আনন্দবাজার পত্রিকা, বাধিক সংখ্যা ১৩৫৬ । 
ব্র্মবান্ধব প্রয়াণে সমসাময়িক সংবাদপত্র | এ, ৩ কাতিক ১৩৫৮। 
ব্রহ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র স্মরণ / প্র, ২৪ পৌষ ১৩৫৬ | 
ভারতবষাঁয় সভা / বিশ্বভারতী পত্রিক, আ্াবণ-মাশ্থিন, কার্তিক-পৌষ, 
মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯। 
ভারতবধীয় সভা / এ, বৈশাখ-মাষাঢ়, মাঁঘ-চৈত্র ১৩৭০ | 
ভারতবধয় সভা / এ, শাবণ-মাশ্রিন ১৩৭২ | 
ভারতবধাঁয় সভা / এ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩ । 
'ভারত সভার জয়ন্তী উৎসব | প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৯ । , 
ভারতীয় নৃত্যকলা / এ, কার্তিক ১৩৪৯ । 
ভাবতীয় পটভূমিকাঁয় বাংলার জাতীয়তা / যুগান্তর, শারদীয়! ১৩৫৯। 


যোগেশচন্দ্রের রচনাপত্জী ৫০৭ 


ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্রবী ভাবধার! / শনিবারের চিঠি, 
কাত্তিক ১৩৬৪। 
ভারতে ছুইশত বৎসরের বিটিশ শাসনের অবসান / যুগান্তর, 
৩ শ্রাবণ ১৩৫৪। 
ভারতের জাতীয় ইতিহাসের অর্ধশতাব্দী / আনন্দবাজার পত্রিকা, 
১৫ পৌষ, ১৩৫৭। 
মতাজী মহারাণী তপন্থিনী / এ, ১৩ ফাল্গুন ১৩৫৭। 
মধুস্থদন দত্ত কি একজন / প্রবাসী, আষাঢ ১৩৬২ । 
মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবধষর্বয বিজ্ঞান-সভ। / দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৪১। 
মানকুমাকী বস্থ / জযশ্রী, কার্তিক ১৩৭০ । 
মিলন মন্দির / প্রবামী, অগ্রহায়ণ ১৩৬২ । 
মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা / গ্রন্থাগার, ১৩৬৯ । 
মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা / শ্রীসবন্তী, ১ম বর্ষ ১-৪ সংখ্য; | 
মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা / এ, ২য বর্ষ ২্য সংখ্যা। 
মৃণাল কান্তি ঘোষ / জয়শ্রী, পৌষ ১৩৬৫ | 
মোহিনী দেবী / এ, মাঘ ১৩৬৫ । 
যশোহরে নীল আন্দোলন ও শিশিব কুমাব ঘোষ | প্রবাসী, ফান্তন ১৩৫৮। 
যশোহবের নীল আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য / এ, চৈত্র ১৩৫৮। 
যশোহরের নীল আন্দোলনের কথ। / আনন্দবাজাব পত্রিকা, 
৬ মাঘ ১৩৫৮। 
ববীন্দ্রনাথ কি অহিন্দু/ শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩:১। 
বূমেশচন্দ্র দত্ত ও মনন সাহিত্য / এ, বৈশাখ ১৩৬৬ । 
রস সাহিত্যে শিশিরকুমার / কালাস্তর, শারদীয়া, ১৩৬৭ । 
বাজনারায়ণ ষস্থ / হিন্দুস্থান, ১২ আষাঢ় ১৩৫১ । 
রাজনাবায়ণ বস / এ ২৯ আষাঢ় ১৩৫১। 
বাজনাবায়ণ বস্ু ও আশ্চধ স্বপ্ন / প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫২ । 
রাজশেখর বস্থ । বন্থুধারা, জ্যেষ্ঠ ১৩৬৯ । 
রাজ! রামমোহন রায় ও ইংবেজী শিক্ষা / প্রবাসী, পৌঁষ ১৩৬০ । 
বাঁধানাথ শিকদার ( ১৮৩০--৭* )/ যুগান্তর; ৮ কার্তিক ১৩৬৭ । 


৪৮৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথ। ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


বাধানাথ শিকদার প্রসঙ্গ / দেশ, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। 
ববামানন্দ চট্টোপাধ্যায় / প্রবাী, আষাঢ় ১৩৭২। 
বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় / বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈজ্র ১৩৭১ । 
বয়ানি ও কখকত। / আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ পৌষ ১৩৬৫ । 
বাষ্্রভাষা ও বাংলা! / বোধন, শারদীয়া ১৩৬৩ । 
বাষট্রভাষ! ও বাংলা / এ, শারদীয়া ১৩৬৪ । 
রা্রীয় আন্দোলনে বঞ্জমহিল। / বেথুন বিদ্যালমু শতবর্ষ ্মারক গ্রন্থ 
১৯৫০ খ্রীঃ | 
শতবর্ষ পূর্বে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা / রুষ্ণনগর কলেজ শতবর্ষ 
ল্মারক গ্রন্থ, ১৯৪৮ খ্রীঃ | 


শতবর্ষ পূর্বে হিন্দু সংগঠন ও পতিতোদ্ধার প্রচেষ্টা / হিন্দুস্তান, 
শারদীয়া ১৩৫১। 
শতবর্ষ পূর্বেকার ভূমিকম্পের কথা / দেশ, ১২ ফাল্গন ১৩৪০ । 
শিক্ষা বিস্তারে বাঙালী মণীধা ' এ, ২৬ আশ্বিন ১৩৪১ । 
শিক্ষা! বিস্তারে বাঙালী মনীষা হিন্ুকলেজ) / এ, ১৭ কান্তিক ১৩3১। 
শিক্ষা বিস্তারে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব | সাহিত্য পরিষত পত্রিকা ৫০ বর্ধ, 
৩য় সংখ্যা । 
শিক্ষাব্রতী সতীশচন্দ্র / এ, ৭ শ্রাবণ ১৩৪৫ | 
শিক্ষা সংকট / প্রবাসী, ফান্তন ১৩৬০ । 
শিল্প বিগ্ভালয়ের কথা / এ, শ্রাবণ ১৩৫৯ । 
শিল্পবিগ্ভালযের পরিণতি / এ, আশ্বিন ১৩৫৯ । 
শিশিরকুমার ও হিন্দুমেল| / দীপায়ন, মাঘ ১৩৫৬। 
শিশিরকুমার ঘোষ / প্রবর্তক, কাতিক-মাঘ, চৈত্র ১৩৫৬। 
শিশিরকুমার ঘোষ ও বাংল! বঙ্গ মঞ্চ / প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৮। 
ংযোজন / প্রবাসী, আাবণ ১৩৬২। 
সমাজ বিজ্ঞান সভার কথা ( বঙ্গীয় ) / এ, পৌষ ১৩৬২। 
সমাজ বিজ্ঞান সভার শেষ পর্ব / এ, চৈত্র ১৩৬২ । 
সাংবাদিক কালীনাথ রায় / যুগান্তবঃ ২৯ পৌষ ১৩৫২।" 


বর সাহিত্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় - প্রাক প্রবাসী ধুগ / 
কথা সাহিত্য, জ্যেষ্ঠ ১৩৭২। 
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যোগেশচল্রের রচনাপঞ্জী ৫৪ 


সার জর্জ ক্যান্থেল ও প্রাথমিক শিক্ষা / বাংলার শিক্ষক, চৈত্র ১৩৫২। 
সাহিত্যসাধক ব্রজেন্দ্রনাথ / যুগাস্তরঃ ১৪ বৈশাখ ১৩৫৯। 

স্বদেশী আন্দোলনের স্থ্বর্ণজয়স্তী / আনন্দবাজার পত্তিকা, ২১ শ্রাবণ ১৩৬২৫ 

স্বদেশী আন্দোলনের স্থচন1 / এ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬২ 1 

স্বাধীন ভারত ও ছাত্র সমাজ / প্রবাসী, জ্যেষ্ঠ ১৩৫৬ । 

স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা / আথিক প্রসঙ্গ, ২য় ব্য, ১২ সংখ্যা । 

্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত ধর্ম / শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৭০1 
স্মরণীয় তিরিশে আশ্বিন / আনন্দবাজার পত্রিক! / ২৯ আশ্বিন ১৩৬২ $ 
সে কালের কথা / দেশ, ২৭ মাঘ ১৩৪০ । 

সে কালের জনশিক্ষা গ্রচেষ্টা / এ, ২৬ ফান্ধন ১৩৪০ । 

মে কালের পৃজাপার্ণ / এ, ১৯ আশ্বিন ১৩৪১ । 

সেভিংস ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা / প্রবাশী, পৌষ ১৩৬১ | 

সে যুগের শুনশিক্ষা (কলিবাতার বথা ) / দেশ, ১ কাতিক ১৩৪৩ 1 
সে যুগেব জন্য শিক্ষ| ( কলিকাতাব কথা ) / এ ২১ কাতিক ১৩৪৩। 
সে যুগের ছুর্গো্সব / মধুরাংশ্চ, শাবদীয়, ১৩৬৭ | 

সে যুগেব ধাতু খোদাই ও কাঠ খোদাই শিল্প / প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৬১। 
সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষাব পরিকল্পনা / বাংলাব শিক্ষক, অগ্রহায়ণ ১৩৫২? 
সে যুগেব বিজ্ঞান সাধনা / প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৭। 

সে যুগের শিক্ষা / দেশ, ৫ ফান্তুন ১৩৪০। 

সে যুগের শিক্ষা সংস্কৃতির কথ / প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৮। 

সে যুগের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা / বাংলার শিক্ষক, বৈশাখ ১৩৫২ 
সে যুগেব স্ত্ী-শিক্ষা-_ খীস্টানী প্রচেষ্টা | ভার তবধ, ভাদ্র ১৩৪২। 

সে যুগেব স্ত্ী-শিক্ষা প্রচেষ্টা / দেশ, ২৭ আষাট ১৩৪৩ । 

সে যুগের জ্্ী-শিক্ষা_ হিন্দু প্রচেষ্টা / ভাবতবষ, আষাঁত ১৩৪২ । 
সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত । প্রবাশী, ফাগুন ১৩৫৩। 

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠ। / বাংলার শিক্ষক, বৈশাখ ১৩৫৩ । 

হিন্দু মহিলা বিগ্যালয় ও বঙ্গ মহিল। বিদ্যালয় / প্রবাসী, আবণ ১৩৫৭। 
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1৬] 00611) 1২6৬12৬/5 1$18101) 1933. 

€01781959 27) 73620898] € 1885-1920) / ১৮169 1) 0115 73910851 
ঢ২517815521709১ 11119 1৬006] [২6৬1৮ 1956. 

(0715) 0016 01 9/2,055101 /117115 1৮1006110 [২০৬1০৬৪ 106০, 1954. 

[08510 7725 25 2 [১1091009660 ০1100090101 11) 10019, / 7175 
1%0৫6117 [২০৬1০৬১2179 1934. 


৫১৮ উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


[98৬10 71979 910 (16 136817101755 06 [71181151) 009801010 10 
[1019 /17176 100617) [২6৬1৬১ 2.১ 1933. 
, 1995118101158 7801110121001)917/11)5 51656 0,900, [59 22.১ 1956. 
78119 6219 01 10126 09100162.11601091 0011686 / "116 1৬1০0৫611) 
০৬16৬. ১6106 & 0০. 1947. 
চ217)2161200080101 10৬91776171 11 ৮10-1156561701) ০2221 : 
001151) 01 0106 73611)0116 90110901 /11)6০ 17%106]1) 1২6516৬/, 
এড, 1943, 
7166 9010০091 10 09710916910 28119 11066617010) 0617019 | 1116 
02100609, 14000151091 08260, ঠ০০ ১ 1942, 
৮162 9০1/09০91 1৬10৮6106176 1) 0210062 17 7৬10-11066501)07 
06210619/04100668 14010101181 03825006. 960. 12, 1942. 
৮101) 17100 0011985 0 176310600% 0011989 / হা 10009010217 
১6৪170914) 10105 15, 1955, 
119101% 1061092109 17105 1/00011 1২০৬16%১ 1010, 1955. 
(116) 18170110011669১ ৮১606065901 01 (1.6 [১1631461109 05011986€ 
016 9107 0110 17701709801017/11)9 1৮006] 1২616, 
019, 1955, 
(1176) 1717000 0011626১ (116 96০0170 চ১118506 / 1$100617) 1২616 
[)6০. 1955, 
[11000 71012 01 19010172] 9911)01115 / 17110050121) 5109109810, 
[১0)2, ১1010511953. 
1115001% 01 (115 36001106 9০1/9০91 2110 €0116565 / 73900106 
0011952 2170 9011001 001665121% %0110)৩ 1 849-1949. 
[71150017501 00617710910 0011552 0 4১1৮ 200 0180 | 
06877121919 ৬ 0111106 06 00056101161) 0০০0911686 01 11 
210 019105, 1964. র 
012, [15101270606 1005 4091০ চ010988 ০? 081690 | 
11750181706 ৬/০11+ [)6০,১ 1933. 


যোগেশচন্দ্রের রূচন|পত্ধী ৫১৯ 


[00821 [05012009 ০ [1099০ 79855 | 17150020700 /০110, 
14125, 1932. 

[1501910 /০00109811517) 2114 ০00] চ190010 1%10%0111010,) 71)৩ 
71150091856 /110106 11090611) 7২০1৬, [ব০৬.১ 1948. 

17012101169 11151781809 (5091001091)169 110) (106 17012101175) 11715012009 
৬৬০110১ /৯5.১ 1933. 

[01091 ৬%০110105 01 210 11190121709 00100109175 ০01 101059 1089 / 
[191112706 ৬৬০1]10, 179, 1933. 

10758119709 0110110956 1855 | [1)90121006 ৬/০011) 196০. 1932, 

7০98651)011011018, [২০%/111009101)20 962100210) £১0111, 17.১ 1956, 

ছ6519,001)21018, ১618 / 109 77196 1,909, ০%,. 19, 1955. 

1,210011810 10 [00101 11090118106  / 111571191109 ৬/০110, 
92101, 1933. 

1,66৮615 ০0? 41721702571701021) 13956 / 11177011511)20) 5570814, 
00০. 15, 22, 81৫ 275 1950. 

[106 11751010106 | (150 107801115/11050127109 ৬০011, ০৮, 1935. 

1,181) 01) 006 1811155 11)0180 11050112709 / 11051110000 ৬0110, 
[)05০.১ 1931. 

1৬2111)0 1105018109 ০01 11056 10855 (4১০61৬1016 01 1%12176 
[180112709 9099161 ০06 18956 1299) / 11750112109 
৬$01714, 76০.১ 1934 

71125001705 10 ০] 776000]) 911018816 /[116 104.0]11) [২০৬1৪ 
96190.১ 0০. 21 ০৮., 1953. 

71016 ৪১০6 5 00101591581 17106 4১551012009 ১০০16 / 
[)301817065 ৬/০110, 0০1.১ 1933. 

71010 7191) 01 01161076591] 116 11090010006 €0101192,% | 
[1500191)09 ৬/০110, 180.১ 1933. 

1407৩ 11216 010 7২901781910) 9110081/110)6 1/006110 1২6৮10৮/) 
9519৮. 1933, 


৫২০ উনবিংশ শতকের বাংল[ব কথ ও যোগেশচন্দ্র বাগল 


00081 11050181706 00011091119 ০010936 108%9-71)9 1[,8002015 
90০160155 / 11050121106 ৬/০0110, 7810021:5১ 1937. 

বি ৪0100118170012 991 / 1176 17166 ]1,81109, 7.১ 1956. 

(1119) ব20101081 1.161919 / [71700501121 962170810, £৮.১ 1953. 

ব80101791 [107815 11. 005 1৬210175 / 17110050121 902110810, 
/১081150 31) 1952, 

বি৭010118115 70170969 11) 73217591 11 0১16-00118169$ 1219 1 
7015/20. 0০0,১19, 1947. 

901 001110121 20017106181) [1750100610119 4৯11] 117012, ৬1115, 
0010661610706 ১০1৬6]1 1957. 

0007 £766€0010 907110019 11 12175121)0/11)6 11067) 1২০৬16৬/, 
[06০.১ 1948. 

7. ]ব- 895০- 1015009167 01 07011221101) 0165/171110190)21) 
9৪110214 ) 112১ 15, 1954. 

[১1017661591 [70191 11150012709) [175010000 0110, 181. 1956. 

[১1৩71৬00105 1১911061581 11750100010175 01 ০21000021100119 
[11569150111 31105) 100127) 45350901201010/ 116 
08100602, 1৮11171011021 082616) 0015. 115 1942, 

(0176) [১165106170% 00110501100 [760 [81065 10176 15. 1953, 

[১117091912000261010 11) 02100162 (1818-1833 1/8617581--1785/ 
200 1১16561, 18119-])60.১ 1962. 

[২7]9 1২891819170 1060 01 ৬ 01701715 20110201011 11) [1019, 
[16 1000111২০৬1 ৬, 1019, 1941. 

[২9017279101) 9110021/]1116 1৬1090611) [২6৮12/, 15 0111, 1933. 

[২2011910901 9110091-/ 01520 221157020101911 2170 90101 0151। 
[1119 1100611 7০৬1০৮/, 11155 1942. 

1২2)7 19017918712 [09৮ 017 16 1২68,0010778% 9016506 ০01 0106 
[21010100209 11) 11701 010 1119 [২5৮12] ০0 98051011£ 
1:6200117/1155 1100017) 1২6516৬/, 4১085561942, 


যোগেশচন্দ্রের রচনাপঞ্জী ৫২১ 


1২910219210, 0096 810 1110190) 80017981157/70)6 10061) [২০৬16৬, 
116১ 1944. 


[91091706০06 1072 736108911 251999/171770056)81) :9680091, 
1$19101) 2, 1954. 


1]116) [২0117210109 ০1 [1019]. 1106 [10১111721106/11050181106 ড/ ০11, 
815, 1933, 

7056011]1 00%/25]1/71)6 70৫6] [২9৬16৬/, 1019 1933. 

5০০160165 204 4১550901210175 01010 05100115/60815966% 14010101091 
07922616, 1৬18 14, 1949. 

90100 [0018107001151)60 1,666615 06 17২2)9 7২৪01721917 706০/ 
1711)001501121) 9081702170, 4৯৮০. 26, 1945 

910217151) 11111107091] 21701761700 07 311151) 1960010177805/])9 
1৬10৫6]) [২০৬1০৬/) 4১011 1937. 

36৪66 00101010101] 21701170191) 11790121100 01 1011059 1709)5/ 
[10501181109 ৬/0110, /১৮.১ 1932 


9৬/20651)1 17$10৬০11011-- 06116515017 7১1010010/101170050021) 
92170810) /৯0. 7১ 1955. 


9//8.095171 71001716110: [15 ]11])11028110115/1711701561)210 91211058110, 
0০6, 16, 1955. 

10096 ৮1170 56160 05 171 ]11012)11)6 10906] 16৬16. 
1189, 1949, 

10166 12110111610 17116005 01 111018/11)6 1%1090611) 16৬19, 
1$19101).১ 1949 

[08153 0]. 616 10716)-৬/6511770101161 2110 2001/1176 140061) 
[২৩৬1৩ 71489 1937. 

৬০109 [7909 01 10.6 90190 1016161) ৮01109 2100 1101810011000195/ 
[170 1109৫611) 7২6৬15/) 1৬18101) 1940. 

৬। 01501 11) [100195 71660017, 7100116101/11)6 1৬006710) [২615৬ 
05 2100 001, 1935. 


মৌচাকে প্রকাশিত লেখার বর্ণানুক্রমিক তচী ॥ 


গ্রবন্ধের নাম প্রকাশের তারিখ 
স্বৃতির টুকিটাকি (কালবৈশাখী ) বৈশাখ, ১৩৬৬ 
স্বৃতির টুকিটাকি (নৌকা বাওয়া ) জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৬ 
স্বৃতির ট্রকিটাকি (সাতাব কাটা) আষাঢ়, ১৩৬৬ 
স্বতির টুকিটাকি (স্ুর্য্যোদয় ও সূর্ধ্যান্ত ) আাবণ, ১৩৬৬ 
আশ্বিনের ঝড় আশ্বিন, ১৩৬৬ 
স্বতির টুকিটাকি (রূপকথা শোনে! ) কান্তিক 
আলপনা! | এঁ 
নবান্ন অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ 
কুষিকাজ মাঘ, ১৩৬৬ 
থোৌল বা আড়ং চৈত্র, ১৩৬৩ 
নতুন যুগের সেরা ছেলে টবশাখ, ১৩৬৭ 
মত্ম্ত-শিকার বৈশাখ, ১৩৬৭ 
দশবার পরে কার্তিক, ১৩৬৭ 
দশর। বা নিরঞ্জন উত্সব আশ্বিন, ১৩৬৭ ? 

[ ৪১ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 

নতুন গোখে দেখা মাঘ, ১৩৬৭ 
কিশলয় পত্রিকায় তীব লেখ। বেব হয়েছিল -  কর্মই পূজা । 


কিসে বের হয়েছিল জান। নেই-_- সকালে শোয়া, সকালে ওঠা। 
গ্বকাশের অপেক্ষায় লম্পুর্ণ পাগুলিপি (বাংলা৷ ) 
১. জীবন নদীর বাকে বাকে (স্বতিচিত্রণ) (এ. মুখাজী এণ্ড কো; 
(প্রাঃ) লিঃ পুস্তকটি প্রকাশ করবেন ) 
২. বাংলা অনুবাদ সাহিত্য (কলকাতা বিশ্ববিচ্াঠলয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
স্থৃতি বক্তৃতা । ১৯৬৭ | এএক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত ।) 
- ৩. হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (জীবন ও কর্মকথা ) 


( “জিজ্ঞাসা” পুত্তকটি প্রকাশ করবেন। )-_শিক্ষা“ও শনিবারের চিঠিতে 


প্রকাশিত। 
1. 17115601০01? 015 09617710617 00911689 ০1 4১৮ আর্ট 


কলেজ শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত । ] 


যোগেশচন্দ্র বাগল ম্মৃতি রক্ষ। কমিটি 
নব বারাকপুর, ২৪ পবগণা 


শ্ীপ্রমীলচন্দ্র বস্থ-- মভাপতি। 
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস_- সহ সভাপতি। 
সদস্যবৃন্দ 
শীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী চিত্রলেখা মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার জেন, 
ীনৃপেন্্রনাথ বন্থ, শীকালীজীবন চট্টোপাধ্যাষ, ্ীপূ্ণেদু বন্ধ. শ্রীমো হনলাল মিত্র, 
শ্রাকালিদাপ কাঞ্চিলাল, শ্রীনরেশচন্ত্র চক্রবর্তী । 
ীপ্রদ্যোত মিত্র ও শ্রীকানাইলাল দত্ত __ যুগ্-সম্পাদক। 


